শীল্লাজভ্বাকলা। 
(্রিপুর-রাঁজন্যবর্গের ইতিবৃ্ত |) 


তৃতীয় লহর। 


5নকীন্ক ও স্ন্্ভ্জি £ 
পণ্ডিত এ্রবব্র গীস্স গঙ্গা্খল্র সিদ্জান্তবাগীস্প হি্রছিত। 


৮. ৩ সা সহ ৯770 


শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিষ্যাভবণ কর্তৃক 
সম্পাদিত। 


“যখ। প্রহলাদনা চ্ন্্রঃ প্রতা পাত্তপণে! ঘখা। 
তখৈব সোহতৃদন্বর্থে। রাজ! প্রকৃতিরঞ্জনাৎ ॥” 
রঘু। 








১. ব্লাজধানী আগরতলা-_ত্রিপুরা রাজ্য। 


প্রাজমালা” কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 
১৯৩৪৯ তিপুক্লাক্ । 
3০ 


॥ 


সূচীপত্র । 

যঞ্জলাচরণ বর ৪8 ০2 এস রর ১ 
অমরমাণিক্য খণ্ড। 

অমরমাণিক্যের মহারাণী ও পুত্রগণের বিবরণ ২, অমর সাগর খননের অনুষ্ঠান ২, 
অমর সংগর খননার্থ কুলি সংগ্রহের বিবরণ ৩, তরপের শাসনকর্তা কুলী প্রদান না করায় বাজার 
ক্রোধ ৪, তরূপের প্রি ত্রিপুরার অভিবাঁন ৪, তরপ বিজয় ও তথাকার শাসন কর্তা বন্দী ৪, 
্্রীট্র অভিযান ৫, গরুড় বৃহ রচনা ৯, ঈপা থাএর অভিযানে ধোগদাঁন ৭, শ্্রীহ্্ে যুদ্ধ ৭, 
হট বিজয় ৯, রাঙ্জধর নারারণের শ্রীহট্র হইতে প্রত্যাবর্তন ১০. শ্্ীহ্টরের শাসন কর্তা বন্দী ১০. 
ভুনুরা যুদ্ধের স্ত্রপাত ১৯, তুনুদ্বা অভিধান ১২, ভুনুয়ার যুদ্ধ ও ব্রহ্ধবধ ৯২. ভুলুয়া বিজয় 
ও লুষ্ঠন ৯৩, নুষ্ঠীত দ্রবাজাত 9 মনুষ্য বিকল্প ১৩, ভূলুঘ্ায় সেনানিবান স্থাপন ৯৩, অমর সাগর 
উতসর্দ ১৪, অমরমাণিকোর জগন্াথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ১৪, অমরমাণিকোর ধর্ম কার্ধ্যানুষ্ঠটান ১৪. 
দিল্লীর ওমর! সৈন্যের উপদ্রব ১৫, ঈশা খাঁএর সাহাধ্যার্থ সরাইল অভিযান ১৬. ঈশা খাএর 
মসনদ আঁলী উপাধি ১৬, বাজধর নারাগনণের যৌব-রাজ্য লাভ ১৭. অমরমাণিকোর মৃগয়া ১৭, 
ঝাজধর দেব কর্তৃঙ্গ সরাইলের বনভূমি জাবাদ ১৭, যশোধর দেবের জন্ম বিবরপ ১৮, কল্যাণ 
দেবের জন্ম বিবরণ ১৯, কল্যাণ দেবের অঙ্গের লক্ষণ বর্ণন ১*, ভূতের উপদ্রব ২২, 
অযরমানিক্যের কর্ণরোগ ২৪, রাজার পীড়িত কালে রাঙ্গধর দেবের সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা 
ও যুবার সিংহের রোষ ২৪, উদয়পুরে মিথ্যা জনরব প্রচার ও সাধারণের আতঙ্ক ২৫, সুরার 
প্রভাব ২৬, রপাঙ্গ অভিযান ২৭, রসাঙ্গ রাজা. ঈক্রমণ ও ত্রিপুর সৈস্তের বিপদ ২৭, 
রসাঙ্গ বিজয় ২৮, আর!কান রাজের অনুরোধে যুদ্ধ স্থগিত ২৯, নরবপির জন্য পোক সংগ্রহ ৩০, 
মঙ্গল সচক ঘটনা ০০, আরাকানের সহিত যুদ্ধার্থ চট্টগ্রাম যাত্রা ৩২, আরাকান রাজ প্রদত্ত 
গ্জদাস্তের মুকুট ৩৩, আমরমাণিক্যের কুমারগণের মধ্যে মনোমালিন্য ৩৪, যুদ্ধে যুঝার সিংহ হত, 
অমর দেব আহত ও পরাজয় ৩৭, অমরমাণিক্যের যুদ্ধবাত্রা ও পরাজন্জ ৩৯, মঘগণের উদয়পুর 
অধিকার ও লুঠন ৪৯, অমরমাণিক্যের রাজধানী ত্যাগ ও মন্থুনদীর তীরে অবস্থান ৪২, 
ছত্রজিত নাজির বধ ৪৪, অমরমাণিক্যের আত্মহত্যা ও মহারাণীর সহমর্ণ ৪৭ *** ২৪৯ 


রাজধরমাণিক্য খণ্ড। 


বাজধরমাণিকোর রাজ্যভার গ্রহণ ৪৯, রাজার উদয়পুরে গমন ৫*, রাঞ্জধরমাঁণিকোর 
ধর্মান্রগ ৫১, গৌঁড়েশ্বর কর্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ ৫৪, কৈলারগড় যুদ্ধে গৌড় দৈন্তের 


পরাজয় ৫৪, বাজধর মাণিক্যের স্বর্গলাভ ৫১ ৪৯--৫৭ 


যশোধরমাণিক্য খণ্ড। 


যশোধরমাঁনিক্যের রা্যভার গ্রহণ ৫৭, ভুলুগ্া রাজ্য পুনর্ধার জয় 9 নুষ্ঠন ৫৮, 
আরাকানের সহিত যুদ্ধ ৫৯ মোগল কর্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ এ বিক্র ৫৯, ষশোধরমাণিক্য 
ঙ 


১/* 


বন্দী ৬১, রাজার মুক্তি লাভের পরে তীর্ঘযাত্রা ১২ যশোধরমাণিক্যের বৃন্দাবন প্রাঙ্টি ৯৩, 
মোগলের অত্যাচার ৬৪, মহামারীর ভয়ে মোৌগলগণের রাজধানী ত্যাগ ৬৪, ... . ৫৭--৬৫ 


কল্যাণমাণিক্য খণ্ড। 


কল্যাণমাণিক্যের রাঙ্জা|ভিষেক ৮৫; রাজার শৃঙ্খলা বিধান ৬৬, চতুর্দশ দেবত'র . ুষ্ঠি 
সংস্কা৭ ৬৭. কল্যাণ সাগর খনন ও প্র-তষ্ঠা ১৭, ত্রিপুরাহ্থন্দরীর মন্দির সংস্কার ৬, কল্যাণ 
মাণিকে।র কুমারগণের বিববপ ৬৮. আচরঙ্গ প্রদেশ বিজয় ৬৯, মোগলের আক্ুমণ ৭২, চণ্ের 
কামান ৭৬, কৈলা)র গড়ে যুদ্ধ %৩, মোখগ এসান্থুর প্রাজ্ধ ৭৩, গোবিন্দ দেবের যৌব-রাঁজা 
লাভ ৭৪, কল্যাণমাণিক্যের ধর্ম কাধ্যানুষ্ঠান ৭৪, চন্দ্রগোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ৭৫১ ম্ ও মন্দির 
প্রতিষ্ঠা 8৫ কলাণমাঁণিকোর বৈকু প্রাঞ্চি ৭৬, টু রা ৬৫_ ৮ 


মধ্য-মশি (টীকা )। 


রাজমপা তৃতীয় লহর ৭ শাহার রচক্লিভা বিবরণ ৮১, বাঁজমালা প্রথম ও দ্বিতীয় 
লহ্‌র ৮১, রাজমালা তৃতীয় পহর রচনার আদেশ কর্তী ৮১, তৃতীর লহর রচয়িতার নাম ও 
পরিচয় ৮, মহারাজ গোবিন্দঘাণিক্চোর সম্পাদিত তাত্রশাসন ৮, রাঁজমাল! তৃতীয় লহুবের 
ভষ। ৮৬, দিদ্ধান্তবাগীশের বংশীবলী ৮৩ (ক), রাজমাল1| তৃতীক্ু লহ্রেব প্রাচীনত্ব ৮৭, 
তৃতীয় লহরের অবস্থ' ৮৯, ক ট রঃ ৮.৮ 


অমর মাণিক্য ও অমর সাগর। 
আনব সাগর খননার্থ কুলি সংগ্রহের বিররণ ৮৭, দীঁতাগণের নামসহ কুলির সংখ ৮৯, 
অমর সাগর খননের কাল ৯৯, চীরায়ের বিবরণ ৯*, কেদাওরায়ের বিবরণ ৯৩, বারল। রাজ্যের 
বিবরণ ৯৭, গোরাল পাড়ার বিবরণ ১*৪, ভাওম্বালের বিবরণ ১০৪, অষ্টগ্রীমের বিবরণ ১০৫. 
বাণিয়াচিঙ্গের বিবরণ ১৯৬. রণ ভাওয়ালের বিবরণ ১১২, সরাইলের বিবরণ ১১৩, ভুলুয়া রাজ্যের 
বিবরণ ১১৭, বারাহী বিগ্রহ প্রাতষ্ঠা ১২১, ঈশা খ! মসনদআলী ১২৮, সরাইলের ঈশা খা ১৩২, 
ত্রিপুরার প্রভাব ১৩৪ ০, ৮৭---১৩৫ 


বারাছী শর ] 
বারাহী 9 মারিচী মূর্তি অভিন্ন ১৩৫, পুরাঁণ ও তরে বারাহী বিগ্রহ ১৩৫, তুলুতার 
বারাহী মৃত্তির বিবরণ ১৩৬, নান! দেশ হইতে বারাহী মূর্তির আবিষ্ষার ১৩৯, ভুনুযার বারাহী 
মৃন্তির ৪ বৌদ্ধগণের মারিচী মৃত্তির ধ্যান মন্ত্র ১৩৭, তত -- ১৩৫--১৩৮ 


ভুলুয়া বিজয়। 


ত্রিপুরার সহিত স্ুপুরা রাজের প্রতিযোগীতা এক্ষার চেষ্টা ১০৮, ত্রিপুরার সামন্তগণ 
মন্য ভূলুয়া রাজের প্রাধান্ত ১৩৮. মহারাজ ধন্তমাণিক্য ও ভুলুয়! রাজ ৯৩৮, দ্বেবমাণিক্য ও ভুলুযা 
পতি ১৩০, উদয়মাণিকে।র শাসন কালে তূলুয়া রাপ্গের অবাধ্যতা ১৩৯, অমরমাণিক) ৪ ভুনুরা 
পতি ১৪০, অমরমাণিক্যের প্রতিদ্ন্বী ভুলুয়। রাজের নাম ১৪১, ভুলুয়া রাজের অবাধাতা ও 
মমরমাণিক' কর্তৃক ভুলুর! আক্রমণ ১৪৭, ভুলুয়া বিজ্ঞ ও লুষ্ঠন ১৪৩, অমরমগাণিক্য ও বাকল! 
বাঙ্গয ১৪৪, কড়িমুদ্র! প্রচলিত থাকিবার গ্রমাণ ১৪৫. “চৌধুরীর লড়াই, নামক প্রদিদ্ধ ঘটনার 
কাগণ ১৪৬, ভুলুয়া যুদ্ধে নিহত রামরাম চক্রবর্তীর বিবরণ ১৪৭, **-. ৪৪ ১৩৮১৪, 


২৪৮ 


রপ ও ্রীহষ্ট বিজয়। 


তরপের শাসনকর্তী অমবসাগর খনন কার্ষো সাহাধ্য না করায় অমরমাপিক্ের কোধ ১৪৯, 
তরপের প্রাচান বিবরণ ১৪৭, মহারাগ ক্মরমাণিকা কর্তৃক তরপ আক্রমণ ও বিজর ১৫২, 
তুরপ অভিযানে নিয়োজিত সৈন্তাধাক্ষণণ ১৫২. শ্রাহ্ট আক্রমণ ও বিজয় ১৫৩, অমরমাণিক্যের 
শ্রীহট বিঞ্য়ের নিদর্শন হচক মুদ্রা ১৫৪, টু ... ১৪৮--১৫৫ 


বারি 


বৈবাহিক [ববরণ ১৫৫, প্রাচীন পদ্ধতি রক্ষা চেষ্টা ১৫৫, বনু বাহ্‌ ১৫৬, মৃত রাজার 
আস্তো্টিিয়া সম্পাঁদন ১৫৭, সহম্রণ প্রথা ১৫৮, যুবরাজ উপাঁধি প্রচলন ১৫-, রাঁজকুমারগণের 
ঠাকুর উপাধি ১৫৯, সাহিত্যান্থরাগ ১৫৯, ক ১৫৫--১৫৯ 


ধর্মমত ও ধন্মাচরণ। 


সাধারণ কথা! ১৫৯, ধর্মমত ১০০, জলাশয় প্রচিষ্ঠা ১৬*, জলাশয়ের পর্য্যায় ও প্রকার 
ভেদ ১৬০, জলাশয় খনন ও উৎসর্গ ফল ১৬১, ত্রিপুর রাজন্তবর্গ কর্তৃক জলাশয় প্রতিষ্ঠ' ১৬১ 
দেৰায়তন ও দেবতা প্রতিষ্ঠা ১৬২, শীস্তীয় মত ১৬২, ত্রিপুরেশ্বরগণের কার্য ১৬৯. মহারাজ অমর 
মাণিকোর স্থাপিত মঠ ও বিগ্রহ ১৬২, অমরপুরে রাজধানী স্থাপন ১৬৩, মঙ্গলচণ্তী বিগ্রহ ১৬৩, 
মহারাজ পাজধরমাণিকোর প্রতিষ্ঠিত মঠ ও বিগ্রহ ১৬৩, মহ।রাজ অমরমাণিক্যের কার্ধা ১৬৩. 
মহারাজ কর্গাণমাণিক্যের কার্যা ১৬৪, উদরপুরের ভৈরব লিঙ্গ ১৭*, কসবার প্য়কাঁলীর 
মন্দির ১৭১, অন্তবিধ প্রণাজনক কার্া ১৭৪. তীর্থ ভ্রমণ ১৭৫»... ...  ১৫৯--১৭৫ 


সামরিক বল ও সমর বিবরণ। 


সৈম্থ সংখ্যা ১৭৭, সৈন্তের পরে বিভাগ ১৭৫, সৈগ্তাধ্যক্ষের উপাধি ১৭, সেণাপাঠগণের 
কার্যাদক্ষতা দ্বারা লব্ধ উপাধি ১৭৬, যুদ্ধাসত্ ১৭৬, যুদ্ধযান ১৭৬. রপবাস্য ১৭৯, ব্যৃহ রচনা ১৭৭, 
দর ও দেনা নিঝস ১৭৭, দুর্গ ও সেনানিবাসের স্থান নির্ণয় ১৭৭, রাজা ও রাজকুমারগণের 
ুন্ধযাত্রা! ১৭৭. রাজা! ও র।জকুম'রগণের শৌর্ধয ১৭৭, অভিযান ও সমর ১৭৭ ভুলুয়া অভিযান ১৭৭, 
ভূলুয়া বিজয় ১৭৮, তরপের যুদ্ধ ১৭৮, তরপ যুদ্ধের কারণ ১৭৮, শ্ীহট্রবিজয় ১৭৯, শ্রীহট আকমণের 
কারণ ১৭৯, সরাইল অভিযান ১৮", রসাঙ্গের যুদ্ধ ১৮০, ব্ুসাঙ্গ অভিষান ১৮*. উড়িয়া রাজার 
বিবরণ ১৮১, আরাকান রাজে? চট্টগ্রাম আক্রমণ ১৮৩, চট্টগ্রাম যুদ্ধ ত্রিপুরার পরাজয় ১৮৪, মঘ 
কর্তৃক উদয়পুর রাজধানী অধিকার ও লুণ্ঠন ১৮৬, মহার!্জ অমরমাণিক্যের পলায়ন ১৮৯, বঙেশ্বর 
কর্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ ১৮৭, দ্বিতীঁর বার ভুলুয়া বিজয় ১৮৭, বঙ্গেশম্বর কতৃক পুনরাক্রমণ ১৮৮, 
মন্থারাঙ্ড কল/াঁপমাণিক্যের শাসনকাঁল ১৮৮, বাঙ্গালী সৈশ্ত ১৮৭, সাধারণ কথা ১৮৯, ত্রিপুরা? 
বাঙ্গালী সৈল্ট ০৮৯, সৈনিকদলের বিশ্বাসঘাতকতা ১৯০, পাঠান সৈম্ত ১৯, মহারাজ 
অমরমাণিকের শাসনকাল ১৯১, ফিরিঙ্গী সৈম্ত ১৯১, দু ১৭৫--১৯২ 


রাক্ল। ও রাজ্যঘটিত বিবরণ। 
রাকদনী প্রতিষ্ঠা ১৯২.. অমরহররে রাজধানী ২৯০, হাতা ছড়ী বালান ১৯০, 
কল্যাপপুরে রাজধানী ১৯৬. টা টা ১৯২--১৯৭ 


১1৩/০ 


রাজ ছরবার। 
দরবারের গঠন প্রণালী ১৯৭. দরবারের কার্য; ১৯৭, হত ১৯৭ 
শাসনতন্ত্র ও শাসন প্রণালী । 
শাসনতন্ত্র ১৯৭, শাসন প্রণানী ১৯৭, চর নিয়োগ ১৯৮ বাজকর ২১, ১৯৭__২*২ 


* রাজা ও রাজ্যের অবস্থা । 
মহারাঁজ অমরমাঁণিক্যের পূর্ব বিবরণ ২৭২, মহারাজ অমরুমাণিক্যের শাসনকাল ২৯ *. 
মহারাজ বাজধরমাণিক্যের শাসন্কাল ২১২, মহারাজ যশোধর মাণিক্যের শাসনকাল ২১৩; 
ত্রিপুরায় মোগল শাসন ২১৭, মোগল মসজিদ ২১৭. বদর মোকাম ২১৮, মোঁগলগণের উদয়পুর 
ত্যাগ ২১৮, মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের পরিচয় ২১৮, কল্াণমাণিকোর শাসনলকাল ২২১, 
রাজা ও রানীর গুঁদারধ্য ২২৫. সামাজিক অবস্থা ২১৬. সুরার প্রভাব ২২৬, ভূতের উপদ্রব ২২৭, 
মুদ্রা ২২৮, কড়ি মুদ্রা ২২৮, রাজ্যের বিশেষত্ব ২২৯, ০, * ২*২-_-২২৯ 


রাজগণের কাল নির্ণয় 
মহারাজ অমরমাণিক্যের শাদনকাল ২২৯, মহারাজ রাজধর মাণিক্যের রাজত্বকাল 
২৩৪, মহারাজ যশোধর মাণিক্যের রাজত্বকাল ২৩৫, মোগল শীসনকাল ২৩৭) মহারাজ কল্যাণ 
মাঁণিক্যের শাসনকাঁল ২৩৭, রাঁজগণের শাসনকালের তাণিকা ২৪১, :-* ১৮ ২২৯--২৪৯ 
ফুলকুমারী। 
স্থানাদির কুলকুমারী নামোঁৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান ১৪৯, বাজকন্ার নাম 
ফুলকুমারী ২৪২, ফুলকুমারীর পতির কাধ্য ২৪২, ফুলকুমারীর পরিণাম ২৪৩, *-. ২৪১--২৪৪ 


হ্তী বিজ্ঞান 
হস্তীর লক্ষণ ২৪৪, মস্তক ২৪৪, তালু বা৷ টাক্রা ২৪৪, চচ্ষু ২৪৫, দত ২৪৫, পৃষ্ঠ ২৪৯, 
উদর ২৪৩, নখ ২৪৭, দৌম বা! লাঙ্গুলের অগ্রভাগ ২৪৭, বর্থ ২৪৭, গজসুক্তা ২৪৭, মুগ 
পরীক্ষা ২৪৯, হস্তীর উপকারিতা ২৫০, হস্তী ধৃত ২৫৯, মেলা খে! ২৫১, খেদার কর্মচারী 
গণ ২৫২, পাঞ্জালীর কাঁধ্য ২৫৩; পাত বেড় ২৫৪, কোঠ বা গড় নির্মাণ ২৫৮, হস্তী থেদান ২৬০ 
হস্ত বন্ধন ২৬৩, বাংড়ি খেদ1 ২৬৬, বাংড়ির দ্বিতীয় প্রণালী ২৬৭, ক্লাশী শিকার ২৬৭, পরভাল! 


পিকার ২৬৭, ফাঁদ শিকার ২৬৮, সাইস্তা, কাগ্য ২ন, হন্তী পালন ২৭১, তন্তী চিকিৎসা ২৭৩, 
২৪৪-_-২৭৯ 


বার বাঙ্গাল।। 
রাজমালায় বার বাঙ্গালার উল্লেখ ২৭৯. বারভূএ শাসনের প্রাটানত্ব ও প্রভাব ২৮০, 
বারভূঞ্ার নামের তালিকা ২৮৩, ঈশা খা মদনদআলী ২৮৪, প্রতাঁপাদিত্য ২৮৪, চাদরায় ও 
কেনার রায় ২৯৩, কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায় ২৯৪, লক্ষ্ণমাণিক্য ২৯৪, মুকুন্দরাম রা ২৯৪, 
ফজলগাজী ও চাদগাজী ২৯৫, হাশমির মল বা! বার হাস্থির ২৯৫, কংশ নারায়ণ ২৯৭, 


রামকুষ্ণ ২৯৮, পীতান্বর ও নীলাম্বর ২৯৯, ঈশ! খা লোহানী ও ওস্মান খা ২৯৯ শেষ কথা ৩**, 
২৭৯৩২ 


$ 
১০ 


রাজধর্ম্মা। 
রাজমালার রাজধর্খের উল্লেখ ৩০২, মাঁনব ধর্শশান্ত্ে রাজবর্শের কথা ৩০২, রাজধর্ 
শরন্ধীয় শান্তর বাক্যের অন্কুবাদ ৩১৫, -.- সপ তত ২0 ৩০৮ত৩৩২ 
সামুদ্রিক বিবরণ ৯০৯ 5০০ রি ৯৮ টে ৩৩২- ৩5৭ 

ত্রিপুরার সামন্তগণ। 
সুদুঙ্লা রাজ ৩৩৭, সরাইলের অধিপতি ৩৩৮, তরপের অধিপাি ৩৩৮, গৌড় বা 
আট -৩৯, ইটা রাজোর অধিপতি ৩৪০, রঃ ১৮ হল ৩৩৭-৩৪৪ 
রাজমালা৷ তৃতীয় লহরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম শু সংক্ষিপ্ত পরিচয় ... ৩৪৪-_৩৫৫ 
শাঁজসালা তৃতীয় লহরে উল্লিখিত স্থানের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১০ ২৫৬৩৬হ 
চিত্র-সূচী। 
$ . শ্রীন্রীচন্দ্রমা দেব *" মুখপত্র । ১৫1 অমর মাঁপিক্যের প্রাসাদ... ১৯২ 
হ। ছারা হারাঁজ বোর মাণিক্য ১৬। অমরপুরের দুর্গ... ৮ ১৯৩ 
বাহাছুর :* রহ " মুধপত্র। ১৭। কারুকার্য খচিত শিলা্তস্ত ১৯৩ 
৩। রাণী নগার একাংশ 7 ২৮ ১৮। রাতাছড়ার প্রাপ্ত রিপন. ১৯৪ 
ই: মহারাজ রাঁজধর মাণিকোর বিুন্দির ১৯। মোগল মসজিদ **৮ ২১ ২১৭ 
৫৬ 
৫। মহারাজ কল্যাণ মানিকের নির্মিত ২০। বদর মোকাম *** ** ২১৮ 
মন্দির সমূহ. ১.১ রি ৭৫. ২১। রাজ যুদ্রার প্রতিকৃতি *** ২৩৮ 
৬1 দিদ্ধান্ত বাগীশের লব্ধ তাত্রশান ৮ ২২। গজদস্তের আদর্শ... *** ২৪৫ 
৭। রাজাঁবাড়ীর মঠ... ০২, ৯৬ ২৩। গজনস্তের কাঁরুশিল্পের আদর্শ ' ২৪৩ 
৮। অমর দাঁণিকোর শ্রী বিজয়ের নিদর্শন- ২৪1 গজপৃষ্ঠের আদর্শ ***  ৯** ২৪৬ 
সুচক মুদ্রা তা ১৫8 ২৪। হস্তীর দোম ( জহুরার রা 
৯ মঙ্গলচণ্ডী বিগ্রহ *** ২ ১৬৩ আদর্শ **. ২৪৭ 
৯০ "কালীর মর্দির_কল্যাণপুর ১৬৬ ২৬। হস্তীখেদার পাঁতবেড় ৮. ২৫৫ 
১ ক (নব: ভগ্বস্তূপ ও টালীদ্বর ৯৬৬ ২৭। পাঁতবেড় রক্ষার প্রণালী ... ২৫৬ 
“হ'ব বাড়ীর সিংহদ্বার ও শিলালিপি ২৮। হস্তী আবদ্ধের কোঠ ... ২৫৮ 
৯৬ ২৯1 হস্তী খেদাইয়া কোঠে নেওয়ার চিত্র 
১৩. উদয়পুরের মহাদেব, মন্দির ও শিলাপ্লপি ২৬৩ 
৯৬৮ ৩০। হস্তী সাইস্তা ইঃ কালের কতিপদ্ন 
১৪ | কমান ৬জয়কালীর মন্দির ১৭৯ চিত্র তত ২৭৬ 
মানচিত্র। 

বাজনালা তীয় লহরের লমীদগ্লিক ভিপুল রাজ্যের মানচিত্র নি 8/৪ 





টে লদণ বৃক্তান্তে ২ংযোজিত উত্তরাপথের চিত্র ৮ ১/৪ 


শীল্লাজভ্বাকলা। 
(্রিপুর-রাঁজন্যবর্গের ইতিবৃ্ত |) 


তৃতীয় লহর। 


5নকীন্ক ও স্ন্্ভ্জি £ 
পণ্ডিত এ্রবব্র গীস্স গঙ্গা্খল্র সিদ্জান্তবাগীস্প হি্রছিত। 


৮. ৩ সা সহ ৯770 


শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিষ্যাভবণ কর্তৃক 
সম্পাদিত। 


“যখ। প্রহলাদনা চ্ন্্রঃ প্রতা পাত্তপণে! ঘখা। 
তখৈব সোহতৃদন্বর্থে। রাজ! প্রকৃতিরঞ্জনাৎ ॥” 
রঘু। 








১. ব্লাজধানী আগরতলা-_ত্রিপুরা রাজ্য। 


প্রাজমালা” কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 
১৯৩৪৯ তিপুক্লাক্ । 
3০ 





রাজধানী আগরতলা । 
টেট প্রেসে_-শ্রীযুগেশচন্্র উট্টাচার্ষ্য কর্তৃক মুদ্রিত 
ত্রিপুরা রাজ্য । 





রাজমালা_ 





শ্রাইচন্দ্রমা দেব। 


সামুদ্রং বৈশ্ঠমাত্রেয়ং হস্তমাত্রং সিতান্বরন্‌। 
শেতং ছ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্‌ ॥ 
দশাস্বং শ্বেত পর্স্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্‌ । 
জলপ্রতাধিদৈঞ্চ সুষাস্তামাহ্বযে তথা ॥ 





নিবেদন। 


সর্ব নিয়ন্তা, শ্রীভগবানের অপার করুণা রাজমালার তৃতীয় লহর গ্রকশিত হইল। 
পৃর্ধবেই বলা হইয়াছে, রাজমালা সম্পাদনের কার্ধ্য অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, ক্রমেই সেই কার্যের 
অধিকতর জটিলতা অন্থৃভূত হইতেছে.। রাজখাল! তৃতীয় লহরের সহিত পারিপাখ্ধিক ইতিহাসের 
ঘনিষ্ঠ সথন্ধ রহিয়াছে, অথচ এমন অনেক বিষয় আছে, পার্খবন্ত স্থান সমূহের ইতিহাসের সহিত 
তাহার সামপ্রন্ত রক্ষা করা নিতাগ্তঠ ছুরূহ ব্যাপার । এ বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটী ঘটে নাইট, সময় 
বায়ও যথেঃ হইয়াছে, তথাপি ভ্রম ক্রটার হস্ত হইতে নিগ্ার লাভ করিতে পারিয়াছি বশিয়া 
মনে হয় না) আমাদের অঞ্গম%| এবছ্িধ ক্রটীর একটী প্রধান কারণ বলা যাইতে পারে । 
কোন কোন এতিহাসিক গ্রন্থের সন্ধ'ন পাইয়াও তাহা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই, তন্মধ্যে 
“বাহারিস্তান” এর নান বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । তাহা পাইপে, ীতিহা ঘটনার বিশুদ্ধতা 
বিষয়ে অনেক পরিমাণে নিংশ্চন্ত হওয়া যাইতে পারিত। আমাদের কার্যের কাঠিন্ত বিবেচনা 
করিয়া, সুধী সমাজ সর্বববিধ ক্রটী মার্জনা কেন, ধিনীভভাবে ইহাই প্রার্থনা! করিতেছি। 

. রাজনালার দ্বিতীর লহর মহারাজ অমর মাণিক্যের আদেশে রচিত হইয়াছিল । অনন্তর 
মহারাজ গোবিন্দ মাণিকা ও তদ্াআজ মহারাজ রামদেব মাণিকোর অনুজ্ঞায় রাজ পুরোহিত ও 
সভাপওিত স্বগীর গঙ্গার সিদ্ধান্তবাগীশ কর্তৃ* রাজমালাঁর তু লহর রচিত হইয়্াঙ্ছে । মহীরাঁজ 
অমর মাণিকোর পরবন্তী রাজধর মাণিকা, যশোধর যী] কও কল্যাণ মাণিক্য নৃপতিত্রয় 
গাজমালার কলেবর পুষ্টির পক্ষে কোনরূপ চেষ্টা কিরেন নাহ) কল্যাণ মাণিকোর পুত্র মহার'জ 
গোবিন্দ মাণিকা, অণর মাণিকোর সংগৃহীত অংশের পরবর্তী (মহারাজ অমর মাণিক্য, রাজধর 
মাণিকা, ষশোধর দাণিকা ও কল্যাণ মাণিক্োর ) বিবরণ সংগ্রহ কায ব্রতী হইয়াছিলেন, 
গোবিন্দ মাণিকোর পুক্র মহারাজ রামদেৰ মাণিকোর রাজত্ব কালে এই কার্ধ্য শেষ হইয়াছে । ইহা 
বাজমালা রচনা কার্যে তৃতীঘ বারের ফল। তৃতীয় লহর বচগ্সিত'র সলবিবরণ গ্রস্থভাগে 
মধামণি'তে পাওয়। যাইবে । রাজমালার এই অংশ আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন বলিস! নির্নীত 
হইয়াছে। এই লহর দ্বারা একাধারে সাহিতা ও ইতিহ'স আলোচনার কৌতুহল নিবারিত 
হইবার আশা করা বাইতে পারে।, 

পর্ব দ্রই লহরের সায় এই লহরের সম্পাদন কার্ষ্েও পাঁচখানা পাওুলিপির সাহা গরহণ 
করা হঠয়াছে। পাঁগুলিপিগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পরস্পর মিলাইয়: পাঠোদ্ধার করা 
গিয়াছে । বে সকল স্থণে পাঠের অনৈক্যনা পক্ষিত হইয়াছে, তাঁহার পাঠান্তর পাদ টীকণয় 
প্রদান কর! হইয়াছে । বাঙ্গালা রাঁজমালা বাতীত, সংস্কত রাঁজমালা, রাজরত্বাকর, কৃষ্ণমালা, 
শ্রেণীমালা, চম্পকবিজগন ও ত্রিপুর বংশাবলী শুভূতি হসুলিবিত গ্রন্থসমূহ বথাসাধ্য অংলোঁচনা 
করা গিয়াছে. তদ্বাতীত অন্ত বে সকণ গ্রন্থের সাহাব্য গ্রহণ করা হইয়াছে, পশ্চারদর্তী তালিকায় 
তাহার নাম প্রদান করা হইল। দেই সকপ গ্রন্থেৎ প্রণেতা ও প্রকাশকগণ নিকট চির খণে 
আবদ্ধ থাকিব । 





পর্ববর্ভা কার্ধে। যে সকল মন্তাশয় বাছিব সাাধা জাভ কারধাচিলীমা এলার& 
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্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাহরের প্রাইভেট সেক্রেটরী দেওয়ান সাহেব শ্রীযুক্ত কমলা প্রসাদ দত্ত 
এম্‌.এ, বিএল্‌) এফ্‌, ই, এস্‌) এম্‌, আর্‌, এ, এস্‌, মহাশয়ের তত্বাবধানে এই থণ্ড সম্পাদিত 
হইল । এতৎ সম্বন্ধীয় কা্ধয স্ুনির্ববাহ পক্ষে তিনি সর্বদাই যত্ববান ছিলেন | ঢাকা মিউজিয়মের 
স্থযোগ্য কিউরেটর শঙ্গাম্পদ প্রযুক্ত নলিনীকাস্ত ভ্টশালী এম্‌এ, মহাশয়. নানাবিধ ইতিহাস 
ঘটিত প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রদান দ্বারা আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন | কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালযবের অধাঁপক পৃজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্ক-দর্শনতীর্থ ত্রিপুরা রাজ্যন্থ 
উদয়পুর বিভাগের মাজিষ্টেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী এমএ ) ভুলুয়। পরগণার 
অন্তর্গত বিহিরগী 9 নিবাঁসা স্ুহৃদবর শ্রীযুক্ত মহিমচন্্র চক্রবত্্ণ বিগ্যাভূষণ, ত্রিপুরা! জেলার বুড়িচঙ্গ 
নিবাসী অর্ধেক শ্রীযুক্ত পূর্ণচজ্দ্র ভট্টাচার্য, চাকল! পোশন[বাদ দক্ষিণ বিভাগের এসিষ্ট্াপ্ট 
ম্যানেজারী আফিসের মুন্সী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভট্টাচাধ্য প্রভৃতি অনেক মহাশয় ব্যক্তি হইতে 
বিবরণ সংগ্রহ বিষয়ে বিস্তর পাহাযালাঁভ করিয়াছি | চাকল। মধা বিভাগে ডিপুটী ম্যানেজার 
যুক্ত প্রমদারগ্জন ভ্রাচাধ্য বি-এ, মহাশয়, কল্যাণপুরের বিলুপ্ত মন্দিরের ফটে। প্রদান দ্বারা 
বিশেষ উপকার করিয়াছেন। উদয়পুর ও অমরপুরে সংস্থিত প্রাচীন কীর্তির চিত্র ও বিবরণ 
ংগ্রহ পক্ষে. অমরপুরের ভাঁর প্রাপ্ত কার্ধ্যকারক গ্রীতি ভাজন শ্রীযুক্ত জয়সিংহ দেববন্া্ণ বি.এ, 
মহাশয় ও উদয়পুরের নায়েব স্সেহাম্পদ শ্রীযুক্ত কালাচীদ দেববন্থ্রণ বহাশয় আমাকে বিশেষ সাহাধয 
করিয়াছেন। এই পহরের প্রুফ সংশোধন কার্ধ্যে আমার সহকারী ক্নহভাজন শ্রীমান মহেন্্রনাথ 
দাস ছার] বেষ্ট সাহাষ্য লা করিয়াছি । এতদ্বাতীত অন্ত যে সকল ণ্যক্তি আমাকে এই 
কার্যে সহায়তা করিয়াছেন, তীহাদের সকলের নামোল্লেখ করিতে ন! পারিয়া দুঃখিত 
আছি। 

এস্থলে একটী কথার উল্লেখ না করিলে আমাকে কৃতঘ্ব হইতে হইবে। রাজমালা 
সম্পাদন কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রান্ধালে, পরলোকগত শ্রদ্ধাভাজন মহামহোৌপাধ্যায় 
হর প্রসাদ শাস্ত্রী এমএ, দি-মাই-ই, মাশয়ের সহিত এতদিষয়ক নানা কথার আলোচনা করিবার 
বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম ) তৎকালে তিনি ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। 
তাহার উপদেশ পূর্ণ মূল্যবান বাক্যাবলী, কার্ষ)ক্ষেত্রে আমার পথ প্রদর্শক হইখজাছে। রাজমালার 
সম্পাদন কার্য শেষ করিয়া, এমন - উপকারী মহৎ ব্যক্তির হস্তে তাহা অর্পণ করিতে সমর্থ 
হইল।ম না, এই ছুর্বিসহ ক্ষোভ জীবনে কখনও বিদুরিত হইবার নহে । ত্রিপুরার ভূতপূর্বব মন্ত্রী 
্বগগীয় রায় প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত বাহাঢুর বি-এ, মহোদয়ের নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য । তিনি 
রাজকার্যে নিয়োজিত থাকা কালে ব্া্জমালার সম্পাদন কার্ষ্যে সর্ধদা আমাকে উৎসাহিত 
করিয়াছেন, কার্যঃ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরেও শেষ জীবন পধ্যস্ত এই কার্যের সংবাদ 
লইতে বিশ্বৃত হন নাই। তাহাকে কার্য্যটা শেষ করিয়া দেখাইতে না পারার. নিতান্তই অন্থৃতপ্ত 
হইয়াছি। এতছুভয়ের মহৎ আত্মার সদগতি হউক, পরমকাকরুণিক পরমেশ্বর সদনে কায়মনো- 
বাক্যে ইহাই প্রার্থন। করিতেছি । 

“ম্তী-বিজ্ঞান” শীর্ষক নিবন্ধে সন্নিবেশিত বিবরণ সংগ্রহ পক্ষে ত্রিপুরেশ্বরের পিলখান।র 
অভিজ্ঞ কর্মচারী শ্রীযুক্ত বসন্তলাল সিংহ, শ্রীযুক্ত মহেন্দুলাল সিংহ ও শ্রীযুক্ত বাবরআঁলী হাজারী 
হইতে যথেষ্ট সাহাধ্য লাভ করিয়াছি; এতদ্যতীত স্বয়ং ছুইবার হস্তী খেদার কার্ধ্য সম্পাদন 
বৃ" ষে সামান্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাও এই নিবন্ধে প্রযুক্ত হইন্নাছে। কিন্ত গ্রচ্থের 
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আয়তন বুদ্ধির ভয়ে অনেক প্রয্জোজনীয় বিবর্ণ ইচ্ছান্থুরূপ সন্গিবেশের অন্তরায় খটিয়াছে ) 
সুতরাং ইহা সকলের তৃতস্তিকর হইবার আশ! কর! যাইতে পারে ন। 


রাঁজমালা তৃতীয় লহরে ষে সকল ব্যক্তি ও স্থানের নামোল্লেখ আছে, সেই সকলের 
পরিচয় বাঁ বিবরণ সংগ্রহ করা বর্তমান কালে নিতান্তই দুরূহ ব্যাপারে পর্ধ্যবসিত হইয়াছে। 
সেনাপতিগণের নামটা পধ্যন্ত পাইবার উপায় নাই। রূণগিরি নারায়ণ, রণভীম নারায়ণ, গজঝম্প 
নারায়ণ, বীরবম্প নারায়ণ, শত্রমর্দন নারায়ণ, সমরবীর নারায়ণ প্রভৃতি নামে তাহারা পরিচিত 
ছিলেন। এ গুণি প্রক্কত নাম নহে_উপাধি। ইহার! কার্য তৎপরতার দরুপ দরবার হইতে 
এই পকল উপাঁধি লাভ করিয়াছিলেন: সে কালে নামের পরিবর্তে উপাধি দ্বারাই তাঁহার 
বিখ্যাত ছিলেন। এখন তীহাদের উপাধি ব্যতীত অন্য পরিচয় ব1 বংশ বিবরণ পাইবার উপায় 
নাই। স্থানের নাম গুলির মধ্যে কালপ্রবাহে অনেক নাম পরিবর্তিত ও পুর্ব্ব নাম বিলুপ্ত 
হওয়ায় প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ পক্ষে অন্তরায় থটিয়াছে। এই কারণে স্থান সমূহের সম্যক বিবরণ 
সংগ্রহ কর! বর্তমান কালে অসাধ্য বলিয়া মনে হয়। 

তৃতীয় লহরের প্রচার কার্যে মুদ্রাযন্তর লইয়। নিতান্তই অসুবিধায় পতিত হইতে হইয়াছিল। 
এবঃ তদ্দরুণ কার্যে নানারূপ বাধাবিত্ব ও কালবিলম্ব ঘটিয়াছে শ্রীভগবানের অপার কৃপায় 
এবং স্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাছুরের সায় দৃষ্টি ও কর্তৃপক্ষের সহানুভূতির দরুণ সর্কবিধ 
ৰাধা বিদ্বু অতিক্রম করিয়! তৃতীয় লহর জনসমাঁজে প্রকাশিত হইল, এইভাবে অবশিষ্টাংশ প্রকাশ 
করিতে সমর্থ হইলে কৃতার্থম্মণ্য হইব শ্রীভগবান এই কার্য্যে সহায় হউন, ইহাই একান্ত 
প্রার্থনা ৷ 


স্রীকালীপ্রসন্ন সেন। 


আগবুতল।,_-বাজমালা” কার্য্যালয় । 
বাস-পুণিমা--১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ । 


রাজমালা ০ [ তৃতীয় লহর-__মুখপন্র। 





রাজমালা প্রচারের অনুষ্ঠাতা__ 
স্বীয় মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য। 
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প্রমাণ-পল্জী | 


(যে সঞ্গল গ্রস্থাদি হইতে তৃতীয় লহর সম্পাঁদন কার্ধোয গ্রমাণ বাঁ উপাদান 
গৃহীত হইয়াছে তাহার তালিকা )। 


সংস্কৃত গ্রন্থাদি। 


অগ্নিপুর্াণ । 

অঙ্গির সংহিতা ৷ 

অনস্ত সংহিতা! । 
অমবকোষ। 
আদিত্যপুরাণ। 
কর্মলোচন। 

কামন্দকীয় নীতিসার । 
কার়স্থকুলদীপিক।। 
কালিকাপুরাঁণ। 
কালীপুরাপ। 

কুলার্ণৰ। 

কুর্মপুরাণ | 

গরুড়পুরাণ । 
গৌরগণোন্দেশ দীপিকা । 
চাণক্যনীতি। 
জলাশয়োৎসর্গ তত্ব! 
তন্্রচুড়ামণি। 

তন্্সার | 

দানকমলাকর। 
দানসাগর । 

দিগ্বিজয় গ্রাকাশ। 
দেবীপুরাঁণ। 
দ্বিবূপকেষ। 

নীতিমযুখ । 

পদ্মপুরাণ ' 

প্রায়শ্চিত্ত তত ( রথুনন্দন )। 
প্রায়শ্চিত্ত বিবেক (শুলপাণি )। 


প্রাযশ্চিতেন্দু শেখর ( কাঁশীনাণ 
বহিপুরাণ। 
বরেন্ত্ব্রাহ্মণ ঝুলপঞ্জী । 
বাষুপুরাঁণ। 

বাল্মীকি রামায়ণ । 
বিষুরপুরাণ । 
বীরমিত্রোদয়। 
বৃহস্ান্দিকেস্বংপুরাণ।। 
বৃহৎপরাশর। 
বৃহৎ'সংহিতা । 

বৃহৎ সামুদ্রিক। 
বরহ্মপুরাণ। 
বরঙ্গবৈবর্তপুরাণ । 
ভবিষ্যপুরাণ। 
ভবিষ্যব্রহ্গাগুপুরাণ। 
ভাবপ্রকাশ । 

মঠ গ্রতিষ্ঠা তত। 
মত্স্যপুরাণ । 
মনুসংহিত] । 

মলমাস তত্ব! 
মহাভারত (মূল )। 
মার্কগডের চণ্ডী ' 
মাকর্ডেকপুরাণ | 
মেক্ুতন্ত্র! 
মোহিনীকোষ। 
যাজ্জবস্ক্য সংভিতা। 
যুক্তিকল্পতরু। 


যোগযাত্রা 

ষোগসার । 

বাজনির্থন্ট 1 

রাঁজবল্লভ | 

রাজমাল! ( সংস্কৃত )। 
রাজবত্রাকর ( হঃ লি:)। 
লক্ষণ কাণ্ড (হিমাদ্রি )। 
শব্দকল্পদ্রুম | 
শবরত্বাকর। 


শব্দরত্বাবলী । 
শুক্রনীতি। 
শুদ্ধিতত। 
সদৈদ্ভকুলপঞ্জিক 
সাঁধনমাল। ! 
স্থতসংহিতা। 
হরিভক্কিবিলান। 
হারিতসংহিতা। 
ক্ষিতীশ বংশাবলী | 


বাঙ্গাল! গ্রন্থাদি। 


অন্ষ্ঠ সম্পাঁদিক! (গোপালকুষ্ণ কবীন্দ্র )। 
উদয়পুর বিবরণ ( বরজেক্চন্্র দত্ত )| 

কাছাড়ের ইতিবৃ্ত ( উপেক্দ্রন্্র গু )। 

কায়স্থ কলিকা। 

কৃষ্ণমালা (হস্তলিখিত )। 

গৌর লেখমাল! ( রমানাথ চন্দ )। 

চট্টগ্রামের ইতিহাস (প্ণচন্দ্র চৌধুরী )। 
চন্্রদ্বীপের রাঁঞবংশ (ব্রজন্ুন্দর মিত্র )। 

চত্তী (কবিকস্কণ মুকুন্দরা'ম )। 

চন্পক বিজয় (হস্তলিখিত-_-সেখ মনোহর )। 
জগন্নাথপুরের ইতিহাস । 

ঢাকার ইতিহাস ( বৃতীন্দ্রমোহন রায় )। 
তরপের ইতিহাঁস (ছৈয়দ আবমল আকবর )। 
তবকীৎই-নাসেরী ( মীনহাজ-_অন্ুবাদ )। 
ত্রিপুর বংশাবলা ( হস্তলিখিত-দ্বিজ বগচন্দ্র )| 
ত্রিপুরার স্থৃতি (শ্রীলশ্রীযুত বড়ঠাকুর বাহাছুর)। 
ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস ( শীততন্্র চক্রবর্তী )। 
নব্য ভারত (১৩১৪ )। 

গ্রক্কৃতিবাঁদ অভিধান (রাঁমকমল বিদ্যালস্কার )1 
প্রবাসী (১৩২৬, প্রথম খণ্ড )। 


ফরিদপুরের ইতিহাস (আননানাথ রায় )| 
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাগ ( নগেন্দ্রনাথ বন্ধু )1 
বাকলা ( রোহিনীকুমার সেন )। 

বাঁঙ্লার ইতিহাস (রাঁখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় )। 
নাঙ্গালার পুরাবৃত্ব (পরেশলাথ বন্দ্যোপাধায় )। 
বাব ভূঞা (আনন্দনাথ রায় )। 

বিচিত্রা ( বৈশাখ, ১৩৩৫ )। 

বিজয়! পত্রিকা? 

বিশ্বকোষ (নগেন্দ্রনাথ বনু )১| 

বৈদ্যকুল পঞ্জিকা ৷ 

ভাবতী ( ফান্তন-_-১২৯৯ )। 

ভূলুয়ার ইতিহাস। 

ময়নামতীর গান (ছুল্লভি মল্লিক )। 

ম্য়নামতীর গান ( ভবানী দাগ )। 

ময়মনসিংহ গীতিকা ( দীনেশচন্দ্র সেন )। 
ময়মনসিংহের ইতিহাস (কেদারনাথ মজুমদীর)। 
বশোহর খুলনার ইতিহাস ( সভীশচন্দ্র মিত্র )। 
রাঁজমাল! : হস্তলিখিত, রাঁজাবাবুর বাড়ীর )। 
রাঁজমালা (কৈলাগচন্ত্র সিংহ )। 
রাজমালা (১ম ও ১য় লঙকর)। 


নও 


ছ 
রিয়াজ-উস্‌দলাতিন (অন্বাদ__রামপ্রাণ গুপ্ত)। শ্রেণীমাল। ( হস্তলিখিত )। 
শিলালিপি সংগ্রহ (চক্দরোদয় বি্তাবিনোদ)।  সন্দীপের ইতিহাস (রা্কুমার চক্রবর্তী ও 


শধন্দমজল ( ঘনরাঁম )। আনন্দমোহন দাস )। 
শরীধশ্মঙ্গল ( মাণিক গাঙ্গুলী )। সাহিত্য (বৈশাঁখ--১৩*৯, কার্তিক-_ ১৩১৯)। 
শ্রীহ্ দর্পণ ( মৌলবী মহম্মদ আহামদ )। সুবরণগ্রামের ইতিহাস ( স্বরূপচন্দর রায় )। 


শরীহট্রের ইতিহাস ( অচ্যুতচরণ চৌধুরী )। সেক শুভোগয় (হস্তলিখিত )। 


ইংরেজী গ্রন্থাদি। 
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পুর্ববভাষ । 
রাজমালা প্রথম ও দ্বিতীয় লহরের সম্পাদন কার্য যে পাঁচ খানা পাওুলিপির 
 ন্জমালার পাঙুলিপি সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল, সেই সফল পাগুলিপি অবলম্বনেই 
বিষয় িষরণ। তৃতীয় লহর সম্পাদিত হইয়াছে। এই সমস্ত পাণুলিপির 
এক খানার সহিত অন্য খানার অনেকম্থলে বর্ণবিন্যাসের একা নাই ; প্রত্যেক 
গ্রন্থের নকলকারী স্বীয় স্বীয় অভিজ্ঞতা বা প্রবৃত্তি অনুসারে বর্ণ প্রয়োগ করিয়াছেন। 
অধিক্ত, এই সকল গ্রন্থের কোন কোন স্থলে পরস্পর পাঠের তারতম্য পরিলক্ষিত 
হয়; ইহাও নকলকারীগণের হস্ত-কৌশল বলিয়া মনে হইতেছে। তীহারা স্থ স্ব 
অবলম্ঘিত গ্রন্থের শব্দ বিশুদ্ধভাবে উদ্ধার করিতে অক্ষম হইয়া অনেকশ্থলে শক 
বিকৃতি ঘটাইবার নিদর্শনও ধিরল নহে। এই সকল কারণে বর্ণবিশ্যাস সম্বন্ধে উক্ত 
পাণ্ুলিপিগুলি অবলম্বন করিতে না পারিয়া যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ বর্ণবিন্যাস প্রয়োগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছি ঃ নিরুপায়স্থলে এবম্বিধ আচরণ অপরিহার্য । এই কার্ধ্য 
স্থধী সমাজের মার্নীয় হইবে বলিয়া আশা করি। যে সকলস্থলে পাঠের বৈষম্য ' 
পাওয়া গিয়াছে, পাদটাকায় তাহার পাঠন্তর প্রদান করা হইল। 

রাজমালার তৃতীয় লহর খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। এই 
4 শতাব্দী বঙ্গভাষার বিশেষ উন্নতির যুগ ছিল। রঙ্গভাষার 
পক্ষে সয়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই 
সস. সাম্প্রদায়িক ধর্ম বিরোধের ফলে ভাষার এই শুভ-যুগের সূত্রপাত 
হইয়াছিল। এই শতকে কাণা হরি দত্ত মনসা-মঙ্গল রচনা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়। 

বঙ্গভাষার ষে যুগান্তর ঘট ইয়াছিলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে তাহ! চিরস্মরণীয় হইয়াছে। 
নারায়ণ দেবের মনসা-মঙ্গল ও মাণিক দত্তের চন্তী-কাব্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-নম্পদ । পুর্ব কথিত কাণ! হরি দত্কেই ইহাদের পথপ্রদর্শক 
বলিতে হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে যে সকল মহাপুরুষ বঙ্গসাহিত্য-ভাগারে শ্রেষ্ঠ 
রত্ব দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে চণ্ডিদাসের কৃষ্ণ-কীর্তন ও পদাবলী, বিষ্াপতির 
পদাবলী, কৃত্ডিবাসের রামায়ণ, সপ্তায় কবির মহাভারত প্রভৃতি কতিপয় সমূজ্ভ্বল 
রত্বের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বিজয় গুপ্ত, মুক্তারাম দেন, গোবিন্দরাম 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কৰি রূপরাম, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, দ্বিজ অভিরাম, গ্রীকর নন্দী, 
মালাধর বন্থ্‌ প্রভৃতি বহু ব্যক্তি পঞ্চদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য কবি। ইহারা মনসা- 
মঙ্গল, চন্তীকাব্য, ধর্্-মঙগল ও মহাভারত ইত্যাদি রচনাদ্বারা বঙ্গ-বাণীকে যে 
অমূল্য ভূষণে ভূষিতা করিয়াছেন, তাহা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। পু 
দ্বিজ বংশীবদন, বষ্টীবর ও গঙ্গাদাস সেনের মনসা-মঙ্গল, মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম-মজল, 





5০ 


শঙ্কর কবীন্দ্র, দ্বিজ মধুকগ ও ঘনশ্টাম দাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাস, 
মাধবাচার্্য, কবিচন্দ্র ও ঘনশ্যাম দাস প্রভৃতির মহাভারত এবং গোবিন্দদাস, 
জ্ঞানদাস ও বলরাম দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবির স্থুললিত পদাবলী ষোড়শ শতাব্দীর 
শ্রেষ্ঠ দ্ান। 

ইহার পর সপ্তদশ শতাব্দীর কথা । এই শতকে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, ' 
জগজ্জীবন ঘোষাল, দ্বিজ কমললোচন প্রভৃতি অসংখ্য কৰি মমসা-মঙ্গল, চণ্তীকাব্য, 
ধর্মমল, রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণ-মঙ্গল প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থদ্ধারা বঙ্গভাষার পুষ্ি- 
বিধান করিয়াছেন। এই শতাব্দীর দানের মধো কৃষ্ণ দাসের ভক্তমাল, নরহরি 
চক্রবর্তীর তক্তিরত্বাকর, অকিঞ্চন দাসের জগন্নাথ বল্লভ, বলরাম দাস ও ঘনশ্যাম দাস 
প্রভৃতির পদাবলীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই শতাব্দীতে ত্রিপুরায়ও 
সাহিতা চচ্চার একটা সাড়া পড়িয়াছিল। গোবিন্দ মাণিক্যের আদেশানুসারে 
দেবাই পণ্ডিতের অনুদিত বৃহস্নারদীয় পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থই ইহার বিশিষ্ট পরিচায়ক । 
এই সময় রাজমালা তৃতীয় লহর রচনার পক্ষে কালের আত যে বিশেষ অনুকূল ছিল, 
তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে । 

রাজমালা তৃতীয় লহরের এঁতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে 

তৃতীয় লহরের সময় নির্ধারণ বিষয়ে সামান্য ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়; সম্ভবতঃ 

এতিহসিক মূল্য। ঘটনার দীর্ঘকাল পরে তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায়, এবন্ডিধ ক্রুটা 
ঘটিয়াছে। এই লহরে সন্নিবেশিত পারিপাখ্িক এতিহ-ইিত সমুহের বিবৃতি 
'মধ্য-মণিতে? প্রদানের চেষ্টা করা হইয়াছে, এই চেষ্টার ফল স্তুধীবর্গের বিচাধ্য ) 


রাজমালা৷ দ্বিতীয় লহরে ব্রিপুরেশ্বরগণের এক বংশলতা সংযোজিত হইয়াছে। 
বংশপত্রিক। তশকালে এই বংশপাত্রিকা সম্বন্ধে নিবেদন করা হইয়াছিল,__ 
সম্বন্ধীয় কথা। 

“এই কার্ধ্যে বিস্তর কষ্ট স্বীকার ও সময় বায় করিতে হইয়াছে; 
কিন্তু বু চেষ্টা সত্বেও মহারাজ কলাণ মাণিক্যের পূর্ববর্তী রাঁজন্যবর্গের শাখা প্রশাখার 
বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে নাই। বর্তমান কালে তাহার উদ্ধার সাধন নিতান্তই অমস্তব 
বলিয়া মনে হইতেছে। সংগৃহীত অংশও পূর্ণ বা নির্ভুল হইয়াছে, এমন কথা দৃঢ়তার সহিত 
বলা যাইতে পাঁরে না 1” 

কাধ্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছে। অনুসন্ধানের ত্রন্টা এবং নানাবিধ প্রতিকূল 
ঘটনা বশতঃ দ্বিতীয় লহরের প্রদত্ত তালিকায় কতিপয় উল্লেখযোগা ব্যক্তির নাম বাদ 
পড়িয়াছে এবং কতিপয় দুরবন্তী শাখার ব্যক্তিবর্গের নাম (যাহা বংশপত্রিকায় 
মংযোজনের প্রয়োজন ছিল ন! ) সন্নিবেশিত হইয়াছে । যতদূর সম্তব সতর্কতার সহিত 
এই সকল ক্রুটী বর্জন করিয়া, এস্থলে সংশোধিত বংশপত্রিকা প্রদান করা হইল। 
দ্বিতীয় লহরে সংযোজিত বংশাবলীর পরিবর্তে ইহা ব্যবহৃত হওয়া আবশ্বক। 
সংশোধনের ফলে উক্ত উভয় বংশাবলীর মধ্যে বেশী পার্থক্য ঘটে নাই । 
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ত্রিপুর-বংশাবলী 
(সংশোধিত । ) 
(নামের বাস্তরপার্ের অঙ্ক রাঞ্জগণের ক্রমিক সংখ্যা জ্ঞাপক )। 
চন্দ্র। ১৭ 
রা 1 ১৮) পা । 
পা । * ১৯। অরিজিৎ । 
সা ২০। মি (অস্থজিও)। 
নভ্ষ। ২১। পুরূরবা (২য় )। 
খানি ] ২২। বিবর্ণ। 
রা 1 ২৩। রঃ সেন। 
রা ৷ ২৪। রা বর্ণ । 
রর ] ২৫। বফ্ । 
আন্ত (আরব্ধ বা আরদ্বান)। ২৬। বস্ুমান। 
গান্ধার। ২৭। নি ৷ 
্ (ঘরন্দ)। ২৮। যন । 
রঃ (বত )। ২৯। রতি 
রা ৷ ৩০। পা | 
বি । ৩১। পিং ( শক্রজিৎ )। 
রিনি ৩২। প্রতর্দন। & 
পরাবস্থ। ৩ত৩। প্র । 





* ইনি পিতা কর্তৃক প্রয়াগের পরপারস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরে প্রতিষঠিত হন। এই স্থান 


বর্তমান কালে “ঝুলী” নামে পৰ্রিচিত । 


+ ইনি পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত ও নির্বাসিত হইয়া, পৈতৃক রাজধানী প্রতিষ্ঠান নগর 
পরিত্যাগ পুর্র্বক গঙ্গার সাগরসঙ্গম স্থলে, সগরত্বীপস্থিত কপিলাশ্রদে আশ্রয় গ্রহণ ও তত্প্রদেশে 


রাজা বিস্তার করেন। 


$ইনি সগরদ্বীপের বাঁজপাট হইতে 


হইয়াছে । 


কাছাড়ে বাইয়! ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নব-রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার প্রস্কামী হন। ইহার প্রবত্েই কিরাতদিগকে জয় করিয়া বর্তমান ব্রিপুর রাজ্য স্থাপিত 
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৩৪। কলিন্দ। 
৩৫। ক্রম (ক্রথ)। 
| 
৩৬। মিত্রারি। 
৩৭। বারিবহ। 
৩৮। কার্মক । 
৩৯। কলিঙ্গ (কালা )। 
৪০ | ভীষণ। 
৪১। ভানুমিত্র। 
৪২। চিত্রসেন ( অঘ চিত্রসেন )। 
৪৩। চিত্ররথ। 
8৪ চিত্রায়ুখ। 
৪৫1 দৈত্য। 
[ 
৪৬। ব্রিপুর। % 
৪৬ 
ৃ ] 
৪৭1 ব্রিলোচন। ণ* 
ৃ 
দৃক্পতি বা 
বীরসেন 


€ কাছাড়ের রাজা ) 


৪৭1 


৫১। 
৫২। 
৫৩। 
৫৪। 
৫৫ 

১৫৬। 
৫৭। 
৫৮। 


৫৯। 


৬১। 
৬২। 


৬৩ । 


৪৮ 
সি ( তৈদাক্ষিণ )। 
রা ] 

তানি । 

রর ( ধন্মতর )। 
পাল 

৪ (স্তধর্্ম )। 

তার [ 

রি । 

নি | 

রদ 

রান । 

সোমাজদ ( সোনাঙ্গদ )। 
নৌধুগরায় ( নৌগযোগ )। 
তরজুঙ্গ। 


রাজধণ্মা ( তররাজ )। 


ৰা ] 
৪৮। দাক্ষিণ। দক্ষ। দ্রুমায়ু। দ্রবীণ। দৃষ্টস্গো। ভৃগু । 
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দুদ্ধর | 


| 
টা ছুগ্সায়ু। দৈধিরি। রা 





৯ ইহার সময় হইতে ত্রিপুত্র রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে ) এবং ইনিই রাঁজোর “ত্রিপুরা 


নামের প্রবর্তক । 


খ* ইহার জো পুত্র দৃক্পতি কাছাড়ে মাতামহের রাজ্যলাভ করায়, গ্িতীয় পুত্র দাক্ষিণ 


ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকাঁর করেন। 


৬৩ 
৬৪ । হামরাজ। 
৬৫। বীররাজ। 
৬৬। শ্রীরাজ ! 
৬৭। পান (্রমস্ত)। 
৬৮ রানার । 


৬৯1 বন (তরলক্ষমী)। 
৭০। লক্্মীবান্‌ (মাইলক্ষী )। 
৭১ টি 

৭২। যোগেশ্বর। 

ণ৩। নীলধ্বজ (ঈশ্বর ফা)। & 
৭81 বস্থুরাজ (রঙ্গখাই )। 
৭৫। ধনরাজ ফা। 


৭৬) হরিহর (যুচং ফা )। ৭ 


৭৭। চন্দ্রশেখর ( মাইচোক্গ ফা )। 
৭৮। চন্দ্ররাজ (তাভুরাজ বা তরুরাজ )। 


৭৯। ব্রিপলি (তরফণাই )। 
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৮১ । 
৮২। 
৮৩। 
৮৪। 
৮৫1 
৮৬। 
৮৭। 
৮৮। 
৮৯। 
৭০ | 
৭১ । 
৯২। 
৯৩। 
৭৯৪1 


৭৫1 


৭৯ 
হব 

রূপবন্ত (শ্রষ্ঠ )। 

তরহোম ( তরহাম)। 

হরিরাজ (খা হাম )। 

কাশীরাজ ( কতর ফা)। 

রা (কালাতর ফা )। 

চন্দ্ররাজ (চন্দ্র ফা) 

ধর 

বীররাজ (২য)। 

নাগেশ্বর ( নাগপতি )। 
শিখিরাজ ( শিক্ষরাজ )। 
নি ] 

ধূসরাঙ্গ (ছুরাশা বা ধরাঈশ্বর )। 
বারকীন্তি (বীররাজ বা বিরাজ)। 
রা ফা। 


মলয়চন্দ্র | 


৯৬। নগ (সূরধ্যরায় )। 





৯৭। ইজি 
€ আচঙ্গ ফণাই ঝা 
উত্তঙ্গ ফণী )। 


] 
৯৮। লে! 
৯৯। স্থরেন্দ্র (হাচুং ফা বা আচং ফা)। 





* ইহার সময় হইতে ত্রিপুরেশ্বরগণ 'ফা” উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। 

+ এই সময় হইতে রাজগণের মধ্যে অনেকে হাঁলাম ভাষাজাত এক একটা উপ নাম গ্রহণ 
করিতেন। বর্তমান রাজবংশের আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে ত্রিপুরায় হাঁলাম জাতির প্রতৃত্ব ছিল; 
রাজন্তবর্গের হাঁলাম ভাঁষার নাম গ্রহণ করিবার এবং বিষয় বিশেষে হালাম ভাঁষা প্রচলিত থাকিবার 


ইহাই কারণ। 





৯৯ ১০২ 
] ১] 
১০০। বিমার । ১০৩। বীরচন্দ্ 
] €( তৈছরাও বা তক্ষরাও )। 
১০১। কুমার । 
১০৪। রাজ্যেশ্বর (রাজেশ্বর )। 
১০২1 সুকুমার 
্ ] 
১০৫1 নাগেশ্বর ১০৬1  তৈছংফা ( তেজং ফ| )। 
( ক্রোধেশ্বর ঝ| 
মিছলিরাজ )। ১০৭। রি । 
১০৮। ইলা | 
১০৯। বিমান (পাইমারাজ )। 
১১০ । রা 1 
১১১। বঙ্গ (নবাজ )। 
১১২। গঙ্গারায় ( রাজগঙ্গ। )। 
১১৩। চিত্রসেন ( শুক্ররায় বা ছাক্রুরায় )। 
১১৪। এ । 
১১৫ মারিচি ( মিছলি, মালছি বা মরুসোম )। 
] 
১১৬। গগন (কাকুথ )। 
। ১১৭। কান্তি (লখ্ুরাজ বা নবরায় )। 
১১৮।  হিমতি ( যুঝারু ফা বা হামতার ফা1)। 
১১৯ রাজেন্দ্র (জঙ্গি ফা বা জনক ফা1)। 
১২০1 পার্থ (দেবরাজ বা দেবরায় )। 
১২১। সেবরায় (শিবরায় )। 
1 
১২২1 কিরীট ( আদিধর্্ন ফা, ডুঙ্গুর ফা, 


দানকুরু ফা ব। হরিরায় )।*% 





* ইহার সম্পাদিত তাত্রশাসনে ত্ধর্ম পা” নাম লিখিত হইয়াছে। 


1০ 
পঃ 
১২৩। রামচন্দ্র ( খারুং ফা বা কুরুত্ু ফা)। 


১২৪। নৃসিংহ ১২৫। ললিত রায়। 
€ ছেংফণাই বা সিংহ ফণী )। 
১২৬। মুকুন্দ ফা (কুন্দ ফা)। 
১২৭। কমল রায়। 


১২৮। কৃষ্ণদাস | 


১২৯। যশোরাজ (যশ ফা1)। 


দি 


১৩০।  উদ্ধব (মোচং ফা)।  ১৩১। সাধুরায়। 
১৩২। প্রতাপ রায়। 
১৩৩। বিষুপ্রসাদ। 


১৩৪ । বাণেশর ( বাণীশ্বর)। 
১৩৫। বীরবাহু। 

১৩৬। সম্রাট । 

১৩৭। চম্পকেশ্বর (চাম্পা )। 
১৩৮। . মেঘরাজ (মেঘ )। 


১৩৯। ধন্মধর ( ছেংকাছাগ্‌ ) 


৪০ 
১৩৯ 


ণ 
১৪০। কীর্তিধর ( ছেংখুম্‌ ফা বা সিংহতু্গ ফা )। 
১৪১। রাজসূর্ধ্য (আচং ফা বা! কুঞ্জহোম ফা )। 
১৪২) মোহন (খিচুং ফা)। 


১৪৩। হুরিরায় (ডাঙ্গর ফা)। 





] ৃ 
১৪৪। রাজা ফা। ১৪৫। 875888-2 





| বা 
১৪৬। প্রতাপ মাণিক্য। ১৪৭। মুকুট মাণিকা (মুকুন্দ )। ূ 











১৪৮। মহা মাণিক্য। 
] ূ ] 
১৪৯। ধর্ম মাণিক্য। ঠা 
] | কচু ফা ( পুরন্দর ) 
১৫০। প্রতাপ মাণিক্য। ১৫১। ধন্য মাণিক্য। 
] ১৬২। কল্যাণ মাণিক্য। 
] . 
১৫২। ধ্বজ মাণিকা। ১৫৩। টা মাণিক্য। 





] | | 
১৫৪। ইন্দ্র মাণিকা। ১৫৫। বিজয় মাণিক্য।  ১৫৯। অমর মাণিকা 
(রামদাস ) 
] 


ডুঙ্কুর। ১৫৬। অনন্ত মাণিক্য। 


১৬০। রাজধর মাণিক্য। 
১৫৭। উদয় মাণিকা। ণ* 


১৫৮। জয় মাণিক্য। ৭* 
(লোকতর ফা) 


১৬১। যশোধর মাণিক্য । 





* এই সময় হইতে ব্রিপুরেশ্বরগণ “মাণিক্য” উপাধি ধারণ করিতেছেন। ইহার পরবর্তী 
কালে রাজকুমারগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির “ফা? উপাধি পাওয়া ষায়। 
1১৫৭ ও ১৫৮ সংখ্যক রাজা! ভিন্ন বংশীয়! 





/০ 


৯২৬০২ £ জলা হ্বালিল্কষা । 





] 
৬যাঁদব ঠাকুর 


| ] 
৬রাজবল্পত ঠাকুর ১৬৪ । ৬ছত্র মাণিক্য 


--- 
] ৬জগন্নাথ ঠাকুর । 
১৬৩। ৬গোঁবিন্দ মাণিক্য। * 7 11 ২2 (মালঠীকুর )। (রাজবলাই বা ( নক্ষত্ররায় )। 
১--১4112:৯ বীর ঠাকুর )। 
| [ ৬নুর্্য প্রতাপ নারায়ণ । ৬চম্পকরায়। দ্বিতীয়া ঠাকুরাণী। & ৬উৎপব রায় । খু 
১৬৫। বা 4০ (যুবরাজ )। | 





] পাস ] 
১৬৭। ৬নরেন্দ্র মাণিক্য *গৌরীচরণ ঠাকুর । 
(দ্বারকা ঠাকুর ) 





] | 
১৬৬। ওত ণিক্য (২য়) ১৬৮। ভমহেন্দ্র মাণিক্য ১৬৯। তধর্মম মাণিক্য (২য়) ১৭০ । ৬ যুকুন্দ মাণিক্য 











7 ঠাকুর। 





] ] 
১৭১। ৬জয় মাণিক্য ১৭৩। ৬বিজয় মাণিক্য (২য়) 
(সরা! সুবা)। $ (হরিমণি ৭] হারিধল ঠাকুর )। 





ৃ 1 
রে যা ৬ধরণীধর। 





] ] ] 
৬জগতরাম নিক 1 ণ* *নরহরি (যুবরাজ )। ৬কৃষ্চন্ত্র । ভা 












































৮ ৬রামকেশব 
(রতন ঠাকুর )। (ছর্ঘ্যোধন ঠাকুএ )1+ (চজরমণি ঠাকুর ) রদূর । রত 
দি ০ | ] ] চিল 
৬উদয় মাণিক্য ডি দিস! না ৬কাশীচন্দ্র। 
(গঙ্গাধর ঠাকুর )। ১2 [ 8] ] রা ] ] 
] 
টিন ঠাকুর »লক্ষণ মাণিক্য ৬বীরমনি ৬ভগবানিচন্ত্র । ৮ ৬ককষচন্দ্র। ৬মধুচন্জর | ৬উদয়চন্দ্র। ৮চিত্তমণি | 
(হারিয়া ঠাকুর )। (লবঙ্গ বা বনষালী)।ণ (বড় ঠাকুর )। [ ৰ খর [ 
র্‌ রগ মাণিক্য। মহেশচন্দ্র। গোকুলচন্দ্র । ০উপেন্দ্রচন্দ্র । ৮গোলোকচন্দ্র। উদেশচন্ত্র। 
১৭৭। ৬ . 
. ] ] ] 
বা | | টি ৬রামচজ্্র। . ৬বলরাম মাণিকা | *ধনগ্য়। ৬অভিমু। | 
১৭২। ৬ইন্দ্র মাণিক্য ৬জন্মশি ঠাকুর। 9৭81 ৬কৃষ্ণ মাঁণিক্য ৬হরিমণি ঠাকুর ৬ভদ্রমণি ঠাঁকুর। ৃ | 
(পাচকড়ি ঠাকুর )। $ ( কুষ্ণমণি ঠাকুর )। $ বাঃ )। ৮মাধবচত্্ ৫ পোষ্য )। 90 হিশ্রিত্যাছ। হনপযুরান। 
| সি ৬গঙ্গা প্রসাদ । ৬হ্রিশ্চন্্র। ৬জানকীরাম । 
৬কঠমণি ঠাকুর ৷ ১৭৫। ৬রাজধর মাঁণক্য। 
চন ঠাকুর। | র ] ] ] ৬হরিশ্চন্ত্র। কমল তরামকমল। ০শৌকচজ। এ 
ৰ ১৭৬। ৬রামগল্গ! মাণিক্য। ৮শিবচরণ ঠাকুর । ১৭৮" ৬কাশীচন্দ্র মাণিক্য। ৮কালীচরণ ঠাকুর । -া টি রর 
১৭৯। শ্ুষ্ককিশোর মাণিক্য। ৬ককষচন্দ্র ( বড় ঠীকুর )। যু ৬মাথনলাগ । বিন) ( ছোউখোকা )1 
ৃ ৃ ৃ রা তীশ। রেশ। প্রমোদ ১ ৬ টা রি? [াম। 
৬রাজমঙ্গল ঠাকুর। ৬গয়াচরণ ঠাকুর । ৬রাজচন্দ্র ঠাকুর । ৬বামতন ঠাকুর । রা ঠাকুর। সতীশ। স্‌ । ভূ ৰ 
জারির! ৃ ভর সি ৬নরেন্্রচন্ত্র | এন পা, 
৬আনন্দমোহন। ৬তুঙ্ষান। ৬কৃষ্ণচন্দ্র। নবদ্ধীপচন্ত্র। ভগবানচন্ত্র 1 | ৰ 1 
৬ভবানীচরণ। বন্কচন্দ্র। গিরীশচন্ত্ ] ] 
4: € পোষ্য )। ৬ম্ুরেজ্ । ঠায় । 
ৃ 
ভোলেন্দ্রন্্।  কৃষচন্ত্র। বত ৰ্‌ ভুবন এ হা 
ক্ষীরোদ। হেমন্ত! টিপে টির ৫ 
[ ] 1 ] 
৬ব্রমেশ । প্রবোধ। প্রভাত। পরী ব্রজবিহারী। গোবিল। 








চা 7 
হি ১৮১ । »বীরচন্দরমািক্য। ৬চক্রধবজ বাহাদুর ৬সাধবচন্দ্র | 











দি 



























































] ] | 1. 
১৮০ | »ইশানচ্জরমাণিক্য। ৬যাদবচন্ত্র। ৬কৃষ্ণচন্দ্র ৬নীলকৃষ্ণ বাহাছুর। ৬নুরেশরুষ্ঃ| 
ূ (বুবরাঞ্জ )। €( ললিতকৃষ্ণ | ( কালারাজা )। |. 0... | ] ] ] ] 
] | ] ! | ৬জগণদীশচন্দ্র। ৬ললিতমোহন | ৬মোহিনীনোহন। কুস্থমচন্্র। »লাবগাচগ্্র। পরীক্ষিৎ। *মোহনচক্। 
ওব্রজে্দ্র্দ্র। নবদ্ধীপচন্ত্র বাহাঁছুর. ৬রোহিণীচন্দর। 2622৮ তত ৯ ই | | 
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* ইনি বৈমাত্রেয ভ্রাতা ছত্র মাণিক্য ( নক্ষত্র রায়) কে রাজত্ব গদানপুর্্বক আরাকান গমন করিয়াছিলেন। ছত্র মাণিক্যের পরলোক গমনের পর পুনর্ধার সিংহাসন গ্রহণ করেন । 
1 ১৬৯ সংখ্যক রাজ! ধন্ম মাণিক্যের পর, ছত্র মাণিক্যের বংশধর জগত রায় মুসলমান শাসনকর্তা হইতে সনন্দ গ্রহণ করিয়া “জ্গত্রাম মানিক?” নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
£ ১৭১ ও ১৭২ সংখাক রাজা! সমসাময়িক । এতছুভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হওয়ায়, সেই সুযোগে ধর্দব মাণিক্ের পুত্র গঙ্গাধর 
$ ইহার পরলোকগমনের পর তাহার মহিষী মহারাণী জাহুবী মহাদেবী ছুই বংসর কাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। 

প্ব ইনি সমসের গাজির প্ররোচনায় ত্রিপুরার নামমাত্র রাজ। হইয়াছিলেন। পরে কৃষ্ণ মাণিক্য কতৃক বিতাড়িত হইয়া স্থবর্ণগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন. 
খু ইনার বংশীয় এক শাখ! ঢাকায় রাজার দেউরীতে বাস করিতেছেন । 


ইহার কীন্তি কণিকা লইয়৷ “রাজার ও “বিসর্জন” রচিত হইয়াছে। 
কিন্তু তিনি 1সংহাসন অধিকারে সমর্থ হয়েন নাই । অন্পকাজের নিমত্ত কুমিল্লায় বসিয়া জমিদারী দখল করিয়াছিলেন। 
'উদয় মাণিক্য” নাম গ্রহণপুর্ববক ঢাকা হইতে কুমিল্লায় আগমন করেন। তিনি অল্লকালের মধ্যেই ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
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ংশাবলী সম্বন্ধীয় কথ! যখন তুলিতেই হইল, তখন রাজ বংশ ব্যতীত, অন্য 
ছুইটা প্রসিদ্ধ বংশের কথাও এস্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে হইতেছে। রাজমালা 
প্রথম লহরের ১৯৪ পৃষ্ঠায় লিখা হইয়াছে,_ 

“রত্ব মাণিক্যের লক্ষ্পণাব তীতে অবস্থান কালে তিন জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঞ্চিত 
তাহার পরিচর হয়! তাহাদের মধ্যে একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী, বৈদ্য ৭শ সম্ভূত, ধশ্বস্তরী 
গ্রোত্রঞ্জ জয় নারায়ণ সেন। অপর ছুই গন কারছ্থ জাতীয়। * *« * মহারাঁঞ রত্ব মাশিক্য 
রাজ দণ্ড ধারণ করিবার পরে এই তিন জনকে স্বরাজ আনয়ন করেন। * * * তিষ্ণা 
পরগণার অন্তর্গত বাতিস! নিবাসী বৈদ্যগণ এই সময় রাঁজ-চিকিৎসকের পদ লাভ করেন 1” 

প্রথম লহরের সম্পাদন কালে, নানাস্থানে পত্রা্দি লিখিয়াও বাতিসার 
বৈধ্যগণের বংশ বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই। ইদানিং 
ত্রিপুরা রাজ্যস্থ উদরপুর বিভাগের বর্তমান মাজিষ্টরেট, ও কালেক্টার 
অন্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কু্জবিহারী চক্রবর্তী এমএ, বি-এল্‌, মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক 
মহারাজ রত্র মাণিক্যের আনীত জয়নারায়ণ সেনের বংশ পত্রিকা সহ অনেক 
বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাহা আলোচনায় জানা যায়, জয়ন|রায়ণ সেন, মহারাজ 
রত্ব মাণিক্যের কৃপায় রাজ বৈদ্যের পদ লাভ করিয়া পৈতৃক বাসতৃমি যশোহর 
জেলার অন্তর্গত বেন্দ গ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক ্রিপুরীয় আগমন করেন। তীহার 
উত্তর পুরুষ যাদবেন্দ্র সেন ও যাদবেন্দ্ের পুন ্বস্তরী দেন মহারাজ বিজয় মাণিক্যের 
শাসন কালে বিশেষ প্রতাপান্বিত রাজ-বৈদ্য ছিলেন। রাজমালা দ্বিতীয় লহরে 
লিখিত আছে ,₹_- 


বাতিস।র বৈদ্য বংশ । 


ধিষ্বস্তরি নারায়ণ পিতা যাহ বৈদ্য ।”+ 
রাজমাল।__দ্বিতীয় লহর, ৬৩ পৃষ্ঠা । 

এস্থলে যাদবেন্দ্রকে 'যাছু বৈদা” নামে আখ্যাত কর! হইয়াছে; এবং তৎপুক্র 
ধনবস্তরী সেনের 'নারায়ণ উপাধি ছিল। এই উপাধি ত্রিপুরার সামন্ত, সেনাপতি 
ও চতুর্দশ দেবতার পুজক ব্যতীত অন্যের প্রতি প্রযুক্ত হইবার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। 
'নারায়ণ' উপাধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া এতদ্বিষয়ক বিবরণ সংগ্রহ কর্তা ভমে পতিত 
হইয়া ধন্বন্তরীকে ত্রিপুরা জাতি বলিয়াছেন, এবং অন্য সূত্র না পাইয়া আমরাও 
আহাই গ্রহণ করিয়াছি (রাজমালা-_২য় লহর, ২৫৬২৬২ পৃষ্ঠা)। কুপ্রবাবু 
এই বংশের প্রকৃত বিবরণ প্রদান দ্বারা আমাদিগকে বিশেষ উপকৃত ও ভ্রান্ত পথ হইতে 
প্রত্যাবন্তিত করিয়াছেন। বর্তমান কালে তিষ্ণা পরগণার অন্তর্গত ঝাতিসা গ্রামে ও 
উাড়রা পরগণার অন্তর্বস্তীস্বল্পমাদারী গরমে যে সকল ধন্বস্তরী গোত্রজ বৈদ্য বাস 
করিতেছেন, তাহার! পূর্বেবাক্ত যাদবেন্দ্র সেনের (যাছু বৈদোর ) বংশ সম্ভৃত। এই 
বংশের বংশ পত্রিকা সহ বিশেষ বিবরণ রাজমালা চতুর্থ লহরের যথাস্থানে সঙ্সিবেশিত-. 
হইবে । 
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আর একটা আলোচ্য বিষয়-_-বাতিসার বিশ্বাস বংশ। মহারাজ রত্ব মাণিক্য 

বাতিগার বিবাদ বংশ। লক্ষমণাবতী হইতে যে সকল স্থযোগ্য ব্যক্তিকে নসনিয়া রাজকার্ষো 
নিয়োগ করিয়াছিলেন, তীহাদের মধ্যে পণ্ডিতরাজ অন্যতর ব্যক্তি 

কাটোয়ার অন্তর্গত কাটাদিয়। গ্রামে ই'হার বাড়ী ছিল। ইনি শাগ্ডল্য গোত্রজ 
বাদ্যঘটা গাই। ত্রিপুরায় আগমন করিয়া পণ্ডিতরাজ উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর আসন 
লাভ করিয়াছিলেন। ইহার বংশধরগণও রাজ দরবারে প্রতিষ্ঠাবান এবং বিশ্বস্ত 
ছিলেন, ইহাদের লব্ধ 'বিশ্বাস” উপাধিই একথার জাজ্বল্যমান প্রামাণ। 

কুপ্ত বাবু এই বংশের উত্তর পুরুষ, তিনি পণ্ডিতরাজ হইতে গণনায় 
অধস্তন ১১শ স্থানীয় । ইনি কৃপা করিয়া বাতিসার বৈদ্য বংশের বিবরণের ন্যায় 
স্বীয় বংশের বৃত্তান্ত ঘটিত লিপি সহ বংশ পত্রিকা প্রদান দ্বার! ' আমাদিগকে বিশেষ 
সাহাধা করিয়াছেন । তদবলম্বনে চতুর্থ লহরের যথাস্থানে এই বংশের বিবরণ 
প্রদান করিবার সঙ্কল্প রহিল। 

প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্য যেমন গৌরবময়, তেমনি স্থুবিস্তীর্ণ ছিল। হিমালয়ের 
রাঞ্জের সীমা পরিবর্তন পাদদেশ হইতে আরম্ত করিয়া, বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ 
বিষয়ক স্থল বিবরণ। এক কালে এই রাজ্যের অস্তনিবিষ ছিল। তৎকালে উত্তর 
আরাকান ত্রিপুরার হস্তগত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। পশ্চিমে সুন্দরবন 
পর্যন্ত, পূর্বের মনিপুর রাজে)র পশ্চিম সীমা ও ব্রচ্মদেশের কিয়দংশ লইয়া ত্রিপুরার 
বিস্তৃতি ছিল। এই সময় ত্রিপুরেশ্বর “সআজট' পদবী লাভের সম্পূর্ণ অধিকারী 
ছিলেন। ] 

এস্থলে আর একটা কথা বলা প্রয়োজনীয় মনে হইতেছে। রাজমালায় 
পাওয়। যায়, ত্রিপুরেশ্বর যুঝার ফাএর পুক্র জাঙেফা নানা স্থানে চতুর্দশ দেবতার 
পুজা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, 


“জাঁঙ্গেফা নামেতে তার পুত্র ছেল বাঁজ। ) 
নানা স্থানে গিয়া করে চৌদ্দদের পুজা ॥ 
ফেণী নদী তীরে আর মোহরির তীরে । 
দেশের পশ্চিমে পু্ধে লক্মীপতি ধারে ॥ 
পূর্বদিকে পুজে আছে অমরপুরেতে 1 
চতু্দিশ দেব পূজে দৃঢ় ভক্তি মতে ॥” 

'রাজমালা,--১ম লহ, ৫৩ পৃষ্ঠা ॥ 


উদ্ধতাংশের__পুর্ববদিকে পুজে আছে অমরপুরেতে” এই বাক্য অবলম্বন 
করিয়া কেহ কেহ মনে করেন, ব্রহ্মদেশের রাজধানী অমরাবতী নগরীতে চতুর্দশ 
দেবতার পুজ। করা হইয়াছিল, এবং সেই স্থান পর্যন্ত ত্রিপুরার হস্তগত ছিল। 
ব্রহ্ম রাজ্যের কিয়দংশ ত্রিপুরার হস্তগত হইয়া থাকিলেও সেই রাজ্যের রাজধানী 


পর্য্যন্ত ত্রিপুরেশ্বরগণের হস্ত প্রসারিত হইবার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের পূর্বদিকে অবস্থিত “অমরপুর” অগ্াপি বিদ্তমান 
রহিয়াছে। উক্ত স্থান মহারাজ অমর মাণিক্য কর্তৃক এই নাম লাভ করিয়াছে 
বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস. আমরাও এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া! আসিতেছি। পূর্বেবাক্ত 
চতুর্দশ দেবতার পুজা মহারাজ অমর মাণিক্যের বহু পূর্বে হইয়াছিল, তণকালে 
বর্তমান 'অমরপুর” নামকরণ হয় নাই। এই কারণেই কেহ কেহ রাজমালায় কথিত 
অমরপুরকে ক্রহ্ম দেশের রাজধানী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ব্রচ্মের রাজধানী 
দঅমরাবতী” নামও অধিক প্রাচীন নহে। রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ বর্তমান অমরপুরে 
মহারাজ অমর মাণিক্য কর্তৃক রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু স্থানের নাম 
তৎকর্তৃক 'অমরপুর+ রক্ষিত হইয়াছে, কিন্বা পূর্বব হইতেই এই নাম প্রচলিত ছিল, 
পূর্বেবাক্ত কারণে সে বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হইতেছে ॥ মহারাজ উদয় মাণিক্য 
কর্তৃক রাঙ্গামাটার উদয়পুর” নামকরণ হইবার কথা রাজমালায় স্পষ্ট ভাষায় লিখিত 
হইয়াছে,_অমরপুর নামকরণ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে কোন কথাই পাওয়৷ যায় না। 
এই কারণে মনে হয়, উক্ত স্থান প্রাচীন কাল হইতেই “অমরপুর” নামে অতিহিত 
. থাকা বিচিত্র নহে, এবং মহারাজ জাঙ্গেক! এই স্থানেই চতুর্দশ দেবতার অর্চনা 
করিয়া ছিলেন। অথবা অন্য কোন স্থানের “অমরপুর” নাম ছিল, কাল প্রভাবে 
সেই নাম বিলুপ্ত হইয়াছে । ইহা অনুমান সিদ্ধ হইলেও একমাত্র রাজমালার 
পৃর্বেবান্ত বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, ব্রহ্ম রাজ্যের রাজধানীতে ত্রিপুরার বিজয় 
ঘোষণা করিবার সাহস আমাদের নাই। উক্ত রাজ্যের কিয়দংশ যে ত্রিপুরার হস্তগত 
হইয়াছিল, তাহা পূর্বেবই বল! হইয়াছে, এবং রাজমালা প্রথম লহরে সন্সিবিষ্ট ৪ নম্বর 
_ মানচিত্র আলেচনায়ও তাহা হৃদয়জম হইবে । রাজমালার উদ্ধত বাক্যে ফেণী নদী, 
মোহরী নদী ও লক্গমীপতি হাকর নামের সহিত অমরপুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ফেণী নদী দ্বার! বর্তমান কালে রাজ্যের দক্ষিণ সীমা নির্ধারিত হইতেছে । মোহরী 
নদী ও লক্ষমীপতি এখনও রাজ্যের অন্তনিবিষ্ট রহিষ্াছে। এতদ্বারা মনে হয়, 
এঁ সকল স্থানের ন্যায় অমরপুর, রাজধানী উদয়পুরের সন্নিহিত ছিল । 
মুসলমানের আক্রমণ ও বিজয়ের ফলে স্ুবিস্তীর9৭ণ ত্রিপুর রাজ্য উত্তরোত্তর 
ক্ষীণ কলেবর হইয়া পড়িয়াছে। ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়, পশ্চিম সীমা . 
অনেক পূর্বেই খর্বব হইয়া, মেঘনা নদের তীর পর্যন্ত রাজ্যের বিস্তৃতি স্থিরতর 
থাকে । খ্রীঃ ত্রযোদশ শতাব্দীর পরবর্তীকাল হইতে ত্রিপুরার সমভূমি ক্রমশঃ 
মুদলমানের করকবলিত হইতেছিল। সমতল ক্ষেত্রের যেসকল ভূ-ভাগ ত্রিপুরার 
অধীনস্থ সামন্ত বা জমিদারগণের অধিকৃত ছিল, রাজমাল৷ তৃতীয় লহরের অন্তর্গত 
ঘটনার সমসাময়িককালে তাহা মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হইয়া কতিপয় জমিদারীতে, 
বিভক্ত ও নানা ব্যক্তির হস্তগত হয়। যে অংশ সাক্ষা্ড সম্বন্ধে ত্রিপুরেশ্বরের 


৮/০ 


হস্তে ছিল, তাহা জমিদারীসূত্রে রাজ্যের অঙ্গীভূতভাবে রহিয়াছে। এতদ্বিষয়ক 
বিশদ বিবরণ রাজমালা চতুর্থ লহরে পাওয়া যাইবে । রাজমাল! দ্বিতীয় লহরের 
সময়ে রাজ্যের সীমা কতদুর বিস্তৃত ছিল, এবং তৃতীয় লহরের সময়ে সেই সীমা 
কতটা খববাঁভৃত হইয়াছে, এততসহ সংযোজিত মানচিত্র আলোচনায় তাহ! জানা 
যাইবে । | 

টট্গ্রামের অবস্থা আলোচনা করিলে জানা! যায়, কতিপয় ক্ষত্রিয় রাজার 
রাজত্বের পর, দামোদর দেব নামক চন্দ্রবংশীয় এক রাজার শাসনদণ্ড পরিচালিত 
হইবার কালে ত্রিপুরেশ্বর কর্তৃক এ প্রদেশ বিজিত ও ত্রিপুর রাজ্যের অস্তনিবিষ্ট 
হয়। গতঃপর মঘ ও মুসলমান কর্তৃক এই প্রদেশ বারম্বার আক্রান্ত ও বিজিত 
হইলেও কোন কোন সময় ত্রিপুরার হস্তগত ও কোন কোন সময় হস্তচ্যুত হইতেছিল। 
এই অবস্থা দীর্ঘকাল চলিয়াছে। মহারাজ বিজয় মাণিক্যের রাজত্বের অবসান কালে 
ইংরেজ ভ্রমণকারী রলফ্ফিছ সপ্তগ্রাম হইতে চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন, তিনিও এইম্থানে 
যাইয়া পূর্বোক্তরূপ অবস্থা দেখিয়ছেন ; * কিন্তু রাজমালা তৃতীয় লহরের সমসাময়িক 
সমাককাল এই প্রদেশ ত্রিপুরার হস্তগত ছিল না। মহারাজ অমর মাণিক্যের 
শাসনকালে আরাকান রাজ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজিত হইবার সময় হইতেই এতদঞ্চল 
ত্রিপুরা রাজ্যের অঙ্গচ্যুত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল, পরে মুসলমানের কর কবলিত 
হয়। কাহারও কাহারও মতে মুসলমান শ!সনের শেষ অবস্থা! পর্যন্ত চট্টগ্রাম একবারে 
ত্রিপুরার হস্তচ্যত হয় নাই, ইউ ইশ্ডিয়। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পরে এই ভূ-ভাগ 
প্রকৃতপক্ষে তাহাদের হস্তগত হইয়।ছে। ইঞ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬০ খ্রীঃ অন্দে 
দেওয়ানী লাভ করিয়া থাকিলেও শাহ আলমবাদশাহ ১৭৬৫ গ্রীঃ ১২ই আগষ্ট 
তারিখের করমান্‌ দ্বারা তাহা স্বীকার করিয়া ছিলেন। টট্টগ্রাম তৎপূর্বব হইতেই 
মুসলমানের হস্তগত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। ্ৃতরাং শেষোক্ত মত সম্বন্ধে 
স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছুঃসাধ্য ব্যাপার। মহারাজ যশোধর মাণিকোর 
শাসনকালে মঘ বাহিনীর সহিত ত্রিপুরার এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ কোন্‌ স্থানে 
সঙ্ঘটিত হইয়াছিল এবং তাহার ফল কি দীড়াইয়াছিল, জানা যাইতেছে না। 
স্থল কথা, মহারাজ অমর মাণিক্যের পরে চট্টগ্রামে ত্রিপুরার আধিপত্য স্থাপনের 
কোনরূপ প্রমাণ নাই। কিন্তু বর্তমানক।লে যে প্রদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে 
প্রসিদ্ধ, তাহা তৎপরবর্তী অনেককাল পর্যস্ত ত্রিপুরার হস্তগত ছিল। 
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ভুলুয়া রাজ্য € নোয়াখালী ) লইয়া! বারদ্ার বিপ্লব উপস্থিত হইলেও রাজমালা! 
তৃতীয় লহরের শেষ সময় পর্যান্ত এই রাজ্য ত্রিপুরার সামন্ত রাজ্য রূপেই চলিয়া 
আসিয়াছে ভুলুয়ার রাজগণ পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহী হইয়াও এই সময় মধ্যে ত্রিপুরার 
আনুগতা অস্বীকার করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু তৃতীয় লহরের কাল অতীত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা মোগল সাআ্রাজ্যের কুক্ষিগত হইয়াছে! 

কাছাড় রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকা কালে, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ প্রভীত ও 
কাছাড় রাজ্যের মধ্যে যে সন্ধি হয়, তদ্দারা৷ উভয় রাজ্যের মধ্যবর্থী সীমা নির্ধারিত 
হইয়াছিল। * বিদেশীয় এঁতিহাসিকও এই সীমা নিদ্ধীরণের কথা৷ উল্লেখ 
করিয়াছেন । ণ* ইহার পর এই রাজ্য ত্রিপুরার বশ্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। 
কথিত আছে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে বর্তমান কাছাড় জেলার উত্তর দিগর্তী 
ভূ-ভাগের একজন রাজা ত্রিপুরেশ্বরের কন্ঠা বিবাহ করিয়া কাছাড় উপত্যকা যৌতুক- 
স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। % তদবধি কাছাড় অঞ্চল ত্রিপুরার হস্তচাত হইয়াছে। 
রী সপ্তদশ শতাব্দীর প্রান্তে মহারাজ যশৌধর মাণিক্য রাজত্ব করিঘ্াছেন। কোন্‌ 
রাজা সয় কন্ঠা-জামাতাঁকে যৌতুক প্রদান করিয়াছিলেন, ত্রিপুরার ইতিহাসে তাহার 
উল্লেখ নাই। যেসুত্রেই হউক, কাছাড় যে বনপূর্ববকাল হইতেই ত্রিপুরার হাতছাড়া 
হইয়াছে, একথা সত্য ।  জয়ন্তীয়া রাজ্যও অনেক পূর্বেই কাছাড়ের ্থায় অবস্থা- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল । ] 

্রীহট প্রদেশ ১৭৩৪ গ্রীঃ অন্দে মুসলমান কর্তৃক বিজিত হইলেও তাহাদের 
শাসন স্থপ্রতিষ্ঠিত হইতে বহু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এই বিজয়ের পরেও সেই অঞ্চলে 
ত্রিপুরার প্রভাব ক্ষু্ হয় নাই। খ্রীঃ চতুর্দশ শতকের তৃতীয় পাদে পুনর্ববার উত্ত 
প্রদেশ মুসলমানের হস্তগত হয়। তদবধি ত্রিপুরা! ও অহোমগণের ছারা পুনঃ পু 
আক্রান্ত হওয়ায় মুসলমান শাসনকর্তাদিগকে সর্ববদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। 
কামরূপের অধিপতি নরনারায়ণের সৈস্যাধ্ক্ষ চিলারায় কর্তৃক শ্রীহ বিজিত হইবার 
অল্পকাল পরে ( ১৫৮১ শ্রী: ১৫০৩ শকে ) মহারাজ অমর মাণিক্য পুনর্ববার শ্রীহট 
জয় করিয়া তথাকার শাসন কর্তাকে কারারুদ্ধ ও কর প্রদান জন্য বাধ্য করিয়াছিলেন । 
অমর মাণিক্যের শ্রীহট্ট বিজয়কালে সেই স্থানে একটা অদ্ধভগস্তস্ত থাকিবার পরিচয় 
পাওয়। যায়ঃ যথা £-- 

শহরের মুনারা উচ্চ অন্ধ ভাজা ছিল” 
অমর মাঁণিক্য খণ্ড-_১০ পৃঃ । 
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৪৪৯ 
'মুনারা' মিনার শব্দের অপভ্রংশ। দ্নৃহট্টের ইতিহাসে পাওয়া যাইতেছে,__ 


্্চ স্তস্তকে মিনার বলে। বর্তম/ন সহরের উত্তরে এক উচ্চ শৈলখও দুষ্ট হয়, ইহাঁকে 
মিনারের টিলা বলিত। (সাধারণ লোকে মনারায়ের টিলা বলে ।)” 
শ্ীহক্টের ইতিঃ__২য ভা, ২য় খণ্ড, ৯ম অ+, ৫ পৃষ্ঠা । 


সন্তবতঃ এই মিনার বা স্তম্তকেই রাজমালা লেখক 'মুনারা' বলিয়াছেন; 
'মনারায়” ও 'মুনারা” শবে যথেউ সাদৃশ্য আছে। এতদুভয় শব্দ “মিনার শব্দের 
বূপাস্তর বলিয়াই বুঝা যায়। ি 

অমর মাণিক্যের বিজয়ের পর কোন সময়ে এই প্রদেশ ত্রিপুরার হস্তচ্যুত 
হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। মুসলমানগণের শাসন বিবরণী আলোচনা 
করিলে মনে হয়; এই প্রাদেশে ত্রিপুরার আধিপত্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই; 
রাজমালা তৃতীয় লহরের সময় মধ্যেই তদঞ্চলে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

রহ প্রদেশ, লাউড়, বানিয়াচঙ্গ, তরপ, জয়ন্তীয়া, গৌড় (শ্রীহট সহর সহ), 
ইটা ও প্রতাপগড় এই কয়টা খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত এবং ত্রিপুরার সমস্ত রাজ্য মধ্যে 
পরিগণিত ছিল। তন্মধ্যে 


লাঁউড় রাজ্য ;-_-এই রাজ্য শ্রীহট্ট জেলার পশ্চিমাংশ ব্যাপিয়৷ অবস্থিত 
ছিল। লাউড় প্রথমতঃ প্রাগজ্যোতিষের অধিপতি ভগদত্তের শাসনাধীন থাকিবার 
প্রমাণ আছে। তাহার বংশের অবসানে, শ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয় মাণিক 
নামধারী জনৈক হিন্দু নরপতি এখানে রাজস্ব করিয়াছেন; ইনি ত্রিপুরেশ্বর বিজয় 
মাণিক্য হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইহার রাজধানী ছিল- জগন্নাথপুরে । শ্রীহট্টের 
ইতিহাস আলোচনায় জানাযায়, ইহার ১১১৩ শকে মুদ্রিত একটা রৌপ্য মুদ্রা 
আবিষ্কৃত হুইয়াছে। ইনি ব্রাঙ্মণ জাতীয় ছিলেন। ইহার বংশীয় কতজন রাজ! 
এইস্থানে কতকাল রাজত্ব করিয়াছেন, তাহ! জানিবার উপায় নাই। অতঃপর 
দিব্য সিংহ নামক এক ত্রাঙ্মণ নৃপতির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ইহার পর কেশব 
নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাজা কর্তৃক এই প্রদেশ শাসিত হইয়াছে। কেশবের অধস্তন 
কয়েক পুরুষ আধিপত্য বিস্তার করিবার পর, লাউড় রাজ্য বানিয়াচজের অধিপতি 
গোবিন্দ খীএর হস্তগত হয়। লাউড়ের রাজবংশীয় জয় সিংহ হত রাজ্য উদ্ধারের 
নিমিত্ত দিল্লীতে যাইয়া যে ভাবে নিহত হইয়াছিলেন, এবং তৎকালে লাউড় রাজ্যের 
অবস্থা যেরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা গ্রন্থভাগে ১০৮-_১১২ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। 
সম্রাট দরবারে গোবিন্দ খীএর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, দৈবানুকুল্যে তাহার, 
জীবন রক্ষা হয়, কিন্তু তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পর 
লাউড়ের কিয়ুদংশ গোবিন্দ খীএর এবং অবশিষ্টাংশ পূর্ববর্তী রাজবংশের হস্তগত 
হয়। লাউড় রাজ্যের উপর ত্রিপুরার যে প্রভাব ছিল, উক্ত রাজ্য মুসলমানগণের 


৯ 

হস্তগত হইবার পর হইতে সেই প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে হবিব খা 
কর্তৃক গোবিন্দ সিংহ নিহত ও লাউড় রাজা ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়াছিল । 

বানিয়াচঙ্গ ;--এই রাজ্যের বিবরণ গ্রান্থভাগে ১০৬--১১২ পৃষ্ঠায় দেওয়া 
গিয়াছে । মহারাজ অমর মাণিক্যের সময় পর্যান্ত এই রাজোর উপর ত্রিপুরার 
আধিপত্য থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিপুরেশ্বর অম্র মাণিক্রের পরে ত্রিপুর 
রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা ক্রমশঃ খর্ব হইয়া পড়ে, এই সময় বানিয়চঙগ ও 
মুসলমানগণের কুক্ষিগত হইয়াছিল । 

তরপ ;_তরপ রাজ্য পূর্ব হইতে ত্রিপুরার বশ্ঠতা স্বীকার করিয়া থাকিলেও 
মহারাজ অমর মাণিক্যের শাসনকালে তথাকার মুসলমান শ।সনকর্তা ত্রিপুরেশ্বরের 
অবাধ্য হওয়ায়, তৎকর্তক তরপ রাজ্য আক্রান্ত ও বিজিত হইয়াছিল! 
১৪৮-7১৫৩ ও ৩৩৮ পুষ্ঠায় স্থুলবিবরণ প্রদান করা গিয়াছে । তরপ প্রদেশ 
মহারাজ অমরের শাসনকাল পর্যন্ত ত্রিপুরার হস্তগত থাকিলেও শ্রীহট্রর সঙ্গে সঙ্গে 
এই প্রদেশও পূর্ণ মারায় মুসলমানের শাদনারীন হইয়।ছিল:৮ 

জয়ন্তীয়া রাজ্য ;-_বর্তমান শ্রীহটর জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ ্াপিযা 
জযীস্তয়া রাজা অবস্থিত ছিল। এই রাজ্য অতি প্রাচীন, জৈমিনি ভারতে জয়ন্তীয়! 
'নারীদেশ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এই রাজ্যের ইতিহাস নিতান্ত সংক্ষিপ্ত নহে, 
এস্থলে সম্যক আলোচনা করিবার সুবিধা নাই। জয়ন্তীয়া রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন 
হইলেও ত্রিপুরেশ্বর বিজয় মাণিক্যের শাসনকালে, জয়ন্তীয়া রাজ ত্রিপুরার 
বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন | এতদ্বিষয়ক বিবরণ রাজম(ল দ্বিতীয় 
লহরের ১৬০__১৬২ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ কর! হইল না। 
তদবধি জয়্তীয়াপতি ত্রিপুরেশ্বরের গ্রাভাব স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। 
কিন্তু নানা কারণে বহুকাল পূর্বেই এই নম্বন্ব-সত্র ছিন্ন হওয়।য়, ত্রিপুরার সামস্ত 
শ্রেণীতে জয়ন্ত্ীয়া রাজ্যের নামোল্লেখ করা হয় নাই। 

গৌড় বা শ্রীহট্ট ;_ এই রাজ্যের বিবরণ ্রন্থভ।গে ৩৩৯-_-৩৪৬ পৃষ্ঠায় 
উল্লেখ করা হইয়াছে । রাজমালা তৃতীয় লহরের সমস।ময়িক কালে এই রাজ্োর 
উপর ত্রিপুরার প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়ছে। 

ইটারাজ্য ১-এই রাজোর অবস্থা গ্রন্থভাগে ৩৪০-__-৩৪৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া 
যাইবে। রাজমালা তৃতীয় লহরের সময় আগত হইবার অল্লকাল পূর্বেব অথবা উক্ত 
লহরের ঘটনার সমসাময়িক কালে এই রাজ্যের উপর ত্রিপুরার প্রভাব তিরেহিত 
হইয়াছে । 

প্রতাপগড় ;_-এই ভূ-ভাগ সাক্ষা্ড সম্বন্ধে ব্রিপুরেশ্ঠরের হস্তে ছিল। 
রাজগণের মধো কেহ কেহ এইস্থানে কিয়ৎকালের নিমিত্ত অবস্থান করিবার প্রমাণও 
পাওয়া যায়। অগ্ভাপি এই অঞ্চলে ব্রিপুরেশ্বরগণের বাসভবনের স্তগ্নাবশেষ বিদ্যমান 

ঘ 


১/০ 

রহিয়াছে । অতঃপর অন্য বংশীয় রাজ! কর্তকও এই রাজ্য শসিত হইবার প্রমাণ 
পাওয়া যাঁয়। শ্তরীহটু বিজয়ের সময়ে এইস্থানও ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হইয়া মুসলমান 
শাসনাধীন হইয়াছে । রাজমালা তৃতীয় লহরের কাল পর্য্স্ত এই প্রদেশ ত্রিপুর 
রাজোর অন্তত ছিল। 

পূ্বেবাক্তরূপ পরিবর্তন নিবর্তনের ফলে, রাজমালা তৃতীয় লহরে সন্নিবেশিত 
ঘটনার সমসাময়িক কালে ত্রিপুর রাজ্যের সীমা খববীঁভূত হইয়া যেরূপ দীড়াইয়াছিল, 
পূর্বে সংযোজিত মানচিত্র আলোচনায় তাহা জানা যাইবে । উক্ত মানচিত্র, বর্তমান 
কালে প্রচলিত ম্যাপের সাহাষা গ্রহণে অঙ্কন করা ছইয়াছে। বঙ্গোপসাগরের অবস্থান 
এবং তত্তীরবন্তা স্থান সমূহের অবস্থা নিয়ত পরিবর্তনশীল, নদীর গতি পরিবর্তন 
ইত্যাদি বিবিধ কারণে বঙ্গদেশের অভান্তরীণ স্থান সমুহেরও নানাবিধ পরিবর্তন 
ঘটিয়া আসিয়াছে । ফরাসী ভ্রমণকারী জন্‌ বেপ্টিস্‌ টেভারনিয়ারের (]17 
350ন5117৮6777) ভ্রমণ বৃত্তান্তে সংযোজিত মোগল সাম্রাজ্যের (উত্তরা 
পথের ) মানচিত্র আলোচনায় জানা যাইবে, তিন শত বওসর পূর্বের বঙ্গোপসাগরের 
অবস্থা ধেরূপ ছিল, বর্তমান কালে তাহার বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
অবিরত পরিবর্তনের ফলে রাজমালা তৃতীয় লহরে সন্নিবিষ ঘটনার সমকালে 
বঙ্গদেশের অবস্থান ও অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহ! নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। প্রধানতঃ 
এই কারণেই আধুনিক মানচিত্রের সাহাষ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। টেভার- 
নিয়রের মানচিত্রে, রাজমালা তৃতীয় লহরের সময়ের অবস্থা সম্বন্ধীয় কথপ্চিৎ 
আভাস পাওয়া যাইবে । 

ত্রিপুরার হস্তচ্যুত প্রদেশ সমুহের মধ্যে কোন স্থন কোন সময়ে রাজোর 
অঙ্গচ্যুত হইয়াছে, তৎসম্ন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার। 
এক একট স্থান বারম্বার ব্রিপুরার হস্তগত ও হস্তচ্যুত হইবার পর, কোন সময়ে 
স্থায়ীভাবে মুসলমান শাসনের কুক্ষিগত হইয়াছে, কোন কোন স্থলে তাহা নিদ্ধারণ 
করা সহজসাধ্য নহে। মানচিত্র মঙ্কন কালে যত্তদুর সম্ভব এই দকল পানিপাশ্বিক 
অবস্থাদি পর্যালোচনা পক্ষে যত্তের ক্রুটা হয় নাই। কিন্তু এবিষয়ে অনেকস্থলেই 
ইতিহাস নীরব, স্ৃতরাং আমাদের যত্বু ফলবত্তী হইয়াছে, একথা সাহসের সহিত 
বলিতে পারি না। 

মুসলমান শাসনের সমস/ময়িককালে ত্রিপুর রাজ্যের অবস্থা যেরূপ ছিল 
ভিপুরার শোধ ও. তাহা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, পাঠান শান কালে 
স্বাধীনতার অবগ্কা। ত্রিপুরার শৌধ্য ও রাজনীতিক গৌরব অমোঘ ছিল। মোগল- 
আমলে, আত্মদ্রোহিতা, রাজপরিবারস্থ অনধিকারী ব্যক্তিগণের রাজত্ব লাভের লালসা, | 
সেই লালসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত মুসলমানের সাহায্য গ্রহণে নানাবিধ অবৈধ 
উপায় অবলম্বন ইত্যাদি কারণে রাজ্যের গৌরব কিয়ৎপরিমাণে খর্বব হইয়াছিল! 


বাজমালা শীয় লহর--১/৬ পুত । 
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উন্ভবা পাথের প্রাচীন চির । 


( ভন বেপ্টিস্‌ টিভারনির়ারের জমণরুত্ান্ত হঈতে গৃহীত )1 


১%৬ 


এই নময় সাময়িকভাবে রাজা ও রাজ্যের নানাবিধ দুর্গতি ঘটিবার 'নিদর্শনও পাওয়া 
যায়, কিন্তু কোন কালেই কৌন শক্তি রাজ্যের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে 
সমর্থ হন নাই । ত্রিপুর ইতিহাস ও মুসলমান ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র 
ইংরেজগণের উক্তি আলোচন! করিলেও এবিষয়ের জীজ্ভ্বল্যমীন প্রমাণ পাওয়া 
যাইবে । ইংরেজ রাজদ্বেও ত্রিপুরার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ হয় নাই, ইহাও 
প্রতীয়মান হইবে। ইংরেজ লেখকগণের কতিপয় বাক্য রাজমালার দ্বিতীয় লহরে 
প্রদান করা হইয়াছে $ পূর্বাপর অবস্থা আলোচনা করিবার অভিপ্রায় পুনর্ববার 
এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে । 

সাঞজাজ্ঞী এলিযাবেখের শাসনকালে রালফ্‌ ফিচ্‌ ( ম৭10) 11100) ) রাজদূত" 
রূপে চীন সত্ত্রটের দরবারে প্রেরিত হইয়ছিলেন। তিনি ১৫৮৫ শ্রীঃ অন্দে 
বঙ্গদেশের উপরদিয়া গমন কালে ত্রিপুরার যে অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন, 317 [নাট 
197/510) তাহা নিঙ্দোক্ততাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, 


পল €60০16. ০£ 380553, 00 075 5৫৪০ ০10১০12০781) 131506160 1১৩ 
(9804 096 0০013160০91 ১66 58০৫৩৫ 17 0০ 01081091 10171১01015, 
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এই বাকা দ্বারা জানা যাইতেছে, খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে ত্রিপুরা রাজ্য গঙ্গার 
ব দ্বীপ পথ্যন্ত বিস্তৃত ছিল; এবং প্রবল, প্রতিদ্ন্দী মোগল সাত্রাঙ্যের প্রতিনিয়ত 
আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্থীয় স্বাধীনতা গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। 
রালফ্‌ ফিচের আগমনের কিঞ্চিদধিক অর্ধ শতাব্দী পরে ( ১৬৫২ খ্রীঃ অন্দে ) পিটার 
হেলিন (1১৩৪7 116)16)7) ) এই রাজ্য সম্বন্ধে ঘে সকল কথা বলিয়াছেন, 
ত্তাহাও এস্থলে উল্লেখ কর! সঙ্গত মনে হইতেছে । তাহার বাক্য এই; 
দ1767615 2150 0১০ 1108001 ০9£1100018, 17020072115 90660 আট) 
171]15 2100. 10901768105 21005 [বি 0762.0১ 17036100 761617960 889175 0)6 
০06) 1] 4110815 0১077 02৭ 06161759075, 10) ড1010 0065 0855 ০901600081 
0097701১৮? 
1360598] 0256 20017759671 ( 0০, 19097 ) 10019 
11008. 200 চা 08661) - 6০0১ 59751" 
এই বাক্য দ্বারা জানা যাইতেছে, ত্রিপুরা রাজা স্থরক্ষিত পর্ববত প্রাচীরে 
বেষ্টিত থাকায় প্রত্যন্তবাসী দুর্দান্ত মোগলের আক্রমণ হইতে গক্ষা পাইতেছিল। 
কিন্তু সর্ববদাই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অক্ষুপ্ন রাখিতে হইত। ইহা 
য় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের কথা। প্রবল পরাক্রমশালী মোগল সাআজের 
সহিত প্রতিযোগীতা রক্ষা করা সেকালে সহজ সাধ্য ছিল না। এই বাক্য দ্বার! 
ত্রিপুরার শৌর্ষ/বীর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । তু 


১১০ 


করমগুল উপকূলের ওলন্দাজ গবর্ণর, বান্ডিন্‌ ব্রোকে যাহা লিখিয়/ছিলেন, 
তাহ।তেও স্পষ্ট ভাষায় ত্রিপুরার স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে । ইহা মহারাজ 
কলাণ মাণিক্যের শ।সনকালের কথা । উক্ত গবর্ণর লিখিয়/ছেন,__ 


006 ০০911006501 96081004170 110৩19 9155017960065 11705159700106, 
5917501105১ 01067 06 ত6নট (1০21 20 50076110765 ০৬1) 11706171116 11 
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খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে, মেজর চার্লস্‌ সয়া প্রণীত বাঙ্গালার্‌ ইতিহ!সেও 
ত্রিপুরার স্বাধীনতা মুক্তকণ্ে ঘোষিত হইয়াছে। ্য়ার্ট সাহেবের বাক্যের স্থুলমর্ত্ম 
এই,-মুসলমানগণের বাহুবলে ত্রিপুরা লুহ্ঠিত ও বিজিত হইয়া থাকিলেও 
প্রকৃতপক্ষে তাহার স্বাধীনতা বিলুগড হয় নাই। ত্িপুরেশ্বর স্বাধীন ছত্র ধারণ ও 
স্বনামান্িত মুদ্রা প্রচলন করিতেছিলেন।  ত্রিপুরেশ্বর, মুরসিদকুলী খা এর 
বিক্রম কাহিনী শ্রবণে ভীহ|কে হস্তা ও গজদস্তাদি উপঢৌকন প্রদান করেন। 
তগ্ধিনিময়ে নবাব ব্রিপুরেশখরকে 'খেলাত" প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি প্রতিবৎসর 
নবাব ও ত্রিপুরেশ্রের মধ্যে উক্তরূপ উপটৌকন ও খেলাত আদ।ন প্রদানের ব্যবস্থা 
চলিয়াছিল।” &% 

এই আদানগ্রদ।ন বাধ্যতামূলক নহে--বন্ধৃতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্টেই এবপ 
করা হইত। কিন্তু এতদ্বারা ত্রিপুরেশ্বর রত্ব মাণিক্যের মানসিক দৌর্ববল্য সূচিত 
হইতেছিল, একথা না বলিয়া পারা খায় না। অতঃপর ১৭১৪ হ্রীঃ অন্দে মহারাজ 
ধর্ম মাণিকা ( ২য়) সিংহাসন লাভ করেন। ইহার শাসনকালে বাঙ্গালার নবাব 
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১০ 


কর্তৃক ত্রিপুরা রাজ্য আক্রান্ত ও সমতল ক্ষেত্র বিজিত হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধে মহারাজ 
ধণ্ম, জয়লাভ করিয়া হত প্রদেশের পুনরুদ্ধার সধন করিয়া থাকিলেও এই সময় 
উভয় পক্ষের মধ্যে যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে একমাত্র নুরনগর পরগণার নিমিত্ত 
ত্রিপুরেশ্বরকে বাঁধিক পঞ্চবিংশতি সহত্ত মুদ্রা কর প্রদান জন্য অঙ্গীকার করিতে 
হইয়ছিল। কিন্তু মোগল সম্রাটের আদেশানুসারে এই কর গৃহীত হয় নাই; 
উত্ত টাকা সামরিক জায়গীর উল্লেখে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। এতসম্বন্ধে যে 
নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহ নিন্সে প্রদান করা হইল। 


ঃ 


4106 5017. 91 [২৪10 11501 2915 220810057 001011906771) 97 81015 
21010০81560 199৬5 1991 ৮৮)০115 515915010 ০01 00০ 11961 ৮01০ ৮17059115, 0০106 
91015119019 60 80010102101 ০৫ 25০০০ ম২০[9০০5 00 110 1901881081০ 
ট9০:09691 171০ 96 006 590060006- ৪5 ০0011619 167010060. 00101105911 
17 06 টি 914 0311107918৩ 0০10 07০ 0০০00 01 1[)011)1,8 

02005 ৮165৬ 01 [২6৮6171155 06 13010891, 
(চাটি ০0০৮৮ 0১0১, 39596. 


এই রাজ্য সম্বন্ধে রাজ পুরুষদিগকে সময় সময় অদ্ভুত কার্ধ্য করিতে দেখা 
গিয়াছে। মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের রাজত্ব কালে (১৮৩৬ শ্বীঃ অন্দে) 
চট্টগ্রামের কমিশনার এই মর্্ে গবর্ণমেপ্ট বরাবরে এক রিপোর্ট করেন যে, ত্রিপুরা 
রাজ্য বৃটিশ রাজ্যের অংশ বিশেষ, সুতরাং তাহা খাস দখলে আনা হউক। 
লর্ড অকুলেগ্ড, বাহাছুর সম্যক অবস্থা আলোচন! করিয়া, ত্রিপুরা স্বাধীন 
রাজ্য বিধায় কমিসনারের প্রস্তাব অগ্রাহা করেন। তীহার আদেশে লিখিত 
হইয়াছিল,__ 


প05 0908 10985 না [17006067061 [71111 (67716015115 0817 17197051- 


01915 091 165 165907000191 216 60611) 109.0100/9511015.৮ 


0০৮০1701776] 15051 10 05০. 001015519161 01 


011055905-136 270) 10০06207091, 1838. 


এতদ্বাু। ত্রিপুরার স্বাধীনতা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃত হইয়াছে । ইস্ট ইগ্ডিয়া। 
কোম্পানী কর্তৃক “51801501041 ৮৭075 1৩008 €০ ]1017” নামক যে 
গ্রন্থ সংগ্রহ হয়, তাহা ১৮৫৩ শ্রী অন্দে জন সমাজে প্রচারিত হইয়াছে।  কলিকাত। 
বশববদ্তালয়ের অধ্যাপক পুজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্ক- দর্নতীর্থ 
মহাশয় উক্ত গ্রন্থ হইতে ত্রিপুর, রাজ্যের অংশ সংগ্রহ করিয়া শ্রীন্রীযুত মহারাজ 
মাণিক্য বাহাছুর সদনে প্রদান করিয়াছিলেন, প্রীপ্রীঘুত রুপা পরবশ হইয়া তাহা 
রাজমালা আফিসে অর্পণ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় ত্রিপুরার স্বাধীনতা 


রি ১1/০ 


মুক্ত কষ্টে স্বীকার করা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণ 
নিন্গে প্রদান করা যাইতেছে। 
| বঞণা ৮ ছু 5157 55, 
বিজ 10, 


[০০211067850 [1018, 8015০676 00 13011081 
৯৩৩10 50975 001155775032, 
স৪0076:06000105061017 ১৮101311051 00৮6017091707-0100619970600 
7২677275-70015 701507065101115 10001) ০০৬675৫৮101 00108015, 
800. ৮০1৮ 07101 10079016, র 
১৮৭০ গ্রীঃ ৪ঠা মে তারিখের 1০7৮০” পত্রিকায় ত্রিপুরার অক্ষুপ্র স্বাধীনতার 
কথা উল্লেখ করিয়া যে সকল কথা লিখিত হইয়াছিল, তাহা রাজমালা দ্বিতীয় ধাহরের 
পুর্ববভাষে (২৬ পৃঃ ) প্রদ্থান করা হইয়াছে; এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না। 
মেকেঞ্জি সাহেবও মুক্তকণ্ে ত্রিপুরার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন । % 
এবিষয়ে এতদতিরিক্ত আলোচনা করা এস্থলে অসম্তব। বে সকল বাকা 
উদ্ধত হইল, তদ্দারাই ত্রিপুরার স্বাধীনতার আভাস পাওয়া যাইবে । এ রাজ্যের 
আর একটা অক্ন গৌরব এই যে, নানাবিধ বিপ্লব-জালে জড়িত হইয়।ও ত্রিপুর 
রাজ-শক্তি কাহারও নিকট অবনত মস্তকে সন্িসূত্রে আবদ্ধ হন নাই। এ কথার 
প্রমাণ জন্যও আমরা ইংরেজের বাক্যের উপরই নির্ভর করিতে পারি। ১৮৬২ খ্রীঃ 
অরে মুদ্রিত “1757095চ0712762067$ থা)0 ১০01700005৮ নামক গ্রন্থে 
(৮০1, 1, [77 ) লিখিত আছে,__ 
প]115 13109) 9০৮০0000 125 00 06900 101) 010261517-5 
একমাত্র বাহু বলেই যে ত্রিপুরার স্বাধীনতা রক্ষা পাইতেছিল, রাজমাল! 
দ্বিতীয় লহর আলোচনায় তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে | সুদুর অতীতের 
কথা ছাড়িয়া দিয়া, গ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও এরাঁজ্যের 
শৌর্ধ্য-বীর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়! যাইবে। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে রাজোর 
প্রতি মুসলমান শক্তির হস্ত প্রসারণের সূত্রপাত হইয়া থাকিলেও যোড়শ শতাব্দী 
পর্যন্ত তাহারা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল 
শক্তি ত্রিপুরায় আড্ডা স্থাপন করিবার স্থযোগ পাইয়াছিল, কিন্তু তকালেও রাজ্যের 
বিশেষ অপচয় ঘটে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মে/গলগণ রাজ্যের আয়তন খর্বব 
করিতে সমর্থ হইয়াছিল । এ বিষয় ১৯০৯ শ্রী; অন্দে প্রকাশিত “15700151107 
০॥. িন0%৩ 08065 10102014৮ নামক গ্রন্থের ৩৫৪-_৫৫ পৃষ্ঠায় বিশদতাবে 
বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না। 





ক বি০ট৮2856 ঘা9005ঘ ০6967641556, 
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প্রদত্ত বিবরণ দ্বারা মুদলমান রজত্ক।লে ত্রিপুরার স্বাধীনতা ও শৌর্য্য ক্রিপ 
ছিল, তাহা জানা যাইবে এবং ইংরেজ আমলেরও কথক্চিত আভাস পাওয়া যাইবে । 
ংরেজ রাজত্বে, এই রাজ্যের অবস্থা উত্তরোত্তর যে ভাবে পরিবন্তিত হইয়াছে, তাহ! 
যথাসময়ে আলোচনা করা হইবে । 
রাজমাল। প্রথম লহরের রচয়িচা পঞ্চিত প্রবর বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর | 
হাণেকগর মনঙ্গী এই ভ্রাতৃযুগল শ্রীহট নিবাসী ছিলেন, একথা প্রথম লহরের মধ্য- 
কখা। মনণিতে বলা হইয়াছে । আপাততঃ সুহদ্ধর শ্রীযুক্ত নীলকৃষ্ণ রায় 
চৌধুরী মহাশয় বিশ্বেশ্বর ভাগবতাচা্য্য প্রণীত পঁজতোন্দ্রিয় মুক্ত রামকৃষ্ণ পাঠকের 
জীবন চরিত গ্রন্থ হইতে এক বাণেশ্খরের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং এই 
ঝাণেশ্বর ও রাজমালা রচয়িতা বাণেশ্বর ভিন ব্যক্তি মনে করিয়। নীলকুষ্ণবাবু 
আমাদিগকে তদ্বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এবং তাহার সৌজন্তে উক্ত জীবনী গ্রন্থ 
খানা আলোচনা করিবার স্থুবিধা পাইয়াছি। পু 
. উদ্ত গ্রন্থে বাণেশ্বর সম্বন্ধে যে বিববণ লিখিত হইয়াছে, তাহার স্থুল মণ্্ম 
এই._গৌতম বংশীয় গঞ্জাকুমার বা বৈষঃবানন্দ মিশ্র যবন উৎপীড়ন ভয়ে কান্যকু্জ 
হইতে কোট।লী পাড়ায় যাইয়া বাস করিতে থাকেন | ইহার বংশোঃস্তব হৃদয়াননর 
আচার্য্যকে, ঢাকার ভিখনলাল পারক কোটালীপাড়া হইতে আনিয়া মন্দার গ্রামে 
্রচ্গোত্র ভূমি দিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন । হৃদয়ানন্দের পু রামকৃষ্ণ ন্যায়পথানন, 
রামকৃষ্ণের, রামজীবন ্যায়বাগীশ ও যাদব বিগ্যালঙ্কার নামে ছুই পুক্র বিগ্যামান ছিলেন। 
যাদব বিদ্ভালঙ্কারের রাঁঘবেন্দ্র বেদাঁচার্য্য, বাণেশ্বর পাঠক ও রামশরণ চক্রবর্তী নামক 
তিন পুজ্র ছিলেন। এই ঝাণেশ্বরকেই রাজম।লার রচয়িতা বলিয়া নীলকৃষ্ণ বাবু 
মনে করিতেছেন বাণেশ্বর বাসভূমি পরিত্যাগ পূর্বক কামাখ্যায় উপস্থিত হন, 
এবং এখানে ১১ এগার বৎসর কাল যোগ সাধনে ব্যাপৃত থাকেন কথিত আছে, 
তিনি হর পার্রবতীর দর্শন লাভ করিয়া সিদ্ধ পুরুষ হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি 
দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া, অসাধারণ বি্ভা ও যোগ খলে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। 
এই সময় তিনি দক্ষিণ বিক্রমপুরস্থ রাজনগর নিবাদী মহারাজ রাজবল্লত সেন 
রায়রাইয়ার পত্রীর ষট্পঞ্চমী ব্রত উপলক্ষে ব্রহ-কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া এবং 
বিশেষ পাপ্তিত্যের সহিত পুরাণ পাঠ দ্বারা রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন । 
রাজমালা রচয়িতা বাণেশ্বরের সহিত এই ঝ!ণেশবরের নামের একতা রহিয়াছে, 
এবং ইনি দীর্ঘকাল কামাখ্যাধামে বাস করিয়াছিলেন, এই কারণেই নীলকৃষ্ণ বাবু 
ইহাকে রাজমালার রচয়িতা বলিয়া মনে করেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে এরূপ ধারণা 
হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ধাহার পিতামহকে ঢাকার ভিখনলাল পারক 
আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, এবং ষিনি মহারাজ রাজবল্লত সেনের পড়ীকে ব্রতক্থা ূ 


১5 


শুনা ইয়াছিলেন, সেই বাণেশ্বর ও মহারাজ ধর্ম্মাণিকোর সময়ের (প্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর) 
বাণেশ্বর অভিন্ন হইতে পারেন না । নীলকৃষ্ণ বাবুর এই ধারণা ভুল হইলেও, তিনি 
স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়! রাজমালা সম্পাদনের সাহায্যকল্পে উত্ত বিবরণ প্রদান দ্বার! ষে 
সহৃদগ্নতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এরূপ সহানুভূতি লাভ আমাদের ভাগো বড় 
বেশী ঘটে নাই। এই কার্য্ের জন্য নীলকৃষ্ণ বাবুকে সর্ববান্তঃকরণে ধন্ঠবাদ প্রদান 
করিতেছি । 

এস্থলে বলিবার যোগ্য আরও কথা ছিল, তাহার আলে।চন! করিতে যাইয়া 
পূর্ববভাষ সুদীর্ঘ করা সঙ্গত মনে হইতেছে না। প্রয়োজন হইলে, পরবর্তী লহরে 


যতদুর সম্ভব আলোচনা কর! যাইবে । টা টি 


শ্রীকালীগ্রসম্ন সেন। 


॥ 


সূচীপত্র । 

যঞ্জলাচরণ বর ৪8 ০2 এস রর ১ 
অমরমাণিক্য খণ্ড। 

অমরমাণিক্যের মহারাণী ও পুত্রগণের বিবরণ ২, অমর সাগর খননের অনুষ্ঠান ২, 
অমর সংগর খননার্থ কুলি সংগ্রহের বিবরণ ৩, তরপের শাসনকর্তা কুলী প্রদান না করায় বাজার 
ক্রোধ ৪, তরূপের প্রি ত্রিপুরার অভিবাঁন ৪, তরপ বিজয় ও তথাকার শাসন কর্তা বন্দী ৪, 
্্রীট্র অভিযান ৫, গরুড় বৃহ রচনা ৯, ঈপা থাএর অভিযানে ধোগদাঁন ৭, শ্্রীহ্্ে যুদ্ধ ৭, 
হট বিজয় ৯, রাঙ্জধর নারারণের শ্রীহট্র হইতে প্রত্যাবর্তন ১০. শ্্ীহ্টরের শাসন কর্তা বন্দী ১০. 
ভুনুরা যুদ্ধের স্ত্রপাত ১৯, তুনুদ্বা অভিধান ১২, ভুনুয়ার যুদ্ধ ও ব্রহ্ধবধ ৯২. ভুলুয়া বিজয় 
ও লুষ্ঠন ৯৩, নুষ্ঠীত দ্রবাজাত 9 মনুষ্য বিকল্প ১৩, ভূলুঘ্ায় সেনানিবান স্থাপন ৯৩, অমর সাগর 
উতসর্দ ১৪, অমরমাণিকোর জগন্াথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ১৪, অমরমাণিকোর ধর্ম কার্ধ্যানুষ্ঠটান ১৪. 
দিল্লীর ওমর! সৈন্যের উপদ্রব ১৫, ঈশা খাঁএর সাহাধ্যার্থ সরাইল অভিযান ১৬. ঈশা খাএর 
মসনদ আঁলী উপাধি ১৬, বাজধর নারাগনণের যৌব-রাজ্য লাভ ১৭. অমরমাণিকোর মৃগয়া ১৭, 
ঝাজধর দেব কর্তৃঙ্গ সরাইলের বনভূমি জাবাদ ১৭, যশোধর দেবের জন্ম বিবরপ ১৮, কল্যাণ 
দেবের জন্ম বিবরণ ১৯, কল্যাণ দেবের অঙ্গের লক্ষণ বর্ণন ১*, ভূতের উপদ্রব ২২, 
অযরমানিক্যের কর্ণরোগ ২৪, রাজার পীড়িত কালে রাঙ্গধর দেবের সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা 
ও যুবার সিংহের রোষ ২৪, উদয়পুরে মিথ্যা জনরব প্রচার ও সাধারণের আতঙ্ক ২৫, সুরার 
প্রভাব ২৬, রপাঙ্গ অভিযান ২৭, রসাঙ্গ রাজা. ঈক্রমণ ও ত্রিপুর সৈস্তের বিপদ ২৭, 
রসাঙ্গ বিজয় ২৮, আর!কান রাজের অনুরোধে যুদ্ধ স্থগিত ২৯, নরবপির জন্য পোক সংগ্রহ ৩০, 
মঙ্গল সচক ঘটনা ০০, আরাকানের সহিত যুদ্ধার্থ চট্টগ্রাম যাত্রা ৩২, আরাকান রাজ প্রদত্ত 
গ্জদাস্তের মুকুট ৩৩, আমরমাণিক্যের কুমারগণের মধ্যে মনোমালিন্য ৩৪, যুদ্ধে যুঝার সিংহ হত, 
অমর দেব আহত ও পরাজয় ৩৭, অমরমাণিক্যের যুদ্ধবাত্রা ও পরাজন্জ ৩৯, মঘগণের উদয়পুর 
অধিকার ও লুঠন ৪৯, অমরমাণিক্যের রাজধানী ত্যাগ ও মন্থুনদীর তীরে অবস্থান ৪২, 
ছত্রজিত নাজির বধ ৪৪, অমরমাণিক্যের আত্মহত্যা ও মহারাণীর সহমর্ণ ৪৭ *** ২৪৯ 


রাজধরমাণিক্য খণ্ড। 


বাজধরমাণিকোর রাজ্যভার গ্রহণ ৪৯, রাজার উদয়পুরে গমন ৫*, রাঞ্জধরমাঁণিকোর 
ধর্মান্রগ ৫১, গৌঁড়েশ্বর কর্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ ৫৪, কৈলারগড় যুদ্ধে গৌড় দৈন্তের 


পরাজয় ৫৪, বাজধর মাণিক্যের স্বর্গলাভ ৫১ ৪৯--৫৭ 


যশোধরমাণিক্য খণ্ড। 


যশোধরমাঁনিক্যের রা্যভার গ্রহণ ৫৭, ভুলুগ্া রাজ্য পুনর্ধার জয় 9 নুষ্ঠন ৫৮, 
আরাকানের সহিত যুদ্ধ ৫৯ মোগল কর্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ এ বিক্র ৫৯, ষশোধরমাণিক্য 
ঙ 


১/* 


বন্দী ৬১, রাজার মুক্তি লাভের পরে তীর্ঘযাত্রা ১২ যশোধরমাণিক্যের বৃন্দাবন প্রাঙ্টি ৯৩, 
মোগলের অত্যাচার ৬৪, মহামারীর ভয়ে মোৌগলগণের রাজধানী ত্যাগ ৬৪, ... . ৫৭--৬৫ 


কল্যাণমাণিক্য খণ্ড। 


কল্যাণমাণিক্যের রাঙ্জা|ভিষেক ৮৫; রাজার শৃঙ্খলা বিধান ৬৬, চতুর্দশ দেবত'র . ুষ্ঠি 
সংস্কা৭ ৬৭. কল্যাণ সাগর খনন ও প্র-তষ্ঠা ১৭, ত্রিপুরাহ্থন্দরীর মন্দির সংস্কার ৬, কল্যাণ 
মাণিকে।র কুমারগণের বিববপ ৬৮. আচরঙ্গ প্রদেশ বিজয় ৬৯, মোগলের আক্ুমণ ৭২, চণ্ের 
কামান ৭৬, কৈলা)র গড়ে যুদ্ধ %৩, মোখগ এসান্থুর প্রাজ্ধ ৭৩, গোবিন্দ দেবের যৌব-রাঁজা 
লাভ ৭৪, কল্যাণমাণিক্যের ধর্ম কাধ্যানুষ্ঠান ৭৪, চন্দ্রগোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ৭৫১ ম্ ও মন্দির 
প্রতিষ্ঠা 8৫ কলাণমাঁণিকোর বৈকু প্রাঞ্চি ৭৬, টু রা ৬৫_ ৮ 


মধ্য-মশি (টীকা )। 


রাজমপা তৃতীয় লহর ৭ শাহার রচক্লিভা বিবরণ ৮১, বাঁজমালা প্রথম ও দ্বিতীয় 
লহ্‌র ৮১, রাজমালা তৃতীয় পহর রচনার আদেশ কর্তী ৮১, তৃতীর লহর রচয়িতার নাম ও 
পরিচয় ৮, মহারাজ গোবিন্দঘাণিক্চোর সম্পাদিত তাত্রশাসন ৮, রাঁজমাল! তৃতীয় লহুবের 
ভষ। ৮৬, দিদ্ধান্তবাগীশের বংশীবলী ৮৩ (ক), রাজমাল1| তৃতীক্ু লহ্রেব প্রাচীনত্ব ৮৭, 
তৃতীয় লহরের অবস্থ' ৮৯, ক ট রঃ ৮.৮ 


অমর মাণিক্য ও অমর সাগর। 
আনব সাগর খননার্থ কুলি সংগ্রহের বিররণ ৮৭, দীঁতাগণের নামসহ কুলির সংখ ৮৯, 
অমর সাগর খননের কাল ৯৯, চীরায়ের বিবরণ ৯*, কেদাওরায়ের বিবরণ ৯৩, বারল। রাজ্যের 
বিবরণ ৯৭, গোরাল পাড়ার বিবরণ ১*৪, ভাওম্বালের বিবরণ ১০৪, অষ্টগ্রীমের বিবরণ ১০৫. 
বাণিয়াচিঙ্গের বিবরণ ১৯৬. রণ ভাওয়ালের বিবরণ ১১২, সরাইলের বিবরণ ১১৩, ভুলুয়া রাজ্যের 
বিবরণ ১১৭, বারাহী বিগ্রহ প্রাতষ্ঠা ১২১, ঈশা খ! মসনদআলী ১২৮, সরাইলের ঈশা খা ১৩২, 
ত্রিপুরার প্রভাব ১৩৪ ০, ৮৭---১৩৫ 


বারাছী শর ] 
বারাহী 9 মারিচী মূর্তি অভিন্ন ১৩৫, পুরাঁণ ও তরে বারাহী বিগ্রহ ১৩৫, তুলুতার 
বারাহী মৃত্তির বিবরণ ১৩৬, নান! দেশ হইতে বারাহী মূর্তির আবিষ্ষার ১৩৯, ভুনুযার বারাহী 
মৃন্তির ৪ বৌদ্ধগণের মারিচী মৃত্তির ধ্যান মন্ত্র ১৩৭, তত -- ১৩৫--১৩৮ 


ভুলুয়া বিজয়। 


ত্রিপুরার সহিত স্ুপুরা রাজের প্রতিযোগীতা এক্ষার চেষ্টা ১০৮, ত্রিপুরার সামন্তগণ 
মন্য ভূলুয়া রাজের প্রাধান্ত ১৩৮. মহারাজ ধন্তমাণিক্য ও ভুলুয়! রাজ ৯৩৮, দ্বেবমাণিক্য ও ভুলুযা 
পতি ১৩০, উদয়মাণিকে।র শাসন কালে তূলুয়া রাপ্গের অবাধ্যতা ১৩৯, অমরমাণিক) ৪ ভুনুরা 
পতি ১৪০, অমরমাণিক্যের প্রতিদ্ন্বী ভুলুয়। রাজের নাম ১৪১, ভুলুয়া রাজের অবাধাতা ও 
মমরমাণিক' কর্তৃক ভুলুর! আক্রমণ ১৪৭, ভুলুয়া বিজ্ঞ ও লুষ্ঠন ১৪৩, অমরমগাণিক্য ও বাকল! 
বাঙ্গয ১৪৪, কড়িমুদ্র! প্রচলিত থাকিবার গ্রমাণ ১৪৫. “চৌধুরীর লড়াই, নামক প্রদিদ্ধ ঘটনার 
কাগণ ১৪৬, ভুলুয়া যুদ্ধে নিহত রামরাম চক্রবর্তীর বিবরণ ১৪৭, **-. ৪৪ ১৩৮১৪, 


২৪৮ 


রপ ও ্রীহষ্ট বিজয়। 


তরপের শাসনকর্তী অমবসাগর খনন কার্ষো সাহাধ্য না করায় অমরমাপিক্ের কোধ ১৪৯, 
তরপের প্রাচান বিবরণ ১৪৭, মহারাগ ক্মরমাণিকা কর্তৃক তরপ আক্রমণ ও বিজর ১৫২, 
তুরপ অভিযানে নিয়োজিত সৈন্তাধাক্ষণণ ১৫২. শ্রাহ্ট আক্রমণ ও বিজয় ১৫৩, অমরমাণিক্যের 
শ্রীহট বিঞ্য়ের নিদর্শন হচক মুদ্রা ১৫৪, টু ... ১৪৮--১৫৫ 


বারি 


বৈবাহিক [ববরণ ১৫৫, প্রাচীন পদ্ধতি রক্ষা চেষ্টা ১৫৫, বনু বাহ্‌ ১৫৬, মৃত রাজার 
আস্তো্টিিয়া সম্পাঁদন ১৫৭, সহম্রণ প্রথা ১৫৮, যুবরাজ উপাঁধি প্রচলন ১৫-, রাঁজকুমারগণের 
ঠাকুর উপাধি ১৫৯, সাহিত্যান্থরাগ ১৫৯, ক ১৫৫--১৫৯ 


ধর্মমত ও ধন্মাচরণ। 


সাধারণ কথা! ১৫৯, ধর্মমত ১০০, জলাশয় প্রচিষ্ঠা ১৬*, জলাশয়ের পর্য্যায় ও প্রকার 
ভেদ ১৬০, জলাশয় খনন ও উৎসর্গ ফল ১৬১, ত্রিপুর রাজন্তবর্গ কর্তৃক জলাশয় প্রতিষ্ঠ' ১৬১ 
দেৰায়তন ও দেবতা প্রতিষ্ঠা ১৬২, শীস্তীয় মত ১৬২, ত্রিপুরেশ্বরগণের কার্য ১৬৯. মহারাজ অমর 
মাণিকোর স্থাপিত মঠ ও বিগ্রহ ১৬২, অমরপুরে রাজধানী স্থাপন ১৬৩, মঙ্গলচণ্তী বিগ্রহ ১৬৩, 
মহারাজ পাজধরমাণিকোর প্রতিষ্ঠিত মঠ ও বিগ্রহ ১৬৩, মহ।রাজ অমরমাণিক্যের কার্ধা ১৬৩. 
মহারাজ কর্গাণমাণিক্যের কার্যা ১৬৪, উদরপুরের ভৈরব লিঙ্গ ১৭*, কসবার প্য়কাঁলীর 
মন্দির ১৭১, অন্তবিধ প্রণাজনক কার্া ১৭৪. তীর্থ ভ্রমণ ১৭৫»... ...  ১৫৯--১৭৫ 


সামরিক বল ও সমর বিবরণ। 


সৈম্থ সংখ্যা ১৭৭, সৈন্তের পরে বিভাগ ১৭৫, সৈগ্তাধ্যক্ষের উপাধি ১৭, সেণাপাঠগণের 
কার্যাদক্ষতা দ্বারা লব্ধ উপাধি ১৭৬, যুদ্ধাসত্ ১৭৬, যুদ্ধযান ১৭৬. রপবাস্য ১৭৯, ব্যৃহ রচনা ১৭৭, 
দর ও দেনা নিঝস ১৭৭, দুর্গ ও সেনানিবাসের স্থান নির্ণয় ১৭৭, রাজা ও রাজকুমারগণের 
ুন্ধযাত্রা! ১৭৭. রাজা! ও র।জকুম'রগণের শৌর্ধয ১৭৭, অভিযান ও সমর ১৭৭ ভুলুয়া অভিযান ১৭৭, 
ভূলুয়া বিজয় ১৭৮, তরপের যুদ্ধ ১৭৮, তরপ যুদ্ধের কারণ ১৭৮, শ্ীহট্রবিজয় ১৭৯, শ্রীহট আকমণের 
কারণ ১৭৯, সরাইল অভিযান ১৮", রসাঙ্গের যুদ্ধ ১৮০, ব্ুসাঙ্গ অভিষান ১৮*. উড়িয়া রাজার 
বিবরণ ১৮১, আরাকান রাজে? চট্টগ্রাম আক্রমণ ১৮৩, চট্টগ্রাম যুদ্ধ ত্রিপুরার পরাজয় ১৮৪, মঘ 
কর্তৃক উদয়পুর রাজধানী অধিকার ও লুণ্ঠন ১৮৬, মহার!্জ অমরমাণিক্যের পলায়ন ১৮৯, বঙেশ্বর 
কর্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ ১৮৭, দ্বিতীঁর বার ভুলুয়া বিজয় ১৮৭, বঙ্গেশম্বর কতৃক পুনরাক্রমণ ১৮৮, 
মন্থারাঙ্ড কল/াঁপমাণিক্যের শাসনকাঁল ১৮৮, বাঙ্গালী সৈশ্ত ১৮৭, সাধারণ কথা ১৮৯, ত্রিপুরা? 
বাঙ্গালী সৈল্ট ০৮৯, সৈনিকদলের বিশ্বাসঘাতকতা ১৯০, পাঠান সৈম্ত ১৯, মহারাজ 
অমরমাণিকের শাসনকাল ১৯১, ফিরিঙ্গী সৈম্ত ১৯১, দু ১৭৫--১৯২ 


রাক্ল। ও রাজ্যঘটিত বিবরণ। 
রাকদনী প্রতিষ্ঠা ১৯২.. অমরহররে রাজধানী ২৯০, হাতা ছড়ী বালান ১৯০, 
কল্যাপপুরে রাজধানী ১৯৬. টা টা ১৯২--১৯৭ 


১1৩/০ 


রাজ ছরবার। 
দরবারের গঠন প্রণালী ১৯৭. দরবারের কার্য; ১৯৭, হত ১৯৭ 
শাসনতন্ত্র ও শাসন প্রণালী । 
শাসনতন্ত্র ১৯৭, শাসন প্রণানী ১৯৭, চর নিয়োগ ১৯৮ বাজকর ২১, ১৯৭__২*২ 


* রাজা ও রাজ্যের অবস্থা । 
মহারাঁজ অমরমাঁণিক্যের পূর্ব বিবরণ ২৭২, মহারাজ অমরুমাণিক্যের শাসনকাল ২৯ *. 
মহারাজ বাজধরমাণিক্যের শাসন্কাল ২১২, মহারাজ যশোধর মাণিক্যের শাসনকাল ২১৩; 
ত্রিপুরায় মোগল শাসন ২১৭, মোগল মসজিদ ২১৭. বদর মোকাম ২১৮, মোঁগলগণের উদয়পুর 
ত্যাগ ২১৮, মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের পরিচয় ২১৮, কল্াণমাণিকোর শাসনলকাল ২২১, 
রাজা ও রানীর গুঁদারধ্য ২২৫. সামাজিক অবস্থা ২১৬. সুরার প্রভাব ২২৬, ভূতের উপদ্রব ২২৭, 
মুদ্রা ২২৮, কড়ি মুদ্রা ২২৮, রাজ্যের বিশেষত্ব ২২৯, ০, * ২*২-_-২২৯ 


রাজগণের কাল নির্ণয় 
মহারাজ অমরমাণিক্যের শাদনকাল ২২৯, মহারাজ রাজধর মাণিক্যের রাজত্বকাল 
২৩৪, মহারাজ যশোধর মাণিক্যের রাজত্বকাল ২৩৫, মোগল শীসনকাল ২৩৭) মহারাজ কল্যাণ 
মাঁণিক্যের শাসনকাঁল ২৩৭, রাঁজগণের শাসনকালের তাণিকা ২৪১, :-* ১৮ ২২৯--২৪৯ 
ফুলকুমারী। 
স্থানাদির কুলকুমারী নামোঁৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান ১৪৯, বাজকন্ার নাম 
ফুলকুমারী ২৪২, ফুলকুমারীর পতির কাধ্য ২৪২, ফুলকুমারীর পরিণাম ২৪৩, *-. ২৪১--২৪৪ 


হ্তী বিজ্ঞান 
হস্তীর লক্ষণ ২৪৪, মস্তক ২৪৪, তালু বা৷ টাক্রা ২৪৪, চচ্ষু ২৪৫, দত ২৪৫, পৃষ্ঠ ২৪৯, 
উদর ২৪৩, নখ ২৪৭, দৌম বা! লাঙ্গুলের অগ্রভাগ ২৪৭, বর্থ ২৪৭, গজসুক্তা ২৪৭, মুগ 
পরীক্ষা ২৪৯, হস্তীর উপকারিতা ২৫০, হস্তী ধৃত ২৫৯, মেলা খে! ২৫১, খেদার কর্মচারী 
গণ ২৫২, পাঞ্জালীর কাঁধ্য ২৫৩; পাত বেড় ২৫৪, কোঠ বা গড় নির্মাণ ২৫৮, হস্তী থেদান ২৬০ 
হস্ত বন্ধন ২৬৩, বাংড়ি খেদ1 ২৬৬, বাংড়ির দ্বিতীয় প্রণালী ২৬৭, ক্লাশী শিকার ২৬৭, পরভাল! 


পিকার ২৬৭, ফাঁদ শিকার ২৬৮, সাইস্তা, কাগ্য ২ন, হন্তী পালন ২৭১, তন্তী চিকিৎসা ২৭৩, 
২৪৪-_-২৭৯ 


বার বাঙ্গাল।। 
রাজমালায় বার বাঙ্গালার উল্লেখ ২৭৯. বারভূএ শাসনের প্রাটানত্ব ও প্রভাব ২৮০, 
বারভূঞ্ার নামের তালিকা ২৮৩, ঈশা খা মদনদআলী ২৮৪, প্রতাঁপাদিত্য ২৮৪, চাদরায় ও 
কেনার রায় ২৯৩, কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায় ২৯৪, লক্ষ্ণমাণিক্য ২৯৪, মুকুন্দরাম রা ২৯৪, 
ফজলগাজী ও চাদগাজী ২৯৫, হাশমির মল বা! বার হাস্থির ২৯৫, কংশ নারায়ণ ২৯৭, 


রামকুষ্ণ ২৯৮, পীতান্বর ও নীলাম্বর ২৯৯, ঈশ! খা লোহানী ও ওস্মান খা ২৯৯ শেষ কথা ৩**, 
২৭৯৩২ 


$ 
১০ 


রাজধর্ম্মা। 
রাজমালার রাজধর্খের উল্লেখ ৩০২, মাঁনব ধর্শশান্ত্ে রাজবর্শের কথা ৩০২, রাজধর্ 
শরন্ধীয় শান্তর বাক্যের অন্কুবাদ ৩১৫, -.- সপ তত ২0 ৩০৮ত৩৩২ 
সামুদ্রিক বিবরণ ৯০৯ 5০০ রি ৯৮ টে ৩৩২- ৩5৭ 

ত্রিপুরার সামন্তগণ। 
সুদুঙ্লা রাজ ৩৩৭, সরাইলের অধিপতি ৩৩৮, তরপের অধিপাি ৩৩৮, গৌড় বা 
আট -৩৯, ইটা রাজোর অধিপতি ৩৪০, রঃ ১৮ হল ৩৩৭-৩৪৪ 
রাজমালা৷ তৃতীয় লহরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম শু সংক্ষিপ্ত পরিচয় ... ৩৪৪-_৩৫৫ 
শাঁজসালা তৃতীয় লহরে উল্লিখিত স্থানের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১০ ২৫৬৩৬হ 
চিত্র-সূচী। 
$ . শ্রীন্রীচন্দ্রমা দেব *" মুখপত্র । ১৫1 অমর মাঁপিক্যের প্রাসাদ... ১৯২ 
হ। ছারা হারাঁজ বোর মাণিক্য ১৬। অমরপুরের দুর্গ... ৮ ১৯৩ 
বাহাছুর :* রহ " মুধপত্র। ১৭। কারুকার্য খচিত শিলা্তস্ত ১৯৩ 
৩। রাণী নগার একাংশ 7 ২৮ ১৮। রাতাছড়ার প্রাপ্ত রিপন. ১৯৪ 
ই: মহারাজ রাঁজধর মাণিকোর বিুন্দির ১৯। মোগল মসজিদ **৮ ২১ ২১৭ 
৫৬ 
৫। মহারাজ কল্যাণ মানিকের নির্মিত ২০। বদর মোকাম *** ** ২১৮ 
মন্দির সমূহ. ১.১ রি ৭৫. ২১। রাজ যুদ্রার প্রতিকৃতি *** ২৩৮ 
৬1 দিদ্ধান্ত বাগীশের লব্ধ তাত্রশান ৮ ২২। গজদস্তের আদর্শ... *** ২৪৫ 
৭। রাজাঁবাড়ীর মঠ... ০২, ৯৬ ২৩। গজনস্তের কাঁরুশিল্পের আদর্শ ' ২৪৩ 
৮। অমর দাঁণিকোর শ্রী বিজয়ের নিদর্শন- ২৪1 গজপৃষ্ঠের আদর্শ ***  ৯** ২৪৬ 
সুচক মুদ্রা তা ১৫8 ২৪। হস্তীর দোম ( জহুরার রা 
৯ মঙ্গলচণ্ডী বিগ্রহ *** ২ ১৬৩ আদর্শ **. ২৪৭ 
৯০ "কালীর মর্দির_কল্যাণপুর ১৬৬ ২৬। হস্তীখেদার পাঁতবেড় ৮. ২৫৫ 
১ ক (নব: ভগ্বস্তূপ ও টালীদ্বর ৯৬৬ ২৭। পাঁতবেড় রক্ষার প্রণালী ... ২৫৬ 
“হ'ব বাড়ীর সিংহদ্বার ও শিলালিপি ২৮। হস্তী আবদ্ধের কোঠ ... ২৫৮ 
৯৬ ২৯1 হস্তী খেদাইয়া কোঠে নেওয়ার চিত্র 
১৩. উদয়পুরের মহাদেব, মন্দির ও শিলাপ্লপি ২৬৩ 
৯৬৮ ৩০। হস্তী সাইস্তা ইঃ কালের কতিপদ্ন 
১৪ | কমান ৬জয়কালীর মন্দির ১৭৯ চিত্র তত ২৭৬ 
মানচিত্র। 

বাজনালা তীয় লহরের লমীদগ্লিক ভিপুল রাজ্যের মানচিত্র নি 8/৪ 





টে লদণ বৃক্তান্তে ২ংযোজিত উত্তরাপথের চিত্র ৮ ১/৪ 


শ্ীক্লাজজ্বালিনা। 


শি স্টপ খাটি 


(ক্ভতীল্ম ভক্্ল 2) 





বিষয় -অমরমাণিক্য হইতে কল্যাণমাণিক্য পর্য্যন্ত বিবরণ। 
বক্তা_ পণ্ডিত-প্রবর গঙ্গাধর সিদ্ধান্তবাগীশ। 

শোতা-_ মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য ও মহারাজ রামদেবমাণিক্য। 
রচনাকাল_-খৃঃ সপ্তদশ.শতাব্দীর;শেব্ভাগ। 


গু সরন্টতযি নমঃ 


শ্রীক্াজন্বালা। 


তরীকা. পশিপা 





(ক্ডত্ভীল্ ক্লক) ॥ 
মঙ্গলাচরণ। 


বেদে রাঁমীকণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। 
আদাবস্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র শীতে ॥ 


প্রস্তাবনা । 


প্রীলপ্রীগোবিন্দমাণিকয পুণ্যবান অতি। 
তাহান তনয় রামমাণিক্য নৃপতি ॥ 
সিদ্ধান্তবাগীশ (১) দার পণ্ডিত পুরাতন । 
তাহানে সন্বোধি রাজ! বলিল তখন ॥ 
জয়মাণিক্যাবধি পূর্ব রাজা যত। 
বংশ শ্রেণী রাজমালা আছযে লিখিত ॥ 
তার পরে যত রাজা হৈছে ত্রিপুরাতে | 
তা সবার কি ব৷ কীর্তি কহত আমাতে ॥ 
সিদ্ধান্তবাগীশ কহে কর অবধান। 
যাহা দেখি শুনিষাঁছি বলিব আখ্যান ॥ 





(৯) দিদ্ধান্তবাগীশের পরিচয় গৰবন্তী টাকায় পাওয়া যাইবে। 


অমরমাণিক্য খণ্ড । 


জযমাণিক্য রাজ। বধিল বখন | (১) 
অমরমাণিক্য রাজ! বৈসে সিংহাসন ॥ 
অমরাবতী মহাদেবী সতী পতিমতি | 
তান গর্ডে চারি পুত্র ধোগ্যবান অতি ॥ 
রাজছুল্লভ নারায়ণ, রাজধর ধীর । 
অমরছুল্লভ নারায়ণ, যুঝার সিংহ বীর ॥ 
চারি পুক্র নৃপতির পদবি নারায়ণ । 
সিংহাসনে বসে রাজ! অতি স্থশোভন ॥ 
পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ রহে আগুমারি | 
দুই পার্খে সৈন্য সেনা রহে অস্ত্রধারী ॥ 
চতুর্দশ দেব বরে ত্রিপুরার রাজ! । 
রাজ! হৈয়! ধর চলে তাকে সহে প্রজ। ॥ 
অমরমাণিক্য রাজ। ছিল পুণ্যবান | 
অগর যাগর খনিবারে করে অনুষ্ঠান ॥ 
রাজছুল্লভাদি পুত্র ছিল বর্তমান । 
মন্ত্রিবর্গ বিরাজিত (২) আদেশ সেই স্থান ॥ 
অমর সাগর দীঘী বিস্তার করিয়া । 
খনাইব বঙ্গদেশী দাড়ি (৩) সব দিয়! ॥ 


(১) জগ্নমাণিকাকে বধ করিয়া অনরদাণিক্য রাজা হইবার বিবরণ দ্বিহীর লহরে। 





ব্য 
(২) মন্্রীবর্গ বিরাজিত--প্রাচীনকালে রাজগণ দন্টীঘিগরকে লইয়া প্রকাশ্ত দরবারে 

রাজকার্ধ্য সম্পীদন করিতেন। ত্রিপুরার সনন্দ ও তাস্রশানন প্রস্থতিতে “কারকবর্ম 
বিরাজতে” বা কারকনবর্ম বিরাজতে” বাক্য ব্যবহৃত হইয়া আমিতেছে। ইহার অর্থ- “মন্ত্রীবর্ণ 
বিরাজিত।» বর্তমান্কালে বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট বে “ননী স্ভাধিত্তি ৮ (৬1507052005 8000) 
শব্দ ব্যবহার করেন, ইহ উত্ত শব্দেরই অনুরূপ । 

- (৬) দাড়ি যুন্তিকা খননের লৌকগণ দাঁড়ি ও তাহাদের সরদারগণ মীঝি নামে জভিহিত্র 
হুইত। উট্টগ্রাম ও নো্কাখানী প্রহৃতি অঞ্চলে এখনও নিবি” শব্দের ব্যবহার আছে । 


লহর ] অমরমাণিকা গড । ৩ 


রাজার আদেশ পাইয়। মন্ত্রিবর্গ কত। 
দথিকা খননে দাড়ি লিখিল সম্মত ॥ (১) 
প্রিপুর। রাজার আমল বঙ্গদেশ যত। 
সব জমিদার প্রতি দাঁড়ি লয় কত॥ 
সেই মত দাড়ি সব আসিল তখন। 
ভগর সাগর দ।ঘী (২) খনিতে আরম্ভন ॥ 
আর দিন অমরসাণিক্য রাজা! বলে।; 
থক। খনিতে দাঁড়ি কেব। কত দিলে ॥ 
ুদ্ধি নারারণ হরিশ্চন্র তনয় । 
পতিকে সম্োধির। কহিছে রি বি ॥ 
বিক্রমপুর জমিদার চান্দরায় নাম। 

সাত শত দাড়ি দিছে কা'ধ্য জা ॥ 
বাকলার বস্থ দিছে সপ্তশত জন। 
সলৈ গোয়াল পাড়। গাজি সগ্ডশত জন ॥ 
ভাওয়ালিয়। জমিদার দিছে হাজার জন। 
অক্ট গ্রামে দিছে দাড়ি পঞ্চশত জন ॥ + 
বানিয়াচুঙ্গের দাড়ি আর পঞ্চশত। 
রণ ভাওয়াল দাঁড়ি সহজ্র সনমত ॥ 
সরাইল ইছাখায় দিল সহত্র জন। 
ভূলুয়া দিয়াছে দাড়ি হাজার আপন ॥ 


৩৭ 
৭ 


দ। 
স্ব 
নুপা 


(১) দীিকা। খননের দাড়ি (কুলি) প্রেরণ পক্ষে সম্্রতি জানাইবার নিমিত্ত অর্থাৎ কুলি 
প্রেরণ জন্য সকলকে পত্র লিখা হইল। 

(২) অমর সাগর--এই বিস্তীর্ণ জলাশম্ন উদয়পুরে অবস্থিত । ইহী মহারাজ অমরমাণিক্যের 
সমুজ্জল কীন্তি। অমরপুতরও ইহীর খনিত এক সাগর আছে। 

* পাঠান্তর- অষ্টগ্রাম পিছে দাড়ি সপ্ত শ তখন ॥ এই পাঠ বিশুদ্ধ নহে। মেট অন্কের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা বায়, এখানে “পঞ্চশত” বাকাই জন্রান্ত। প্রাচীন রাজমালায়ও 
তাহাই লিখিত আছে, বথা ১ 


গ্রামে পিহিলেক পঞ্চশত গন্তি ৮ 


রাজনালা। [তৃতীয় 


সপ্ত হাজার এক শত দাড়ির নিকাশ 1 - 
কবিচক্্র পুজে (১) কহে স্ববুদ্ধি বিশ্বাস ॥ 
কেহ ভয়ে কেহ গ্রীতে কেহ মান্যে দিল। 

বার বাঙ্গালা (২) দিছে তরপে (৩) না দিল ॥ 
এ কথা শুনিয়! রাজ। বড় ক্রোধ হৈল। 
রাজ্যের নিকটে রাজ্য আমা গ্রানি কৈল (৪) & 
রাজধর রাজপুন্র বুদ্ধে নিহুজিল । 

বাইশ সহত্্র সেনা তান সঙ্গে দিল ॥ 

জিকুয়া গ্রামেতে সৈন্য কোঠ বান্ধি রৈল। 
মুছে লক্কর সৈদ্ধিরাম ভাতে ধর! গেল ॥ 

পিত৷ পুত্র দুই জন পিঞ্জরে ভরিয়া । (৫) 
উদয়পুরে লৈয়া গেল ত্বরিত করিয়া ॥ 

চন্দ্রদর্প নারায়ণ, চন্দ্রসিংহ আর । 

ছত্রজিত নাজির, সমর ভীম যাঁর ॥ 

সৌররাষ্ট্র নারায়ণ রণে একা গণি । 

সমর গ্রতাপ নারায়ণ খড়েগতে বাখানি ॥ 





রন 





(১) সুবুদ্ধি নারারণকে পূর্ব পৃষ্ঠায় “হরিশ্চন্্র তনয়” ও এস্থলে “কবিচন্দ্রের পুত্র বলা 
হইয়াছে। এতন্বারা সুবুদ্ধির পিতার প্রক্কত নান নির্ণয় পক্ষে সন্দেহ হইতে পারে। হরিশ্চন্তেক 
“কবিচন্্র উপাধি ছিল, প্রাচীন রাজমালা আলোচনা! করিলে ইহা! বুঝা যান । উক্ত পুথিতে, 


লিখিত আছে ;-- 


“নুবুদ্ধি নারায়ণ সে যে বিশ্বীস প্রধান। 
সর্ব শাস্ত্রে বিশারদ দশ অবধান ॥ 
অনর্গল কবি হরিশ্ন্রের ননান। 
কহিবারে লাগিল দাড়ির বিবরণ ॥» 


(২) বার বাঙালা-_বার ভূঞা কর্তৃক শাদিত ব্গদেশের বার বিভাগ । 
(৩) তরপ- শ্রীহস্টের অন্তভূক্তি একটী পরগণাঁ। প্রাচীন কালে ইহা একটা বত 


বাজ্য ছিল। 


(৪) কৈল- করিল। 
€৫) প্রতিপক্ষ ধূত হইলে তাঁহাকে পিঞ্জরাবদ্ধাবস্থার রাঁজদবুবারে উপস্থিত করিবার নিস 
ছিল, ইহা রাসমাল। দ্বিতীয় লহবেও পাওয়া গিয়াছে। 


লহর ] অদরম!ণিক্য খণ্ড । ৫ 


রণগিরি মারাণ অশেষ গ্রতাপ। 
রণভীম নারায়ণ শত্রর সন্তাপ ॥ 
রণযুঝার নারায়ণ রণে মহাবীর । 
বীরঝম্প নারায়ণ বিক্রম শরীর ॥ 
গ্রজবম্প নারায়ণ থাকে সাবহিত। 
পিতা পুত্র বীরদর্প করেন, বিহিত ॥ 
সৈম্ঠ সমে চলিলেক অর্জুন নারায়ণ । 
হুরিচক্র নারায়ণ বিক্রম পরায়ণ ॥ 
গজসিংহ নারায়ণ সিংহ পরাক্রম | 
ভ্রিবিকস নারায়ণ রণে করে শ্রম ॥ 
গ্রতাপ সিংহ নারায়ণ বীর আগুসারি। 
শত্রমর্দন নারায়ণ বিক্রমে কেশরী ॥ 
চন্দ্রহাস নারায়ণ দেখিতে সুন্দর | 
সথগ্রতাপ নারায়ণ দর্প বহুতর ॥ 

হিস্কুল নারায়ণ হৈতন নাম আর। 
রণসিংহ নারারণ রণে শোভ। যাঁর ॥ 
আশাবন্ত নারায়ণ বীরসিংহ সার। 
সমর বীর নারায়ণ প্রতাপ অপার ॥ 
এই সব সেনাপতি রণে বিচক্ষণ । 

যার ভয়ে কম্পে নিত্য বঙ্গ সেনাগণ (১) ॥ 
ইত্যাদি করিয়া তার! শত সেনাপতি । 
ত্রিপুরের সৈন্য চলে রাজধর সঙ্গতি ॥ 
বাঙ্গালীর সেনাপতি আর কত জন। 
তাহাতে প্রধান চলে প্রতাপ নারায়ণ ॥ 
ছুই হাজার ঢালি চলে নূপুর পরিয়া। 
জাঠি খড়গ চর্ম ধারী ধনুর্ববাণ লৈয়! ॥ 





(১ এই সমগ়্ও ত্রিপুরার দোর্দও প্রতাপ ছিল। বন্গেশ্বরের সহিত সমর ক্ষেত্রে 
নেক ৰার ত্রিপুরেশ্বরের শক্তির পরীক্ষা হইয়াছে । 


রি বাজমালা । পু [তীর 


গরুড় নারারণে 0১) করে গরুড়ের ব্য । (২) 
রাজধ্র নারায়ণ সৈ্েের সমূহ ॥ 
গরুড়াকৃতি এক ব্যহ নির্মাইল। 
ঘেই স্থানে যেই যুদ্ধ! সেই স্থানে দিল ॥ 
চঞ্চু দেশেতে দিল এক মেনাপতি। 
দুই সেনাপতি করে মন্তকেতে স্থিতি ॥ 
জীব! নির্মাইল তার শত সেনা দিয়া | 
উদর নির্মাণ তাতে সৈন্য অপেক্ষিয়া ॥ 
হস্ত্রী ঘোড়! সেই স্থানে দিলেক বিস্তর । 
দুই সেনাপতি তথা রহে শিরন্তর ॥ 
তাহার সহিত সৈথ/ রহিল নির্ভবে । 
স্থানে স্থানে জশ্গগজ করিল সংস্থানে ॥ 
(১ এহ সেনাপঠি গরুড় বুহ রচনার পারধ্টী ছিলেন ঘদিযাই হোধ হয় গড় নারায়ণ 
উপাধি লাভ করিয়হিংলন | 
(২) রাজানদিগের যুদ্ধ কালে স্থানভেদে ও গ্রয়োজনানুসারে সৈন্য হিন্তাস করাকে বাহ 
ধলে। শব্দ রত্রাকরে লিখিত আছে ; 
“ননগ্রন্ত তু দৈশ্তস্ত বিশ্যাসঃ স্থান ভেদ তঃ। 
স বু ইতি বিখ্যাতে। ঘুদ্ধেষু পৃথিবীভূজাম্‌॥৮ 
মহাভারত, আগ্সিপুরাণ, শুক্র নীতি, লীতি দয়ুখ, কাদনদকীর লীতি, মনুপংহিত। প্রভৃতি 
নান! গ্রন্থে ব্যুহ রচনার বিবরণ পিখিত আছে । দও, ভোগ? দল) আহহ? একট, বরাহ, 
মকর, গরুড়, পণ্ম, বজ, শ্ঠেন, স্থচী, অর্দচন্র, সর্বো ভদ্র গ্রসৃতি বহুবিধ ব্যুহের কগা উপরিউক্ত 
গ্রন্থ দমূহে পাওয়া বায়, এ স্থলে তাহার সম্যক আলোচনা করা অনন্তব। একমাত্র গরুড় ব্াছের 
কথাই বল! ঝইতেছে। মন্গ সংহিতীর মতে; 
“দগ বেন ভন্ার্ং বায়াততু শকটেন বা। 
বরাহ নকরাভ্যাং বা! স্থটী ঝা'গরুড়েন বা ॥ 
বতশ্চ ভর়দাশক্বেৎ তো বিস্তারয়েঘলন্‌। 
পদ্মেন চৈব ব্যান শিখিশেত সদা স্বরম্‌॥” 
মনু-৭1৯৮৭7৮ 
যুদ্ধ যাত্রা! কালে অগ্্রে বা পশ্চাতে ভয়ের কারণ থাকিলে গরুড় বাহ রচনা করা বাবন্থেয়। 
উনার দৃশ বিধ বৃহের মধ্যে সর্ধাগ্রে গরুড় ব্যুহের নামোলেথ হইয়াছে। 
রগ, ভীন্ব পর্কের ৫৬ অপ্যার আলোচনায় জানা বার, ছ্বিতীর ধিবসের কুরুনগেত্র 
লমরে, বীরাগ্রগণ্য ভীত্মদেৰ গরুড বাহ রচনা করিয়াছিলেন । 


এলি 


হর ]. 


১৯০ 


অসরস(নিকা খও 


দুই সেনাপতি ছুই পদের উপর । 
রাজধর সৈন্য সমে মাঝে শশধর ॥ 

এই ক্রমে চলিলেক শ্রীহট্র যুদ্ধেতে। 
নৌকা পথে চলিলেক ইছা খা সহিতে ॥ 
অমরমাণিক্য আজ্ঞা পাইয়া তখন। 

ইছা খা সহিতে চলে বঙ্গ সেনাগণ ॥ 
স্থরমা উজাইয়া নৌক! শ্রীহটেতে গেল। 
ফতে খা পাঠান সঙ্গে পূর্বে যুদ্ধ দিল ॥ (১) 
পঞ্চশত ঘোটক সৈন্য পাঠান কর্কস। 
সমর বিজয়ি সৈন্য বান্ধিযা তর্কশ (২) ॥ 
যুদ্ধ হেতু সৈন্য সব স্থর্মা পার হৈল। 
গোধারাণী গ্রামে গিয়া যুদ্ধ আরস্তিল ॥ 
অল্প পাঠান সৈন্য ত্রিপুর বুতর। 
হস্তী দিয়া পাঠান সৈশ্য মারয়ে বিস্তর ॥ 
বান্তাও নামে হস্তী মহা বেগবান। 
হস্তী বেগে শক্র সৈন্য গেল নানা স্থান ॥ 
এরাজিত নারায়ণ জাতিয়ে ত্রিপুর। 
সেই গজ কন্ধে (৩) ছিল যেন মতশুর ॥. 





(১) এই সময় পৈয়দ মুসার পুরু সৈয়দ আদম নাক জটনক মুসলমান তরপের অধিপতি 


ছিলেন। তরপের শাসনকর্তাগণ দিল্লীর সম্রাটের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলেও সাক্ষাৎ ভাবে 
ইহার ব্রিপুরেশ্বরের প্রভাব উপেক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই । আদম অমর লাগর খননের নিমিতব 
মঞ্জুর প্রদান না করায়, অনরনাণিক্য তরপ আক্রমণ করিয়াছিলেন । এই সমন্ন সৈয়দ আদম 
উপারান্তর না দেখি, শ্রীহট্রের পাঠান শাসনকর্তার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই হত্রে পাঠানের, 
লহিত রিপুরেশরের যুদ্ধ হয়। ত্রিপুরু-বাহিনী ক্লাসে যুদ্ধ জয় এবং মুসলমান শাসনকর্তা 
ফতেথাকে বন্দী করিয়াছিলেন। এই সমন মুছে লক্কর ও সৈদ্ধিরাম নামক ছুই ব্যক্তিও ধৃত 
হইয়াছিল। মুছে লম্কর সৈয়দ আদমের পৃত্র বলিয়া বুঝ। যায়) কারণ, আদম মুমলমান শাসনকর্তার 
শরণাপর হইবার পর, ত্রিপুর-বাহিনী কর্তৃক তীহার পুত্র ধৃত ইইয়াছিলেন, ইতিহাঁস আলোচনার 
ইহা জানা যাইতেছে । (কৈলাল বাবুর সংগৃহীত রাজমালা-_২য় ভাঃ, ৬: অঠ ও জ্ীহট্রের 
ইতিবৃত্ত ২র ভাং, ২য় খঃ, ৫ম অঃ ডর্ব্য )। 


(০) 


তর্কশ_জিন। 


(৩. কন্ধেস্থান্ধে। 


১ 


টোগকায়__রোধার়ি, ধাবিত করে। 
৮: 7(৯ ্ররাবত--এই হস্তী স্বেতবর্ণ এবং চতুদন্ত বিশিষ্ট সমুদ্র মনে ইহার উৎপত্তি 
হইযছে। এই 
2 : “হত প্রধণৌ বিপ্রো দেবরাজোহপি তং পুলঃ। 


বাজমাকা। [তীর 


পঞ্চশত শোয়ার ছিল পাঠান ছুর্ববার | 
তাহাকে টোয়ায় (১) হস্তী মারিতে শোয়ার ॥ 
চারি পার্থ বেষ্িত ঘে পাঠান সত্থর । 
তীরেতে সর্ববাঙ্গ ভেদে গজ কলেবর ॥ 
ত্রিপুর সেনায়ে যুদ্ধ দেখায় তাহায়। 

এক হস্তী করে রণ এরাবত (২) প্রায় ॥ 
তাজিতুরকি ঘোটক (৩) শোয়ারেরগণ। 
হস্তীকে বিদ্ধিল তীরে সকলে তখন ॥ 
মাহুতের আঙ্গা জিরা (8) কবচ (৫) ভেদে তীরে । 
তিল মাত্র ছিদ্রে নাহি সকল শরীরে ॥ 

মধ্যাহ্ন সময়ে যুদ্ধ ছুই দণ্ড ছিল। 

শ্রমযুক্ত মাহুতের পিপাস৷ জন্মিল ॥ 

হস্তী খাড়া করি কহে পাঠানের স্থান। 

জল তৃষ্ণা বহু হৈছে স্থির নহে প্রাণ ॥ 
পাঠানে বলিল মাহুত'মিল আমা স্থান ।. 
মিলিলে জল দিব পাইবা সম্মান ॥ 

হুস্তী বৈঠাইয়! মানত করে জল পান। 
হুন্তীকে খাওয়ায় জল করিয়! সন্ধান ॥ 
মাহুতেরে এই লোভ দেখায় পাঠান। 

স্বর্ণ রজত বন্ত্র দেখায় বিগ্বামীন ॥ 


দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন বিষু পুরাণে পাওয়া য়) 


আরুহোরাবস্ং ত্রঙ্গণ ! প্রববাবমরাবতীম্‌॥৮ 
বিফুপুরাণ_-১/৯।২৫ 


(৩) তাজিতুরকি যোর্টক-_তুরক্ধ দেশীয় বলবান ঘোটক। 


(8) আলগা! ছির! ১ অঙ্গ রক্ষিণী ঝা আংরাখা। যুদ্ধ কালে শরীর রক্ষার্থ ব্যবন্ধত জামা । .. 
(৫) কবচ ) বর্থ। স্বর্ণ, রৌপ্য, তা কিনা লৌহ্‌ দ্বারা বর্ম নিশ্মিত হইত, এবং যুদ্ধ 
কালে, অঙ্গ রক্ষার্থ ইহা ব্যবহৃত হইত। 


বাহুর] 


অসরমানিক্য খঞ্জ। 
হ্তী সমে (১) মিলিলে সেই সব দিব। 
সকল প্রধান তৌকে এখনে করিব ॥ . 
এ বলিয়া পাঠান সব মাহুতকে বলে ।, 
জল পানে এরাজিতের শ্রম দূর হৈলে 1 
উলটিয়া হস্তী টোয়ায় পাঠানের উপর । 
বেগেতে হস্তিনী যাঁয় সৈন্যের ভিতর ॥ 
রাজধর নারায়ণ মাহুতের মাথে। . 
ইনাম (২) বাদ্ধিয়া দিল সেই ত যুদ্ধেতে ॥ 
পরেতে পাঠান সূভে একত্র হইয়া। . 
চলন! নামেতে হস্তী সৈন্য আগে গিয়া ॥ 
যুদ্ধ করে পাঠান সব সমর মাঝাঁর। 
তাহ! দেখি ক্রোধ হয় রাজধর কুমার ॥ 
রাজধরে চন্দ্রবাণ (৩) লইল সত্বর। 
দশ চন্দ্রবাণ এড়ে (৪) পাঠান উপর ॥ 
চন্দ্রবাণ প্রজ্লিত হুহস্কারে যায়। 
দৈবগতি চন্দ্রবাণ পড়ে হস্তী গায় ॥ 
হস্তীয়ে চীৎকার দিয়! সৈন্য মধ্যে পড়ে. 
ভঙ্গ দিল পাঠান সৈন্য প্রাণ ভয় ভরে ॥ 
যুদ্ধে ভঙ্গ দিয্বা গেল পাঠুন সকল। 
স্থুরম! দক্ষিণ বন্দে (৫) রাজ সৈন্য বল ॥ 


সেই স্থানে গড় বাদ্ধি রাজধর নারায়ণ। 


ভয়েতে পাঠান সৈন্য করিল মিলন ॥ 
ফতে খা সহিতে পাঠান শরণাঁগত হয়। 
সেই ত সমরে রাজধর যুদ্ধে করে জয় ॥ 





(১ সমে_ সহিত, সহ ॥ 

(২) ইনাম-_ পুরস্কার । 

(৩) চন্্রবাণ চন্্রার্কতি ফলকবিশিষ্ট তীর ( 
(৪) এড়ে-_ক্ষেপণ করে। 

(৫) দক্ষিণ বন্দ__দক্ষিণ লীমার অন্তর । 


৯৪ বাজযালা। [তৃতীকক 


তার পর রাজধর শ্রীহট্রেতে গেল। . 
আদি নামে (১) এক দীঘি সেই স্থানে দিল ॥ 
শ্রীহট্ের মুনারা (২) উচ্চ অর্ধ ভাঙ্গা ছিল। 
জ্রীহট বিজণ্ী বলি মোহর মারিল ॥ 

পনর শ চারি শাক পৌষ মাস শেষে । 
মাঘের পনর দিনে ফতে খা লৈয়া আসে ॥ 
রাজধর চলিল্‌ ছুলালী গ্রাম পথে । 

ইটা গ্রাম হৈয়া চলে উনকোটী তীর্থে ॥ (৩) 
স্নানদান করে তথ! রাজধর নারাযূণ। 
উদয়পুর চলিলেক করি শুভক্ষণ ॥ 

সাত দিন হৈল পথে আইসে রাজধানী । 
ফতে খ! পাঠান সঙ্গে রাজধর আপনি ॥ 
ফতে খ। রাজার সঙ্গে সাক্ষাত করিল। 
মহারাজ ফতে খাঁকে বহু আশ্বাসিল ॥ 
দয়ীবন্ত নারায়ণ রাজার জামাতা । 

তার বামে ইছার্খাকে (৪) বসাইল তথা ॥ 





(১ গাঠীস্তর_ (ক) রাজধর নারায়ণ গ্রীহটেতে গেল ॥ 
আদি নাম মে দীঘী দিয়া হোম করাইল | 
প্রাচীন রাজমাল]। 
€খ) রাজধর নারায়ণ শ্রীহট্রে গেব। 
আদি রাজধর লামে দীধিক। দিল ॥ 
রাজাবাবুর রাজমালা। 
এতদ্থারা জানা যাইতেছে, থনিত দী্িকার "আদি রাজধর সাগর” নাম রাঁখা হইয়াছিল । 
এই জলাশয় অস্ভাপি বিদ্যমান থাকিয়া! সেনাপতি (পরে রানা) রাজধরের বিজয় ঘোষণ! 
করিতেছে। 
(২) মুলারা_ স্তত্ত। 
(৩) উনকোটা তীর্ঘ-_এই তীর্থ কৈলাসহর বিভাগে অবস্থিত। বাঁজমাল! প্রথম ও 
দ্বিতীয় লহরে ইহার বিবরণ সঙ্নিবি্ হইয়াছে! 
€৪) পাঠীস্তর-_"গুভদিনে মিলাইল ফতে খা পাঠান । 
হস্তী ঘোড়া দিল রাজা! বিবারে স্থান ॥ 
দৃয়াবস্ত নারায়ণ প্রধান জামাই । 
তার পাছে বসিবারে দিলেক দেখাই ॥৮ 


উপরের পাঠে বে “ছা খা” লিখিত হইয়াছে, তৎস্থলে “ফতে খা” হইবে। লিপিকার 
এমাদে এরূপ ঘটিয়াছে। 


অমরসাণিক্য খণ্ড । ১১ 


এই মতৈ কত দিন রাজধানী ছিল। 
অমরমাণিক্য তকে সম্মানে রাখিল ॥ 
প্রথ্ণাশ ঘেটক রাখে যোগানে তাহার। 
সেনাপতি সঙ্গে বৈসে মা ফতে খাঁর ॥ 
এক হস্তী পঞ্চ ঘোড়া নান! বস্ত্র দিয। | 
ফতে খাঁ বিদায় করে মর্যাদা করিয়। ॥ 
উদয়পুর হতে খ শ্রীহট্টে আসিল। 
দেই কালে মুছে লক্কর ছাড়িয়া! যে দিল ॥ 
সেই কালেতে অমরমাণিক্য নৃপতি । 
বঙ্গের সকল প্রজ্র। বশ হৈল অতি ॥ 

চৌদ্দ শ উনশত শকে অমর দেব রাজা । 
পনর শ শকে ভুলুয়া আমল করে মহাতেজা ॥ 
ছুল্লভি নারায়ণ নাম স্থুর জমিদার | 
নৃপ মান্চে বসে সে যে ভুলুয়া মাঝার ॥ 
পূর্বব পুরুষ তার ত্রিপুর সঙ্গে মিলে। 
সেই নাহি মিলে উদয়মাণিক্য রাজ্যকাঁলে ॥, 
উদয়মাণিক্য হৈল রাজবংশ বধি। 
ছুল্লভি নারায়ণ ন! মিলিল অহঙ্কারবাদী ॥ 
বাজরংশ মারিয়া তুমি উদয়মাণিক্য। 
আমিও ভুলুয়! রাজা তুমি সমকক্ষ ॥ 
দূত মুখে শুনি উদয়মাণিক্য ক্রোধ হৈল। 
করিতে না পারে কিছু যুঝিবার বল ॥ (১) 
অমরমাণিক্য রাজ! ষখনে হইল । 
ছুল্লভ নারায়ণ প্রতি নৃপতি লিখিল ॥ 
অহঙ্কারে পূর্ণ সে যে ভুলুয়া মাঝার | 
নৃপতির পত্র উত্তর লিখে পুনর্ববার ॥ 





€১ পাঠাস্তর--“হেন শুনি উদয়মাণিক্য ক্রোধে জলে। 
করিতে না পারে কিছু যুঝে গৌড় বলে 1 


১২ বাজম!লা। [তবতীক্ 


বিজযমাণিক্য রাজার জমিদার আমি । 

সে রাজার বড়,য হৈয়। রাজ! হৈল! তুমি ॥ (১) 
তার পত্র সমে আদি কহিলেক দূত। 
তাহা শুনি নরপতি (ক্রোধে অদ্ভুত & 
সেইক্ষণে আজ্ঞা দিল সসৈন্যে সাজিতে। 
ছত্রিশ হাজার সৈন্য চলিল যুদ্ধেতে ॥ 
আপনে চলিল রাজ। চারি পুত্র সঙ্গে ॥ 
তুলুযা' চলিল রাজা যুদ্ধে মনোরঙ্গে ॥ 
সিংহসরব নারায়ণ উক্জির প্রধান । 

ছত্র নাজির মৃপ-শাল! জানেন্‌ সন্ধান | 
শুভক্ষণে নরপতি চলিল ফখন। 

যাইতে পথেতে নৃপে দেখিল স্বপন ॥ 
অভয়! দেবীয়ে (২) স্বপ্নে নৃপতিকে কহে । 
দেবী পুজা! দিয়া যুদ্ধ জয় কর তাহে ॥ 
পৃজা দিয়া নরপতি ভুলুয়াতে গেল। 

ভুলুয! লুঠিল মৈন্যে যেবা যেই পাইল ॥ 
দুর্লভ রায় তিন শত ঘোটক সৈন্য লৈয়!। 
পাঠান চাকর রাখি যুঝিল আসিয়া 
নৃপতির সৈন্যে তাকে ঘিরিল সত্বর। 

ভঙ্গ দিল পাঠান সৈহ্য ঘোড়ার উপর ॥ 
এক ছ্বিজ্জ চড়ে তার হস্তীর উপর। 

দুর্লভ রায় জ্ঞানে মারে, মরে দ্বিজবর ॥. 





(১) পাঠাত্তর--”ব্জিরমাণিক্যের জমিদার আমি । 
বড়ুয়া আছিল! তান আপনেহ তুমি |” 


সেনাপতিগণের নানাবিধ উপাধির মধ্যে “বড়ুয়া” উপাধিও প্রচলিত ছিল। মহারাজ অমরূ 
প্রথমতঃ সেনাপতি (বড়া ) পদে নিযুক্ত ছিলেন, পরে রাজত্ব লাভ করেন। 

€২- খগ্ডল পরগণার অন্তর্গত শিলনীয়া নদীর তীরে অগ্াপি অভয়া দেবী বিমান, 
আছেন। শিলনীয়ার উত্তরাংশ, এই দেবীর নামানুসাসে “অভয়া নদী* নাম লাভ করিয়াছে । 
উদয়পুর হইতে ভুলুয়া যাইবার পথপার্থ্বে এই দেবীয়তন অবস্থিত! 


পর] আমরমাণিকা খণ্ড । ৯৬ 


নৃপতি শুনিল পরে ব্রঙ্গ বধ হৈছে। 
অজ্ঞ প্রায়শ্চিত্ত (১) নৃপতি করিছে ॥ 
ভুলুয়। জয়ে রাজা বাকলাতে গেল । 
কন্দর্প রায় জমিদার বাকলায় বধিল ॥ 
তথায় মহারাজ। হরিষ হইয়া! | 

লুঠিল বাকলা রাজ্য সসৈন্য সাজিয়া ॥ 
গো, মহিষ, মনুষ্য কত বন্থ লুঠা গেল। 
এই সব বিক্রয়েতে রাজ! আদেশিল ॥ 
গে। মুল্য চারি পণ (২) ছাগ ছুই পণ। (৩) 
মনুষ্তের ঘূল্য হৈল এক এক কাহণ ॥ (৪) 
শ্রীহটের সৈগ্য যত সঙ্গে গিয়াছিল। 
লুঠের মনুষ্য নিতে নৃপে আদেশিল ॥ 
রাজার তনয় রাজছুল্লভ নারায়ণ । (৫) 
তার সঙ্গে সেনাপতি ছুল্লভ নারায়ণ ॥ . 


(১) মহধি অনিরার মতে গরুযশচিতেত নিন লিখিতরপ ব্যাখ্যা পাওয়া যা ৮ 
*প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিন্তং নিশ্চয় উচ্যতে | 
তপোনিশ্চয় সংযুক্তং প্রামন্িত্তনিতিস্ৃতং 9 

আরম শব্দে ৩প ও চিত্ত শবে নিশ্চয় বুঝায়। তগোনিশ্চবুক্ত হইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত 
হল যায়। 

হারিতের মতে-প্রযতত্বাোপচিতস্তভং নাঁশয়হীতি” অর্থাত শুদি্থারা, সঞ্চিত পাপ নাশ 
হয় বলিয়। গ্রাযশ্চিও নাম হইয়াছে । 

পাপের প্রকার ভেদে . তন গ্বতগ্র প্রায়শ্চিত্তের বিধান শাস্ত্রে পায়া ধার | অনিচ্ছায় 
ক্ষত্রিয় কর্তৃক ত্র্ধনধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ২৪ বারি ব্রত অথবা ৩৬৭টা ধেনুদান, এবং অসমর্থ 
পক্ষে ১০৮০ কাহণ কড়ি দান ব্যবস্থেন্ন। এই কার্য্ের দক্ষিণা ২০* গে কিন্বা ২** কাহ্ণ কড়ি 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। . ১... 

শৃপাণির “প্রায়শ্চিস্ত বিবেক” রঘুনন্দনের 'প্রীযশ্চিনত তত্ব ও কাশীলাথের কোশ্চিতেলু - 
শেখর প্রতি গ্রন্থে প্রাযশ্তিত সম্বন্ধীয় বিশ্তুত বিবরণ ও ব্যবস্থা সনিবিষ্ট হইস়্াছে। 

0). চারি পণ-চারি আনা। বিশ গপ্তাঙ্গ এক পণ। এক পণ ও এক আনা সমান। 

ইহা! কড়ি খুদ্রা প্রচলিত থাক কালের হিসাব 

(৩). ছুই পণ_ছুই আনা। (৪) এক কাহণ-__যোল পণ বাঁ এক টাকা। 

(৫) পাঠীস্তর-_এপ্রপান তন রাজবল্লভ নারারণ” “রাছুল ভ' স্থলে “রাজবল্লত' লিখিত - 
কইরাছে, ইহা! ভ্রমসন্কুল | 





৯৪ বাজস!ল!। [ তীর 


বহু সৈন্য সঙ্গে দিয়া থানা রাখে তথ! | (১) 
নৃপতি ফিরিয়। আইসে রাজধানী যথা ॥ 
পনর শ শকে অমরসাগর আরম্ন । 
তিন বর্ষে সাগর খন! হৈল সমাপন ॥ 
যেই দিন নাগ বষ্টি জলেতে গাড়িল। 
সেই দিনে নৃপতি সাগর উৎসগিল ॥ 
তার পরে মহারাজা ব্রাহ্মণ আনিয়া । 
ভূম্যাদি বোড়শ দান দিল উহুসঞ্গিয়া ॥ 
মহাবাক্য (২) করে রাজ! জলাশয়ে গিয়া । 
প্রস্তরে নিন্মাইল মঠ ধর্ম উদ্দেশিয়া ॥ 
জগন্নাথ স্থাপিত করিল সেই ম্ঠে। 
নৃত্য গীত মহোৎসব করে বহু ঠাটে ॥ 
চতুর্দশ গ্রাম ভূমি উৎসগিয়া দিল। 
তদবধি চৌদ্দগ্রাম (৩) নাম তার হৈল ॥ 
বার মাসে বার ধাত্রা করিল উৎসব। 
মাসে মাসে ভোজন .করায় দ্বিজ্ক সব ॥ 
ছুই শত ভট্টাচার্য রাজার সভাতে। 
নান শাস্ত্র আলাপন আছিলেক তাতে ॥ 
তুলাপুরুযঘ করে রাজা ধর্ম অবতার । 
মহাদেবী কপ্পতরু হৈল সমিভ্যার ॥ (8) 
অন্যান্য বহুবিধ দান ছিল তাতে । 
পাপ পুণ্য সঙ্গে বায় রাজার মনেতে ॥ 








(৯ এই উক্তিদ্থারা বুঝা যায়, অমরমাণিক্য বাকলা রাজ্যে থানা স্থাপন করিয়াছিলেন ) 
ইহা ঠিক লহে। ভুলুগ্াতে থানা বসান হইগাছিল। পরবর্তী বর্ণনাতার ইহা স্প্তর 
হহয়াছে 3 এ 

“ভুলুরার থানাতে রাজছুল্পভ ছিল। 
লোশা জলে ব্যাম হয় নৃপতি আনাইল ॥৮ 

(২) মহাবাক্য_-প্রতিষ্টা ও দানানি কার্যে উৎসর্গ ঝাক্য। মহাবাকোর অন্ত অর্থ৫ 
আছে, এস্কলে তাহা প্রদান করা স্প্রিয়জন। 

(৯ চৌদ্দগ্রাম একটা পররগণার পঞিণ ত হইপ্রাছে। এই পরগণ! কুনিল্লানগরীর বক্ষিণদিকে 
দশ ক্রেশ দুরে অবহিত এবং হিপুরেখরের জনিদারীর মন্তনুক্ধি। 

99) সমভা,ব সঃভিনাভার, এক সঙ্গে। 


বার] 


'অমরসাণিক্য খণ্ড । চস 


এই ভাবি মহারাজা পুণ্যেতেহি মতি । 
ব্রিপুর বংশেতে জন্ম রাঁখিলেক খ্যাতি & 
আর এক উপস্থিত হৈল সেসময় 


স্বাজপুত্র রাজবল্লভের ব্যাঁম হয় ॥.(১) 


ভুলুয়ার থানাতে রাঁজবল্লভ ছিল। 
লোন। জলে ব্যাম হয় নৃপতি আনাইজ ॥ 
ঘশোধর নারায়ণ থানাতে রাখিল। 
তার সঙ্গে রণছুল্লভি রাজপুজ্র ছিল ॥ 

তার কত দিন পর বঙ্গেতে উৎপাত? 
দিল্লীর উমর! (২) সৈহ্য আইসে অকল্মাহ 
ভঙ্গ দিল ইছা খা সরাইল হইতে। 
নৃপতি সাক্ষাতে আইসে মেহারকুল পথে ॥ 
শুভদিনে ইছ! খাঁয়ে মিলে নৃপ স্থান। 
যোড় হস্তে কহিলেক রাজা বিদ্কামান ॥ 
দিল্লীর উমরা ঘত সরাইল আইদে। 
রাজ সৈন্য দিয়া রক্ষা করহ বিশেষে ॥ 
ইছা খাঁর কাকু বাক্য শুনিয়। নৃপতি। 
তাহার বাক্যেতে স্নেহ জন্মিলেক অতি ॥ 
ইছা খাঁয় চাহে ফৌজ (৩) নৃপতির স্থান । 
মন্ত্রী সবে না কহে যে রাজ। বিদ্যমান ॥ 
স্বভাবে বাঙ্গালী জাতি আপ্ত কর্মে দূ । 
রাজা রাণী প্রতি ভক্তি করিলেক বড় ॥ 
তাজ খা! বাজ খ! নামে ছুই সরদার । 
তার স্থানে ইছ৷ খায় জিজ্ঞাসে বিচার ॥ 





(১) রাজবল্লভ শব্দ ভুল, রাজছুর্লভ হইবে 
(২) উমরা_ ধনী, এ স্থলে সঞ্রাটের অধীনস্থ ওমরাহগণের সৈম্তাকে বুঝান ছইয়াছে। 


যরাহুগণ সম্রাটের সাহাব্যার্থ সৈন্তাদল গঠন এবং রক্ষা করিতেন? প্রয়োজন মতে তাহাদিগকে 
নয়াটের কার্টে নিয়োগ করিতে বাধ্য থকিতেন। এই সৈন্য দলের বায় নির্ধাহার্থ প্মরাহগণ 
নগর বৃত্তি কিবা জায়গীর স্বরূপ ভূ-সম্পন্তি পাইবার ব্যবস্থা ছিল! 


৩) ফৌজ- সন্ত । 


চা 


রাজদালা। [তৃতী 


কি মতে পাইব আমি রাজ সৈঠগণ। 

কি মতে দেশেতে আমি যাইব এখন ॥ 
তাজ খা বাজ খা তাহে বলিল তখন । 
উজির সঙ্গে গ্রীত কৈলে পাইবা সৈম্যগণ ॥ 


ইছ। খাঁয়ে সেই কালে মনে বিবেচিল। 


মহারাণী প্রতি সেই মাতৃ সম্বোধিল ॥ 
রাণী স্তন ধৌত জল ইছ! খা খাইল। 
রাজ! রাণী পুক্র তুল্য তাকে ন্বেহ কৈল ॥ 
সেই কারণ হৈল ইছা খাঁর তরে। 

ইছা! খাঁ মচলন্দানি (১) খ্যাতি দিল পরে ॥ 
ইছ৷ খাঁর প্রতি রাণী রাঁজীতে কহিল। 
মহারাজা সৈন্য দিতে তাকে আদেশিল ॥ 
পঞ্চ হস্তী দশ ঘোড়া পঞ্চ বস্ত্র ২) দিল। 
ইছা! খা, মচলন্দানি ইনাম পাইল ॥ 

বায়ান্ন হাঁজার সৈন্য ইছা খা সঙ্গে আর। 
সিংহ সরব উজির সঙ্গে সৈন্য সমিভ্যার ॥ 
তদবধি ইছা খাঁর মচলন্দানি খ্যাতি-। 
সৈন্য সমে বিদায় হৈয়া গেল শীঘ্রগতি ॥ 
সরাইলে গিয়া সৈন্য রহিল তখন । 

বঙ্গ সৈন্য তত্ব পাইয়া ভঙ্গ দেইক্ষণ ॥ 
এই বার্তী নৃপতিকে লিখে ইছা! খাঁয়। 
মহারাজ। তুষ্ট হৈল এই যে বার্তীয় ॥ 
তার পরে আর ছিল বিধির লিখন। 
রাজপুত্র মৃত্যু রাজবল্লভ নারায়ণ ॥ (৩) 





(১) মচলন্দানি_ ইহা মুসলমান শাননকালের প্রচলিত উপাধি! সাধারণতঃ শ।সনকর্তাঁ 


দ্িগকে এই উপাধি প্রদান করা হইত। বঙ্গের ছাদশ ভৌমিকগপের মধ্যে ঈশা খা। 'মচলনানি 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে ত্রিপুর রাঁজোও এই উপাধির প্রচলন হইন্বাছিল। 
ইহ] যে মুসলমানের অন্থকরণ তাহা স্পষ্টই বুঝা! বাইতেছে। 


হে) পঞ্চ বস্ত্র_পাঁচ কাপ্ড়া ) মুসলমান প্রাধান্য সময়ে (১) পাগড়ি, (২) চাপকান বা 


আঁচ্কান, (৩) সদরিয়া, (৪) ইজার বা পায়জামা, (৫) রুমাল এই পঞ্চ বস্ত্র খেলাত দেওয়া হইত । 


(৩) রাছুল হইনে। 


বহর] 


অদরম(ণিক্য খণ্ড । ছি 


অমরমাণিক্য রাজা শোকে অচেতন | 
পরে যুবরাজ করে রাজধর নারায়ণ ॥ 

তাঁর পরে মহারাজ শিকারেতে গেল। 
রণছুল্লভ নারায়ণ কৈলাতে পাঠাইল ॥ 
পুজ শোকে মহার।জ ভাবে মনে মন |: 
কৈলাগড় হৈয়া সরাইল শিকার গমন ॥ 
রাজা সঙ্গে চলে সব সৈন্য সেনাপতি । 
দউদপুরে নৌকা পথে চলে শীন্রগতি ॥' 
দউদপুর ঘাঁটে গিয়া নৌক। লাগাইল।, 
দাউদপুর জমিদার সে ঘাটে মিলিল ॥ : 
তদবধি মিলন ঘাট নাম তার খ্য।তি। 
দাউদপুর থাকি শিকার করিল নৃপতি ॥ 
তিতাস পাঁর হৈয়া রাজ! সরাইলে গেল । 
সরাইল বেয়ালিশ গ্রাম অরণ্য বহু ছিল ॥ 
বেড়িল অনেক জন্ত তাহার মাঝার। 
মহিষ, ভালুক, ব্যস্ত স্বগের শিকার ॥ 
শিকার করিল রাজা তাহার মাঁঝার | 
নীন। জন্ত মারিলেক চতুর্দশ হাজার ॥+ 
পনর শ এক শাক মৃগয়া করিছে। 

€সই বনে বসাইতে (১) রাজধর চাহিছে ॥" 
বিজয়মাণিক্যাবধি অরণ্য সেই স্থান। 
রাজধরকে দিল রাজা! করিয়া ফরমান ॥ (২)- 
কৈলাগাড়ি সীমানা (৩) বেয়াল্লিশ তপানাম |, 
রাজধরে বসাইল ত্রিপুরার ধাম ॥ 
অমরমাঁণিক্য রাজা শিকার করিয়! |. 
পুনরপি দেশে আইল সর্বৰ সৈন্য লৈয়া ॥ 





(৯ সেই বন আবাদ করিয়া! মনুষ্য-বসত করিবার নিণিত্ত রাজধর প্রার্থনা করিলেন । 
(২) ফরমান- _আজ্ঞাপত্র ॥ 
(৩ পুর্ববকালে সীমানা অক্ষু রাখিবার নিমিত্ত ভূগর্তে করলা প্রোখিত করিয়া রি নি 


কৃইভ। বর্তমান কালেও এই নিয়ম প্রচলিত আছে। 


১৮ বাজমালাঁ? 1 ত্বতীক্ 


পনর শ একশক সময় যখন 

রাজধরের পুঞ্র যশ জন্মিল তখন ॥ 
রাজধরের পুক্র জন্মে মাঘ মাস শেষে। 
শুভ লগ্ন ছুই গ্রহর রাত্রি অবকাঁশে & 
তাহার কুষ্ঠির ফল লিখিল সকল । 

কর্কট লগ্নেতে জন্ম মেষেতে মঙ্গল ॥ 
মকরেতে রবি বুধ ধন্গুতে শনি বল। 
তুলাতে বৃহস্পতি কুস্তেতে চন্দ্র স্থল ॥ 
কুস্তেতে শুক্র রহে দৃষ্টি না করিল বহু। 
অক্টমেতে রহে যার চন্দ্র শুক্র রাছ ॥ (১) 
এই সব যোগে জন্ম হয্বেত যাহার । 

চ্ছেদ যোগ (২) জানিও যে নিশ্চয় তাহার ॥ 
মঙ্গল আছিল মেষে হয় রাজ যোগ । (৩) 
ৰাইশ বৎসর তাঁর হইব রাজ্য ভোগ. ॥ 
যশোধর জন্ম পত্রী কথন শুনিল। 

নাকে কাঁণে যুখে কিছু ছেদন করিল ॥ (৪) 
মহামাণিক্যের পুত্র গগন ফাঁ আর । 

তান বংশে কুচু ফা নাম হইল তাহার ॥ 


পপ 


(১), এতদন্ুদারে রাঁপিচক্র অঙ্কন করিলে নিয্ললিখিত রূপ ধাড়াইবে ১ 

















€হ৩) ছেদ যোগ ও রাজ যোগের বিবরণ রাজমালা দ্বিতীয় লহরের টাকায় সম্িবিষ্ট হইয়াছে 
৫) কুষ্টিতে ছেদ-যোগ থাকায়, সেই দোষ প্রশমনার্থ নাসা কর্ণ ইত্যাদি কিঞি ছেদন 
করা হইল। 


অস্র] 


অমরম।ণিপ্য খণ্ড) চা 


তাহার জ্যেষ্ঠ পুজ বীর রায় নামেতে। 
তাহার কনিষ্ঠ ভগ্গিনী যুঝার ম! পরেতে ॥ 
তাহার কনিষ্ঠ ভাই দুল্লভ নাম ঘার। 
তাহার কনিষ্ঠ ভাতা কল্যাণ নাম তার ॥ 
পনর শ ছুইশক ভাদ্র মাস তাতে । 
কল্যাণ দেবের জগ্ম কৈলাগড় তাতে ॥ 
যশোধর জন্ম হতে অব্ট মাস পর। 
কল্যাণ দেবের জন্ম হইয়াছে তৎপর ॥ 
ভাদ্র মাস দিবা ছুই প্রহর অভিজিত। 
দুই মুহ্ুর্ভেতে জম হইছে নিশ্চিত ॥ 
লগ্নেতে ছিলেক বিছা! তাতে রুহস্পতি । 
মকরেতে শনি কুস্ত রাহু রাজ স্থিতি ॥ 
আর্দা মিথুন চন্দ্র শুক্র কর্কটের। 

রবি সঙ্গে মঙ্গল যে আছিল সিংহের ॥ 
স্বক্ষেত্রে একা সৌম কন্যায় ছিল বুধ।. 
কেতু ছিল সিংহ মাঝে নবগ্রহ বিধ ॥ 
তৃতীয় শনির খক্ষ ক্ষেত্র কণ্ম স্থান। 
লগ্নে তার বৃহস্পতি রাজ যৌগ জান ॥ 
কন্ম স্থানে রানু গ্রহ আশী বর্ষ জীব। 
উনচন্লিশ বর্ষে তান রাজ্য ভোগ হৈব ॥ (১) 





(৯ এজনুযারী রাশিচক্র শিক্কে অঙ্কন করা হইল ৮ 














8 াজমাল!। ঢু তৃতীন্ধ 


রবক্তবর্ণ দুই হস্ত মধ্যে উদ্ধ রেখা । 
মধ্যম অঙ্গুলী সীমা রেখ বাঁয় দেখা ॥ 
হস্তের অস্কুল ছোট নখ ছোট হর। 
তর্জনী তাহার ছোট গ্রাসে কউ নয় ॥ 
আর বিলক্ষণ বাম হস্তের অস্গুলী। 

মধ্যম অস্গুলী হইতে অনামিকা বলী ॥ 
ধ্বজ রেখ! হস্তেতে ত্রিকোঁণ দণ্ড সমে। 
মধ্যম অস্গুলী জিনি রেখা ছিল ক্রমে ॥ (১) 
অপুর্ব বৃষস্কন্ধ বৃষ পৃষ্ঠ ষেন। 

কমনীয় সম অঙ্গ কাম দেব হেন ॥ 

উচ্চ দীর্ঘ হনু গণ্ড কিছু পুষ্ট ছিল। 
দীর্ঘ ললাট নাসা স্থুল দীর্ঘ হৈল ॥ 
পদতলে চিহ্ন আর অন্য হনে (২) ভিন্ন? 
ৃ্ধানুষ্ঠ হ্ত্ঘ অতি সলক্ষণ চি ॥ 

পদের তর্জনী দীর্ঘ বৃদ্ধাঙুষ্ঠ জিনি। 

উদ্ধ রেখ। ছুই পদে আছিল অমনি ॥ 
ধ্বজ ব্রান্কুশ চিত ছিল পদতলে । 

অতি সুক্ষতর হয়ে পর্ববকর স্থলে ॥ 
ত্রন্ধরদ্ধে, নাহি কেশ নিতম্ব শোভন । 
স্ব হস্তেত চারি হাত দীর্ঘ ঘে আপন ॥ (৩) 
অতি বৃদ্ধ রণ ছুল্লভ কৈলাগড়ে ছিল। 
থানাদারী কর্মে তারে নৃপে নিষ়োজিল ॥ 





(৯ এই রাশিচক্রের ফলাফল সামুদ্রিক শাঙ্ত্র আলোচনায় জানা যাইবে ) এ স্থলে বিস্বৃত্ব 
ভাবে আলোচনা করা অসম্তব। 

(২ হনে_-হইতে। 

(৩) “রতিরন্তসি শুক্রসারতা দি গুণ! চাষ্টশতৈঃ পলৈক্লিতিঃ 
পরিমাণমথান্ত ফড়যুা। নবতিঃ সম্পরিকীন্তিতাবুবৈঃ ॥৮ 

মর্্-হংস পুরুষ জলবিহারাসক্ত, শুক্রসারবিশিষ্ট এবং তাহার গুরুতা অষ্ট শতের দ্বিগুণ 
পল অর্থ/ৎ ১৬০* পল পরিমিত। ইহার দেহের দৈর্ধ্ের পরিমূণ ৯৬ অঙ্গুণ (চারি হস্ত ) হইয়। 
ঘাকে, পত্ডি হগণ কর্তৃক এহৎসন্বন্ধে এইরূপ পরিকীন্তিত হয়। 
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লই.) অমরমার্লিকা খণ্ড । ১ 


কল্যাঁণ দেবের সেই মাতামহ হয় । 
কৈলাগড়ে জন্ম কল্যাণ সেইত সনয ॥ 
সেই কালে রণদুল্লতভি দেখে কন্যা স্থত॥ 
দৌহিত্র দেখিয়া। তুক্ট হৈল অদ্ভুত ॥ 
জন্মপত্রী লিখাইয়া দেখিল শোভন । 
দৈবজ্জে নিষেধে তাকে বলিতে কখন ॥ 
কল্যাণ দেবের মাতা হাম্থারমা নাম 
কুচু ফা তাহার পিতা জ্ঞান অনুপাম ॥ 
পুরন্দর আর নাম তাহার যে ছিল। 
তুলসী ঘাটেতে তার গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈল ॥ 
হাম্থারমা হাম্থার কা নামে যে হইছে। 
কৌত্ুতেকে রাজধর এ নাঁম রাখিছে ॥ 
দুর্লভ কল্যাণ রায় দুই শিশুকালে। 
মাতামহ দুর্লভ রায় তাকে জিজ্ঞাগিলে 
তোমা ছুই জনা শিশু কি খাইতে মনে 
যাহা ইচ্ছা দিব আমি বল আমা স্থানে ॥ 
রণছুর্লতে কহে হুংস পাইলে খাই। 
কল্যাণে বলে আমি দুগ্ধ যেন চাই ॥ 
ছুল্লভ নারায়ণ তাহা শুনিয়া হাসয়। 
হংসমান ছুগপ্ধমান ছুই নাম রাখয় ॥ 

আর সব শিশুগণে নাঁনা খেলা খেলে । 
কল্যাণে শিব বিষণ পূজে খেলে ধুলে ॥ 
কল্যাণ দেবের বয়ন পঞ্চ বহনর ছিল। 
রণবল্লভ নারায়ণ (১) কৈলা। মৃত্যু হৈল 
পরে কল্যাণ দেব আইসে উদয়পুর । 
চৈত্রে মদনোৎুপব (২) হইল প্রচুর ॥ 





(১) এরণদু্লভি নারায়ণ হইবে | 

(২) ভবিষ্য পুরাণে শ্রীকৃষ্চ ও যুধিষ্টির সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে, শিশ্বীবিজরী মদন, মহাদেবের 
যোগ ভঙ্গ করিতে যাইয়া তাহার কোপানলে ভক্ম হইবার পর» তাহাকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য 
গৌরী প্রার্থনী করেন । শঙ্কর উত্তর করিলেন--প্রিয়ে, আমার কোপানলে দগ্ধ হইলে তাহার 
গুনঃজন্ম অসস্তব 1 বাহা হউক, আমি বৎসরের মধে। এবটী দিন গাত্র তিক্ূপণ করিতেছি, সেই 
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হু | বাঁজমালা। [ছতীয 


মদন গ্রয়োদশী যাঁত্র! উৎসবের কালে। 
পূর্বদিকে অমরমাণিক্য মঠখলা গেলে ॥ 
চতুর্দোলে চড়ে রাজা প্রচণ্ড শরীর । 
চতুর্দোল শোভিয়াছে দেখিতে সুধীর ॥ 
কল্যাণ দেবকে শিখায় মাসি পিসিগণ । 
রাজার চৌদোলে জল সিচিতে তখন ॥ 
পঞ্চ বৎসর বালক কল্যাণ দেব হুয়। 
রাজার চৌঁদোলে জল সিচে সে সময় ॥ 
দেখিয়া! অমর দেব হাসিতে লাগিল। 
কাহার বালক বলি হৃপে জিজ্ঞাঙ্িল ॥ 
কুচুফার পুভ্র বলি কহে সর্ববজন। 
মাসি পিসি কল্যাণকে নিল সেইক্ষণ ॥ 
তার পর যেন হৈল শুন মহারাজ। 
বিধি নিয়োজিত কর্ম হইলেক কাজ ॥ 
ফুলকোয়ড়ি ছড়া নাম তাহার নিকট । 
তার তীরে ছুই বৃক্ষ আছিলেক বট ॥ 
সেই স্থানে ছুই বৃক্ষ বহুকাল হয়। 
তাতে বাস করি ভূতে উদ্বেগ করয় ॥ 
দিবা রাত্র চাঁরি পাঁচ ভূত হইয়া মেলা । 
উলট পলট হইয়া বৃক্ষে করে খেলা ॥ 
ছুর্গোৎসব চণ্তীপাঠে এক দ্বিজবর | 
ছাগ মাংস লৈয়া যায় আপনার ঘর ॥ 
তাহা! দেখি ভূতে বলে শুনহ ত্রাঙ্ধণ | 
ছাগ মাংস কিছু দাও করিতে ভক্ষণ ॥ 
বিগ্র বলে দিতে নারি রাজার যে বাটা । (১) 
তাহাকে খাইতে চাও ভুমি দুষ্ট বেটা ॥ 


দিন অনঙ্গ সশরীরে আবিভূতি হইবে। সেই দিশ্টা_-বসন্ত কাপের শুরুপক্ষীর ত্রয়োগনী * 
তদবধি উক্ত হিখিতে মদন পূজা ও মদনোৎসব আরস্ত হইয়াছে, সেই উৎসবকে বসাস্তাৎসবও 
ৰলে। এই উত্নব এককালে ভারতের সর্বত্র বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সম্পাদিত হইত, কাশ 
প্রভাবে এখন ভাতা লুপ হইয়াছে । 


€১) রাজার ধাটা__রাজ সরকার হইতে নিপ্পমিত বাট মে যাহা পাওয়া ফায়। 





হর] অমরমাণিক্য খণ্ড । ৩ 


ভূতগণে বলে তাকে শুনহ ব্রাহ্মণ । 
চন্তীপুথি তোর হাতে রক্ষার কারণ ॥ 
মাংস চাহিল ভূতে বিপ্রে নাহি দিল। 
স্বভাব ত্রাহ্মণ গৌড় (১) মাংদ লোভি ছিল ॥ 
পথের পথিক ঘত সেই পথে যায়। 

বট বৃক্ষে থাকি ভূতে তাহাকে লড়ায় ॥ 
রাজার কনিষ্ঠ পুত্র যুঝার নারায়ণ । 

সেই বৃক্ষ নিকটে বাড়ি করিছে স্থজন ॥ 
অমর মাঁণিক্য গিয়া সে বাড়ি দেখিল। 
ভাল পুরী হৈছে বলি নৃপে প্রশংসিল ॥ 
সেই বৃক্ষে থাকে ভূত সকলে কহিল। 
রাজায় ভুতের কথা মনেতে স্মরিল ॥ 
অমর মাণিক্য রাজা কহিল তখন । 

বিজয় মাণিক্য রাজা! নৃপতি খন ॥ 
যশপুর হতে আমি গোপগ্রামে আসি। 
সন্ধ্যার সময় হৈল ভয় নাহি বাসি ॥ 
বিংশতি বৎসর ছিল আমার বয়স। 
কিছু ভয় নাহি রাখি বিষম সাহস ॥ 

সেই রুক্ষ হনে ভূত আইসে আমা আগে । 
পথ চাপি (২) রহিলেক আঁম! অগ্রভাগে ॥ 
দেবতার নাম আমি লইল তখন। 
তথাপিহ ভূতে পথ ন! ছাড়ে তখন ॥ 

খড়গ চন্দ আছিলেক আমার হস্তেতে। 
খড়গাঘাত করিলাম ভূত শরীরেতে ॥ 

দুই খণ্ড হৈয়া ভূত পড়ে পৃথিবীত। 

ধোর। কাক রূপে পড়ে আমার বিদিত ॥ (৩) 





(৯) ত্রাহ্গণ গৌড়_গোঁড়ীয় ব্রাহ্মণ । 
(২) পথ চাপি--পথ আগুলিয়া । 
(৩) ভূতকে বধ করিলে, তাহার মৃত দেহ কাকের আকার ধারণ করে, এই প্রবাদ 
বাক্য পূর্ববন্গে প্রাচীন কাল হইতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 
& 


২ 


রাজমালা। [তীয় 


উথনে মারিছে ভূত কহিল কারণ। 
কিছু বাধা না জন্মিল খড়েগ সেইঙক্গণ ॥ 
এ সব বলিয়া রাজা দিল অনুমতি । 
ছুই বৃক্ষ কাটিয়া পাঁড়িল শীত্রগতি ॥ 
খনিয়া ফেলিল সব বৃক্ষ মূল মাটি। 
ঘতেক পথিক লোক চলে পরিপাটী ॥ 
কাটিয়াছে সেই বৃক্ষ ভূত ছাড়ি গেল। 
কি করিতে পারে ভূত রাজধন্দ বল & 
বুক্ষমূল খনিতে গর্ত হৈল বিস্তর ৷ 
তাহাতে উঠিল জল যেন সরোবর ॥ 
ফুলঝুঁয়রী ছড়া সঙ্গে তাতে বহে জোত। 
নৃপ সবে নরবলি দিত অদ্ভুত ॥ 

€স ডিম্ব পুষ্প দিয়া পুজা তাতে হয । 
ত্রিপুর দেওড়াহি পূজে প্রভাত সময় ॥ 
সেই স্থানের ছুই বুক্ষ কাটায়ে নৃপতি | 
পরে নৃপ কর্ণে রোগ জন্মিলেক অতি ॥ 
মহাকষ্ট পাষ রাজা জীবন সংশয় । 
বৈদ্যের চিকিৎসায় রাজা ভাল নাহি হয় ॥ 
রে'গের আঘাতে রাজার কষ্ট বড় হৈল। 
সিংহাসনে বসিবাঁর রাঁজধর আসিল ॥ 
হুস্তী ঘোড়া সাজাইয় সর্ব সৈন্য লৈয়া। 
যুঝার সিংহ বলে তাতে নৃপ সম্যোধিয়া ॥ 
খড়গ হস্তে করি যুঝার বলিলেক রোষে | 
পিতা স্বত্যু নহে ভাই রাজ! হইতে আসে ॥ 
রাজার নিকটে এক গৃহের স্তস্ত বড়। 
ক্রোধে খড়গাঘাতে যুঝার তাহাতেই দড় ॥ 
সেই আঘাতে স্তন্ত কাটা গেল চতুর্থাংশ । 
শব্দ গেল নৃপকর্ণে ষেন বাজে কাঁংশ ॥ 
তাহা, দেখি নরপতি বিস্ময় হইল ।. 
ছুই ভাই হবে বিরোধ তখনে জানিল ॥ 


কহ] 


অমরম।ণিক্য খণ্ড । ২৫ 


এ বলিয়া নরপতি বিবেক জন্মিয়া 
উঠিয়া বসিল রাজা সিংহাসনে গিয়া ॥ 
তার পরে রাজধর ফিরি যায় ঘরে। 
বিবেক জন্মিল রাজার স্বৃত্যু ইচ্ছা করে ॥ 
সেই কালে ভূত প্রেত অপ দেবগণ। 
জন্মাইল মিথ্যা কথ! কহে সর্বজন ॥ 
শোয়াশত শিশুগণ নৌকাতে ভরিয়া । 
ডুবাইয়। মারিব ফুলকুঁয়ুরি ছড়া নিয়া. ॥ 
তবে ভাল হবে রাজা! জানিও নিশ্চয় । 
কানাকানি করে সবে পা মহাভযব ॥ 
নিশ্চয় না পায় তাতে কোন জনে কয় ।, 
নগরে বাজারে হৈল আকুল হৃদর ॥ 
অমঙ্গল কথা৷ সবে হৈল উদযপুর । 
উদয়পুর উলটিব লোক ঘাবে দূর ॥ 
রাজার বাড়ীতে ব্যাঘ্ে মনুষ্য মারিব | 
শৃগাল কুকুরে সবে নরমাংস খাইব ॥ 
উদয়পুর রাজধানী জলে পুর্ণ হৈব। 
আড়াই শত মনুষ্য গরু বাচিরা রহিব ॥ 
তারপর কতদিনে আর রাজা হৈব । 
সেই রাজা রাজবংশকুল: উদ্ধারিব ॥ 

জন্ম হইছে শিশু লুকাইয়া আছে। 
চৌন্রিশ বৎসর পরে রাজ! হৈব পাছে ॥. 
এ সব প্রসঙ্গ হয় নগরে বাজারে। 

ভয়ে ত্রস্ত হৈয়া সবে কহে পরস্পরে ॥ 
রাজধানী জলে পূর্ণ হইব্‌ জানিল।, 
কদলী গাছের ভোর (১) সকলে বান্ধিল ॥ 
মিথ্যা কথা উদয়পুরে জন্মে প্রতিদিন । 
সর্বলোক ভয়াতুর জানিয়াঁ প্রবীণ (২) ॥ 





ভোর (ভূর )-_ভেলা। 
(২) প্রবীণ-বৃহতৎ। প্রবীণ ঘটন! ঘটিবে জানিয়া! সকলে ভয়াতুর হইল, 


২৬ রাজমালা । [ত্ৃতীক্ক 


যার বে বালক রাখে দুর স্থানে নিয়া । 
গুপ্ত করি রাখে তাকে কুটন্ব আশ্রাইযা ॥ 
এসব বৃত্তান্ত শুনে কল্যাণ দেব মাতা । 
কল্যাণ নিয়া রাখে যথা আপন ভ্রাতা ॥ 
গামারিয়। কিল্লা থাকে কল্যাণ মাতুল ॥ 
গামারী লক্করী কাজে করে অপ্রতুল ॥ 
অন্ন মাংন স্দাকাল তার পাকে হয়। 
উষ্ণ থাকিতে সে ঘে ভোজন করয় ॥ 
কুৎসিত প্রকৃতি তার দিকদারি চাল! | (১) 
প্রাতঃকালে বৈসে খাইতে হয় বু বেলা ॥ 
মগ্য বিনে জল সেই না পিয়ে কখনে । 
অন্য জনে জল খাইতে কিলায় ভোজনে ॥ 
স্থনামা কন্যা তার জামাই পাঠান রায়। 
শ্বশুর নিকটে অন্ন বসি সেই খায় ॥ 
অন্ন মাংস খাইয়া জল তৃষ্ণ হৈল তান। 
শ্বশুর সাক্ষাতে তখন জল করে পান ॥ 
জাঁমাতার জলপান দেখিয়া শ্বশুর ৷ 
ক্রোধে পঞ্চ কিল মারে যেন মত্রশুর ॥ 
অন্ন খাইতে জল খাইলে জামাতা । 
তোমা হতে আম। কর্ম না হবে সর্ববথা ॥ 
খাইতে বিলম্ব তাকে বলে যেই জন। 
কল্যাণ মাতুলে গালি দেয় ততক্ষণ ॥ 
রাজধানীর বালক লুকাইল সবে। 
দূত মুখে নৃপতিষে শুনিলেক তবে ॥ 
মিথ্যা! কথ! জন্মাইল কেবা' নৃপে বলে। 
ধরি আনহ তাঁকে যে স্থানে পাইলে ॥ 


(১) চালা-_বাবহার। মুসলমান শাননকাঁলে "সিকদার, উপাধিধারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসন- 
কর্তীগণ নিতান্ত অত্যাচারী, দাস্তিক এবং স্বেচ্ছাচারী ছিল। বঙ্গদেশে সে কালে বড় লোকের 
গোলামদিগকে “সিকদার, সন্বোধনদ্বারা সম্মানিত করিবার প্রথা ছিল; ইহা উক্ত উপাধিধারী 
শাসনকর্তাদিগের প্রতি দ্বণা প্রকাশের এবং গেলামদিগের প্রভাবের পরিচায়ক | ত্রিপুরায় 
এই উপাধির প্রচলন হইয়াছিল? 





বহর] 


অনরমাণিক্য খণ্ড । চি 


আরোগ্য হইবা রাজ। দান ধর্ম করে। 
রাজকার্্য করে নৃপে তাহার যে পরে ॥ 
রামমাণিক্য রাজা পুন জিজ্ঞাসিল। 
পুরে অমরমাণিক্য কি কর্ম করিল ॥ 
সিদ্ধান্তবাগীশ কহে কর অবধান। 
রঙাঙ্গের যুদ্ধে রাজা করে অনুষ্ঠান ॥ 
শুভ দিন শুভ ক্ষণ করিল তখন । 
যুদ্ধের সেনাপতি হৈল রাজধর নারায়ণ ॥ 
তাহার কনিষ্ঠ অমর দুল্লতি নারায়ণ । 
তাহাকেহ সেনাপতি করিল রাজন ॥ 
চন্দ্র দর্প চন্দ্র সিংহ পদবী নারায়ণ । 


. ছুত্রজিত নাঁজির রণে চলে সেই ক্ষণ ॥ 


দ্বাদশ বাক্গল৷ সৈন্য চলিল সহিতে। 
সর্বব সৈন্য লৈযা গেল রসাঙ্গ যুদ্ধেতে ॥ 
ফেরাঙ্গির সৈন্য চলে নৌকায়ে ভরিয়। | 
তুষ্ট হৈল অমর দেব সৈন্য দেখিয়া ॥ 
চাটিগ্রামে গিয়! সৈন্য শীপ্র উত্তরিল। 
কর্ণফুলি বান্ধ দিয়া সৈন্য পার হইল ॥ 
রাম্থু আদি করি রাজ্য ছয় থানা লয়। 
দেয়াঙ্গ উড়িয়া রাজ্য লইতে আশয় ॥ 
রাজ সৈন্য মন্ত্রণা যে রাম্থু থানা বসি। 
হেন কালে মঘ সৈন্য যুদ্ধ দিল আদি ॥ 
ত্রিপুরার সৈম্য দেখি মঘে বাসে ভয়। 
ফেরাঙ্গির সৈন্য সঙ্গে মঘেতে মিলয় ॥ 
ফেরাঙ্গিয়ে রাজ থান ছাড়ে সেই ক্ষণ। 
মঘে আসি সর্ধব থান। লইল তখন ॥ 
চারিদিগে রসদ বন্ধ করে মখগণ। 
ত্রিপুরার সৈন্যে রসদ না পায় তখন ॥ 
ত্রিপুরার সৈন্য সব রহিতে না পারে । 
ভঙ্গ দিল ত্রিপুর সৈন্য সমর মাঝারে ॥ 


রাজমাকা। [তৃতীক্ক 


অন্ন কষ্টে বহু সৈস্ত পথে পথে মরে । 
চাটিগ্রামে আসে সৈন্য বহু কষ্টে তরে ॥ 
রাজপুজ সৈন্য সমে অন্ন কষ্ট পাইল। 
ঘোঙ্গা আলু (১) খাইল ঘোস্ষি মোড়া (২) নাম হৈল ॥ 
সেই স্থান ছাড়ি আইসে কর্ণকুলি । 

মঘ সৈন্য পাছে পাছে আসিল সকলি ॥ 
ধোপা! পাথরের পথে কর্ণফুলি পার । 

মঘ সৈন্য পাছে পাছে আসে মারিবার ॥ 
অন্ন খাইতে নদী পারে যার গৌণ হইল ॥ 
সেই লোক সব মঘে পথে সংহারিল ॥ 
চাউল খাই (৩) নদী পার হৈল শীপ্রগতি ৷ 
সেই সব জন গ্রাণ হৈল অব্যাহতি ॥ 

এ সব জীনিয়া পরে ত্রিপুরার সেন! । 
পথে পথে চৌকি বসে রাখে আর থানা ॥ 
প্রাতঃকাঁলে মঘ সৈন্য সেই পথে আসে । 
ত্রিপুরার সৈহ্যে মঘ কাটয়ে বিশেষে ॥ 
ভঙ্গ দিল মঘ সৈন্য দেশ উদ্দেশিয়া । 
অমর ছুল্লভ পাছে ধাবমানে গিয়। ॥ 
গুতাঁপ নারায়ণ অমর হুল্লভ সঙ্গে 
সুর রাষ্ট্র নারায়ণ তিন যায় রঙ্গে ॥ 
অমর দুল্লভ মিত্র প্রতাপ নারায়ণ। 
ঘোটকেতে চড়ি মঘের পশ্চাতে গনন ॥ 
তিন শোয়ার মঘ সৈন্য কাঁটিতেছে পাছে। 
প্রীণভয়ে মঘ সৈন্য ভঙ্গ দিতে আছে ॥ 
সাতগড় তিন বীর লইলেক পুনি। 
ছুই প্রহর বেলা হইল ফিরিল তখনি ॥ 
রাজধর সঙ্গে ছিল যত সৈন্যগণ। 
সহজেক মঘ মারিছিল সেই রণ ॥ 





(১ ঘোক্গ। আলু__ পার্বত্য জাতির জুমক্ষেত্রে উৎপন্ন এক জাতীয় কন্দ বিশেষ । 
(২) ঘোঙ্গা আলু তক্ষণের স্থান “ঘোঙ্গিমুড়া” নামে অভিহিত হইয়াছে । 
(৩) খাই--খাইয়া। 


তৃতীয় লহর__২৮ পৃষ্ঠা। 





কর্ণফুলী নদীর একাংশ- নট্টগ্রাম। 


লইর] 


অমরমাণিক্য খণ্ড। ২৯ 


মঘ সৈন্য পাছে পাচ্ছে রাইপুর গিছে। 
দিবাকর অস্ত যায় অন্প বেলা আছে ॥ 
ছুই শোয়ার গেল অমর দুল্লত সনে । 
দিবাকর অন্ত যায় না আসিল কেনে ॥ 
চিন্তাযুক্ত হইল রাঁজধর নারায়ণ । 
আগু বাড়ি চাহে গিয়! সর্বব সৈন্যগণ ॥ 
মুণ্ড সব বিচারিয়া চাহে রণ মাঝে । 
ত্রিপুর মুণ্ড নাহি দেখে যুদ্ধের সমাজে ॥ 
ভাবিত হইয়! সৈন্য ধন্দ লাগে মনে। 
নৃপতিকে কি বলিব ভাবে সৈন্যগণে ॥ 
অমর ছুল্লভ রাজপুজ্র কি হইল জানি । 
তার সঙ্গে ছুই শোয়ার না আসিল পুনি ॥ 
সন্ধ্যাকালে দেখে শোয়ার আসে তিন জন । 
রক্তেতে ভূষিত অঙ্গ না চিনে তখন ॥ 
দূর থাকে সৈন্য সবে ডাকিয়া জিজ্ঞাসে | 
কুশলে আদিল তারা বলিল বিশেষে ॥ 
রাজধর নারায়ণ আগুবারি নিল। 
তুষ্ট'হইয়া সর্বব সৈন্যে শিবিরেতে গেল ॥ 
অশ্ব হতে রাজপুক্র তখনে নামিল। 
রক্ত সমে হাতে খড়গ তাতে ন। খসিল ॥ 
উষ্ণ জল দিয়! তার! হস্ত পাখালিল । 
তিন শোয়ারের হস্তের খড়গ খসাইল ॥ 
রাজপুজর কহিলেক যুদ্ধ বিবরণ। 
সৈন্য সবে শুনিয়া! যে আনন্দিত মন ॥ 
মঘ পরাজয় শুনি মগধ রাজায়। 
উড়িয়া রাজা নামে দূত তখনে পাঠায় ॥ 
দুতে আসি কহিলেক রাজধর স্থানে । 
সমুখ ব€সরে যুদ্ধ হবে তোমা সনে ॥ 
এই তত্ব রাজস্থানে লিখে রাঁজধর | 
সমুখ বওসরে থুদ্ধ হবে পরস্পর ॥ 


৩০ রাজ্মালা। [তৃতীয় 


অমরমাণিক্য রাঁজ। এই পত্র পাইয়!। 
তাহার উত্তর পত্র পাঠাব লিখিয়া ॥ 
বে সব লিখিছ তুমি এই তত্ব সার। 
ছুর্গোৎসব নিকট হইল আইস পুনর্ববার ॥ 
তোসার যুদ্ধেতে পাইলে মঘ ধরি আন । 
ভবানী পুজাতে তাঁকে দিব বলিদান ॥ 
নৃপতির এই পত্র শীত্রগতি পায়। 
রাজধর নারায়ণ আসিল ত্বরায় ॥ 
সসৈন্যে আসিয়া দেখ! দিল রাজধর। 
নৃপতিযে পুত্র দেখি হরি আন্তর ॥ 
যেমতে সমর ছিল রাজধরে কহে। 
শুনিয়া নৃপতি তুষ্ট হইলেক তাহে ॥ 
শ্রমযুক্ত পুভ্র আর সেনাপতিগণ । 
বিদায় দিলেক রাজা যার যে ভবন ॥ 
আনন্দেতে গেল তারা যার যেই ঘর। 
তার পর অমঙ্গল রাজ্যেতে বিস্তর ॥ 

নগরে বাজারে কীদে কুকুর শৃগাল। (১) 
আমের দেবতা কাঁদে নিশি দিব! কাল ॥ (২) 


(১) প্রবিশস্ত বদাগ্রামনারণ্যা মুগ পক্ষিণঃ | 

অরণ্ং বান্তি বাঁ গ্রান্যাঃ স্থলং যান্তি জলোদ্ভবাঃ ॥ 

স্থলজাশ্চ জলং যাস্তি বোরং ঝাশস্তি নির্ভর; । 

বাজদ্বারে পুরদ্বারে শিবা চাপাশিবপ্রদ] ॥ 

দিবারাতরিঞ্চরা বাপি রাঁজ্রাবপি দিবাচরাঃ। 

গ্রাম্যান্ত্যজস্থি গ্রামঞ্চ শ্য্যতাং তন্ত শিন্দিশেৎ ॥ 

মত্ম্তপুরাণ-_২৩৭ অ+» ১৩ শ্লোক । 

মর্ম; বন্য মৃগ 13 পক্িগণ যখন গ্রামে প্রবেশ করিতে থাকে, আর গ্রাম্য মৃগ পক্ষী! 
্সরণ্যে প্রবেশ করে, জীবনিবহ স্থান আশ্রক্স করে, স্থলচরগণ জলে প্রাবেশ করে, অণ্ডভ শংসী 
শিবা সকল রাজছ্বারে ও পুবুদ্ধারে নির্ভয়ে ঘোরবব করিতে আরম্ভ করে, নিশাচর প্রাণীগণ 
দিবালোকে বহির্গত হয় এবং পিবাচরগণ ঝাত্রিতে বিবরণ করিতে থাকে, এবং গ্রাম্য পণ্ড সকল 
যখন গ্রাম পরিত্যাগ করে, তখন বুঝিতে হইবে সমস্ত গ্রাম শূন্য হইবে। 

অশ্নিপুরাণ ২৩৯ অধ্যায়েও এ বিষরের উল্থ পাওয়া যায় ॥ 

শিবাগণের নগরে ঘোরধর করিবার কুফলের বিষয় উপরে পাওয়া গেল। বৃহৎ 
সংহিতার ৯০ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে পাওয়া যায়”_শ্বতি শৃগালাঃ সদৃশাঃ ফলেন” অর্থ[ৎ ফল 
বিষয়ে শৃগালগণ কুকুর সদৃশ । 
(২) দেবভাচ্চাঃ প্রনৃত্যন্তি বেগন্তে প্রলস্তি চ। 


বনস্টাপ্সিং সেই হন্ডুহ ভগ দফমূ 






বহর ] অম্রমাণিক্য খণ্ড! ৩১ 


উদ্কাপাত হয় (১) নিত্য ভূমি কম্পবান। (২) 
জগন্নাথ মঠে কাদে দেখে বিদ্যমান ॥ 

বলভদ্্র চক্ষু হৈতে জলধারা বহে। 

ব্রাঙ্মণে পুছিলে বস্ত্রে মুছ। নাহি রহে ॥ 





আরটস্তি কুদন্ত্যে তা: প্রস্থিগ্স্তি হসস্তি চ 

উত্তি্ন্তি নিষীদস্তি প্রধাবন্তি ধমস্তি চ ॥ 

তুগ্গতে বিক্ষিপন্তে বা কোষ গ্রহরণ ধবজান্‌। 

আবাঙ্মুখা বৈ ভবস্তি স্থানাৎ স্থানং ভ্রম্তি চ॥ 

এবমাছ্যা হি দৃষ্থান্তে বিকারাঃ সহসোখিতাঃ। 

লিঙ্গায়তন বিপ্রেষু তত্র বাসং ন রোচয়েখ। 

বাজ্ঞে। বা ব্যসনং তত্র স চ দেশো! বিন্তাতি ॥ 
মত্ম্তপুরাণ--২৩০ অঃ, ১৫ শ্লোক। 

- অর্ধ) দেব প্রতিমা সমূহ নৃত্য করিলে, কম্পিত বা প্রজলিত হইলে, অস্মি, ধুম, পে, 
্স্ত বা বসা বমন করিলে, বিচরণ ব1! রোদন করিলে, ঘর্ম্ান্ত হইলে, হাসিলে, উঠিলে, বমিলে, 
প্রধাবিত হইলে, ভীতি প্রদর্শন বা ভোজন করিলে, কোষ, প্রহরণ, ধ্বজ ইতত্ততঃ বিঙ্ষিক্ত 
ফরিলে, নীচ যুখ হইলে, এক স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিলে, লিল আগ্তন বা বিপ্রে সহস! 
এই নকল বিকার পরিদৃষ্ট হইলে সেখানে বাস করিবে না। এই নকল বিকারে হয় রাজার 
বিপদ, না হয় রাজ্য বিনষ্ট হইবে। 

বৃহৎ সংহি তাঁ-৪৬ অধ্যায় ৮ম গ্লোকেও এ বিষয় বর্মিত হইম্নাছে। 
(১) অন্বরমধ্যাদ্ব-হবা। নিপতন্ত্যো বাজ রাষ্ট্ী নাশায়। 
নি ংভ্রমতী গগনোপরি বিভ্রমমাখ্যাতি লোকম্ত ॥ 
সংস্পৃতী চন্দ্রাকৌ তথিস্থভাবা স ভূপ্রকম্পা চ। 
পরচক্রাগম নৃপ বধ ছুভিক্ষা বৃষ্টি ভয় জননী ॥ 
বৃহৎ সংহিতা-৩৩শ অং, ১১-৯২ শ্লোক | 
মর্ম) _নানারূপিণী উ্কা নকল আকাশ পথে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে আকাশ 
হইতে পতিত হয়। ইহার! রাজা ও ব্রাজ্য নাশের কারণ এবং লোকের বিভ্রম সুচনাকারী । 
চক্র ও ্্যকে সংস্পর্শ করিয়া তাহা হইতে বিস্থৃত কিন্বা। ভূমিকম্প সমস্থিত উন্ধাপাত হইলে 
প্রচক্রাগম, নৃপবধ, ছুতিক্ষ, অনাবৃষ্টি ও ভয়জনক হয় । 
উক্ত সংহিতার ৩৩ অধ্যায়েব্র ১০ ম শ্লোকে পাওয়া যায়, উক্কাপাত কোন কোন অবস্থায় 
শুভ ফল প্রদানও করিয়া থাকে । 
€২) বৃহৎ সংহিত! ৩২শ অধ্যায়ে ভূমিকম্পের যে সকল বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা 
আলোচনায় জানা যায়, পৃথক পৃথক নক্ষত্রের ভূমিকম্পে দেশ বিশেষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ফল হইয়া 
থাকে । কতিপয় নক্ষত্রের মান তইয়! এক একটি বর্গ গণনা করা হয়, ষথা__বারুৰ্য মণ্ডল, 
৫ 


ত্হ রাঁজমলা। [ভৃগীয় 


বা 


ব্রহ্মদশ্টে (১) দেব্ঘরে টুপি দিয়। চার । 
পুজক ব্রাহ্মণ সবে চলে ভয় পায় ॥ 

হেন মতে অমঙ্গল বনৃতর হৈল। 

বিধাতার নিয়োজিত মাঘ মাস ছিল ॥ 
ফাল্গনেতে বার্তী আইদে কল্সিগ় হৈতে। 
মঘ রাজা! সেকান্দর সা আসিলেক তাতে ॥ 
চাটিগ্রামে মঘ সৈন্য সেইক্ষণে আঈসে । 
এই বার্ভ। পাইয়! রাজ! বলিলেক রোবে ॥ 
সেই দিনে সর্ব সৈঠ যুছোতে পাঠায়। 
বাজবধর নার'য়ণ সেনাধিপ তায় ॥ 

অমর দুর্লভ রাজপুজ রণে নিয়োজিত | 
সেই সেনাপতি হৈল যুদ্ধেতে বিহিত ॥ 
যুঝার সিংহ নাম আর রাজার তনয়। 

সেহ চলিলেক যুদ্ধে করিতে বিজয় ॥ 
নৃপতিয়ে বলে য্ঝার ক্রোধ ভাল নয়। 
শক্র আসে সুবিবারে ধৈর্য এ সময় ॥ 

হেন মতে পুনি পুন (১) নিপেধে (৩) রাজায় । 
যুঝার সিৎহ মহাক্রোধ না'মানে কথায় ॥ 





হৌত ভুজবর্গ, আগ্মেবর্ণ, চি 5 বা তির ও বা র ইহার ও প্রতোক কবরের ভূমিকষ্পে__ 
শন্ত, জল ও বলৌধধি ক্ষণ, পীঢা, অগনীপাল ও গণপিপিগের খির্বংস ইতাদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত ফল 
হয়। তন্মধ্যে আগ্নেরবর্গে ভূমিকম্পের ফল পিল্সে প্রধান করা ৰাইভেছে ১ 





পআগ্মেয়েহঘুদলাশঃ সঙ্গিলাশয় সঙ্ক্ষাফ়াবৃপতি নৈরম্‌। 
দক্র বিচচ্চিক। জর দ্সিপিক1: পাও রোগশ্চ ॥ 
দীপ্বোবসঃ প্রচগ্তাঃ পীডান্তে চাশ্মকান বাহলীকাঃ। 
তঙ্গণ কলি বঙ্গ দ্রঃনিডাঃ শবরাশ্ডনেকবিধা: 0৮ 
বুহত সংভিতী--৩২ শ ভা, ১৪১৫ হ্োক। 


মন্দ ;__আগ্নেয় বর্গে উনিকম্প ভইলে মেঘনাশ, জলাশয় শোষণ, রাজদ্বেষ এবং দ্র, 
বিচষ্চিকা (চুঁলকনা রোগ), জর, বিশপিক। ( স্ফো্টকাদির উত্তসেক) ও পা রোগ হইয়া 
থাকে । এবং দীপ্ত £৩জা। ও প্রচণ্ড ভশ্মক), ভঙ্গ” বহলীক, তঙণ, কচি, ধ্গ ও দ্রাবিড় দেশ 
এবং নানা শ্রেণীর শব+গণ পীড়িত হয়। 
(১) প্রেত বোনি প্রপ্ত ব্রহ্গণকে পরঙ্গষদৈভাশ বলে) পত্রধদশ্য” শব তাহাই 
সপভংশ ! 
- (৯) পুনি পুনিবারম্বার । (5) নিমেষে নিষেধ করে।। 


নুর] 


অদরম।ণিক্য খণ্ড । ৩ 


সাজি চলিল যুঝার নিজ সৈভ সমে (১)।, 
কাল পুর্ণ হৈল তার কি করে বিদ্রসে ॥ 
শুভক্ষণ করি রাজা বিদায় করিল। 
তিন পুভ্রসমে মন্ত্রী বুন্ধে পাঠাইল ॥ 
যার বে উচিত ইনাম বস্ত্র অপস্কার | 
নৃপতিয়ে দিল তাকে বে মত ব্যভার ॥ 
তার পর রাজধর করি যোঁড় হাত। 
করিলেক নিবেদন রাজার সাক্ষাত ॥ 
এক দীঘি খনিয়াছি রাজার আঁজ্ঞাতে। 
কালি উৎসগিয। দীঘি যাইব যুদ্ধেতে ॥ 
তাহ। শুনি নৃপতিষে বলিল তৎপর । 
বিলম্ঘেতে কার্য নাহে চনহ সহর ॥ 
পুন রাজধরে বলে নৃপতির স্থান। 
পুক্কণী উতৎসগি কল্য বাইব ত্বরসাণ ॥ 
সৈন্য বাউক আজি আমিহ যাব পরে। 
চ;রি দণ্ড মধ্যে দীঘি উৎদগি সত্বরে ॥ 
নৃপতিয়ে অনুমতি করিল তখন। 
জযধ্বজ সঙ্গে চলে রাজধর নারায়ণ ॥. 
যুদ্ধে পাঠায়ে রাজা পুত্র সকলেরে । 
দীঘি উৎসগিযা। গেল রাজধর পরে ॥ 
যুদ্ধ স্থানে রাজ সৈন্য গড় বান্ধি আছে। 
সৈন্য সমে রাজধর সাবহিতে পাছে ॥ 
শুশিয়। সেকান্দর না বলিল ছুতেরে | 
অতি শীত্র দূত যাও রাজ সৈন্য তরে ॥ 
রাজপুজ্র যুদ্ধে আইল দেখিব বিশেষ । 
হস্তি দন্ত টোপ নেহ আমার সন্দেশ (২) ॥ 





(১ সমে_সহিত। 
(১) সল্গেশ_ ব্ভা, উপঢৌকন। পুর্বৃকীলে বিশেষ ব্যক্তির শিকট বার্ী ঠোরণ কালে, 


নানাবিধ উপটৌকন পাঠাইবার হিয়ম ছিল । এ স্থংল গজদন্ত শিশ্মিত মুকুট পাঠান হইয়াছিল. 


৩৪ 


রাদমালাঁ। [ত্বতীক্ক 


সৈন্য চচ্চিবা (১) তুমি কতেক আসিল । 
এ বলিয়। পত্র সমে দূত পাঠাইল ॥ 
দন্তটোপ পত্র সমে আসিলেক দূত। 
রাজসৈন্য দূতে আসি দেখে অদ্ভুত ॥ 

তিন ভাই বসিয়াছে রাজপুভ্রগণ ৷ 

অসংখ্য রাজার সৈন্য না যায় গণন ॥ 
অশ্ব গজ বনুতর সৈন্য স্থানে স্থান । 

সেই কালে দূত গেল, সভা বিদ্যমান ॥ 
পত্র টোপ দিয়া দূত কহিল সম্বাদ। 
টোপ নিতে তিন ভাইয়ের ইচ্ছানুবাদ (২) ॥ 
রাজধরে লইল টোপনা পত্র আর ভাই। 
যুঝার সিংহ উগ্ন (৩) হৈল টোপ নাহি গাই ()& 
যুঝার সিংহ বলিলেক মনের যে রোষে।, 
শৃগালের মতে মঘ মারিব বিশেষে ॥ 
সহস্রেক দন্তটোপ পাইব তাহার। 

দূতকে বলিয়া দিল এমত প্রকার ॥ 
চট্টগ্রাম গেল দূত ত্বরিত গমন। 
সেকান্দর স্থানে কহে এ সব কথন ॥ 
শুনিয়া সেকান্দর সাহা বহু ক্রোধ হৈল। 
যুদ্ধ করিবার তরে সৈন্য সাজাইল ॥ 
ত্রিপুর সৈন্যেতে বু ঘোটক শোয়ার । 
সমুখেতে মঘে যুদ্ধ না করে তাহার ॥ 

বন পথে মঘ সৈন্য যুদ্ধে চলিলেক । 

বনে যুদ্ধ হৈলে শোয়ার নাহি চলিবেক ॥ 
রাজধর নারায়ণ রহিছে গড়েতে । 

চরে আসি জানাইল তাহার সাক্ষাতে ॥ 
মগধ নৃপতি রণে আইল বন পথে। 

তুমি সব (৫) বসিয়াছ কোন হেতু তাতে ॥ 





০) চচ্চিবা__অন্ুসন্ধান করিবা। (২) অন্ুবাদ-_পুনঃ পুন বলা । (৩) উদ্ম-_কুপিত। 


€9) নাহি পাই__না পাইয়া । (৫) তুমি সব--তোমরা সকল। 


হহর] অমরমাণিক্য খণ্ড । ৩, 


শুনিয! যুঝার সিংহ চলিলেক রণে। 
সেনাপতি মন্ত্রী সবে নিষেধে তখনে ॥ 
আমা গড়ে যুদ্ধে আসে মগধ রাজন। 
গড়ে থাকি করি যুদ্ধ যাব কি কারণ ॥ 
আজি দিবা বড় যুদ্ধ হইবে নিশ্চিত। 
আগু হৈয়া যাই কেন তাহা অনুচিত ॥ 
ছত্র নাজির যুঝাঁর সিংহের মাতুল। 

মন্ত্রী সবে যুঝারকে বুঝায় অতুল ॥ 
যুঝার কহে মাতুল তুমি যুদ্ধে ভয় পাও । 
মাতুলানীর বস্ত্র পরি ঘরে তুমি যাও ॥ 
ক্ষত্রিবংশে জন্মিয়াছ মরিতে বাস ভয় । 
শঙ্খ বস্ত্র পরি ঘরে যাও এ সময় ॥ 
রাজধরের ঘোড়। নামেতে বুন্দাবন | 
যুঝার সিংহ চাহে ঘোড়। যুদ্ধের কারণ ॥ 
রাজধরে বলে ভাই চড় তুমি নিয়া । 
তোম! জয়মঙ্গল হস্তী আমি চড়ি গিয়া ॥ 
একদন্ত হস্তী ছিল অতি শ্রেষ্ঠতর ৷ 
অনুরোধে যুঝার সিংহ দিলেন তৎপর ॥ 
তুলা ভর আঙ্গাজির! (১) তাহার উপর । 
হাজার মেখি (২) পরিলেক যুঝার তৎপর ॥ 
কনক রচিত শিরক্ত্রাণ দিল মাথে। 
বিচিত্র ভূষণ অঙ্গে চড়ে ঘোটকেতে ॥ 
খড়গ চন্দ তর্ক ধরিল অনুক্রমে । 

আগু হৈয়। চলে যুঝার নিজ সৈন্য সমে ॥ 
বৎসর পঁচিশ বয়স যুঝার নারায়ণ । 
মন্ত্রীবাক্য না মানিয়৷ চলিলেক রণ ॥ 





(৯ আঙ্কাজিরা- ইহাকে “জিরা”ও বলে। ইহা পার্স্ত ভাষার শব । বিশুদ্ধ শব্দ 
“ভেরাঃ। যুদ্ধের পৌষাককে জেরা বলে । অঙ্গ বক্ষার্থ ব্যবহৃত জাম!। 

(২) হাজারমেথি__ইহা৷ পাশি শব । জরির কারুকার্য থচিত যুদ্ধ কালে ব্যবহৃত জাম! 
বিশেষ । 


৩৪ 


রাজমালা। [ ভুতীর, 


সৈন্যের পশ্চাতে চলে রাজধর নারায়ণ |. 
অমর ছুল্লভ চলিলেক লৈয়া সৈন্যগণ ॥. 
রাজধর একদন্ত গজের পুষ্ঠেতে ॥ 

অমর ছুল্লভ রাখে চলিল অশ্বেতে ॥ 
যুঝার সিংহ মনে ছিল পর্ধবত লঙ্িয়া | 
ময়দান সমুখে করি বুদ্ধ করে গিয়া ॥ 

ঘে কালে মগধ সৈম্য আপিবে ময়দানে |. 
অশ্ব সৈন্য সমে যুঝার কাটিব তখনে ॥. 
এত ভাবি রাজপুজ্র তখনে চলিল। 
প্রহরেক রাত্রি ছিল তথা উত্তরিল ॥ 
সেই কালে মঘ সৈন্য তথাতে আসিল ॥ 
গড় বান্ধিযা তারা তথাতে আছিল ॥ 

হেন মতে মঘ সৈন্য তথাতে রহিয়। | 
চারি হাজার সৈন্য পূর্বে দেখা দিল গিয়া ॥ 
তাহা দেখি রৌধিলেক যুঝার সিংহ বীর! 
অশ্ব সৈন্য লৈয়! কাটে মঘ সৈন্য শির ॥ 
ছিন্ন ভিন্ন হৈল সব মগধের সেনা । 

ভঙ্গ দিয়া মঘে গেল আপনার থানা ॥ 
কাটিতে কাটিতে যায় নৃপতি নন্দন। 
মগধ খেদাইয়া (১) কাটে গড়ের সদন ॥ 
সেই কালে বলিলেক যুঝার ফিংহ বীরে। 
শীঘ্র হস্তী আন মঘ গড় ভাঙ্গিবারে ॥ 
আসিতে আসিতে হস্তী মঘ গড়ে গেল।, 
সৈন্য সমে রাজধর তৎপর আসিল ॥ 

মঘ গড় ভার্গিবারে সব সৈন্য যায়। 

তাহা দেখি মঘ সৈন্য বড় ভয় পায় ॥ 
অগ্রি বস্ত্র (২) মঘ সৈন্যে বহুতর ছাড়ে । 
বন্দুকের গুল্লিয়ে বু ত্রিপুর সৈন্য মরে ॥ 








(১) খেদাইয়া- তাড়াইয়া | 
(২) অগ্রি অস্ত্র বন্দুক। 


লহর] 


অদরমাণিক্য খণ্ড । ক 


ত্রিশ হাজার বন্দুক মঘ গড়ে ছিল। 
গুল্লিঘাতে বৃক্ষ পত্র কিছু না রহিল ॥ 
দৈবষোগে জয়মঙ্গল হস্তীর কপালে । 

এক গোল্লাঘাতে হস্তী তাতে ক্রোধে ভুলে ॥ 
সেই কালে যুঝার বলে রাঁজধর ভাই। 
তোমা হম্তী বৈঠাও আমি হস্তীপরে যাই ॥ 
রাজধরে বৈঠায় হস্তী চড়ধে যুঝার। 

ঘোড়া ছাড়ি হম্তী চড়ে দৈবের সঞ্চার ॥ 
হাজার মেখি পৈরে (১) যুজার কনক রচিত। 
ব্যাত্র হেন দেখি হস্তী উঠিল তরিত ॥ 
গোল্লাঘাতে হস্ভীর ঘে ক্রোধ বাড়িয়ে । 
যুঝার চড়িতে হস্তী উঠিলেক রোষে ॥ 
হস্তীর দড়িতে ধরি রহিল যুঝার। 

লটকিয়া (২) রৈল হস্ত্রীর পদের মাঝার ॥ 
মারিল হস্তীয়ে লাথি বুকের উপর। 

সেই ঘাতে পড়ে বীর পথের অন্তর ॥ 

সেই পথে সেই গজ ভয়ে ভঙ্গ দিল । 

হস্তী পদ বুকে ঠেকি যুঝার মরিল ॥ 

ভাই বলে রাজধরে ডাকে বারে বারে। 
অন্কুশ (৩) না মানে হস্তী কি করিতে পারে ॥ 
পথের উপর উচ্চে মঘ সৈন্য ছিল। 
হস্তী'পরে রাজধরকে সেলেতে হানিল ॥ 
উরুতে লাগির। হানা পিছলির। যায়। 
পেটেতে লাগি হাঁন। রক্ত বহে তায় ॥ 
রাজ। হইবার তরে আছিল কপাল । 

এই মর্ত্মাঘতে সেই বাচিল সে কাল ॥ 





(৯) পৈরে- পরিখান করে। 
(২) লটকিল্লা-_ঝুঁপিরা ! 
(৩) অন্কুশ_-ডাঙ্গম, তন্তী ভড়নের লৌহ শিন্সিত দণ্ড বিশেষ 


রাজমালা [তীয় 


ভঙ্গ দিল রাজ সৈগ্ত সাগর প্রমাণ । 

পাছে পাছে মঘ সৈন্য আসে ত্বরমাণ ॥ 
যুঝার সিংহ পড়িয়াছে পথের মাঝার। 

মঘ সৈন্যে কাটি নিল মস্তক তাহার ॥ 

চন্দ্র সিংহের পুত্র ছিল ছোটরায় নাম। 
যুঝার সিংহ সহিত মরিল সংগ্রাম ॥ 

যুঝার সিংহ মিত্র সে যে অতি বলবান। 
মিত্র স্সেহে যুদ্ধ সে যে করিল সে স্থান ॥ 
শতাবধি মঘ সে যে স্বহস্তে মারিল। 

সেই দিন তার সম কেহ ন! যুঝিল ॥ 

যুঝার সিংহ মস্তক দেখে সেকান্দর সাহা । 

তিরস্কার করি বলে ভাল নহে এহা ॥ 
রাজপুজ মারিবারে না হয় উচিত। 

সজীব আনিত। যদি আমার বিদিত ॥ 

তার পিত! অম্রমাণিক্য রাজস্থান । 
যুঝারকে পাঠাইতাম করিয়া সম্মান ॥ 
এমত দারুণ কর্ম না হয় উচিত। 
সেনাগণে গালি দিল সভার বিদিত ॥ 

তার পরে পত্র লিখে নৃপতির স্থানে । 

মঘ রাজ। সেকান্দর বিনয় তখনে ॥ 
রাজপুজ্র পড়ে রণে নামেতে যুঝার | 

আমি আজ্ঞা নাহি করি বধিতে তাহার ॥ 
রান্থু ছকরুয। ছিল আদম বাদসায়। 
তোমা স্থানে রহে গিয়া করিয়। সহায় ॥ 
তাহাকে বান্ধির! পাঠ1ও আমার বিদিত। 
তবে আমা সঙ্গেতে তোম। হবে বহু শ্রীত ॥ 
মঘ দূতে পত্র লৈয়া৷ আসে ত্বরমাণ। 

রাজধর স্থানে পত্র দিল যুদ্ধ স্থান ॥ 

যুদ্ধে ভয় পাইল তার। রাজ সৈম্তগণ। 

পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া বায় ত্রিপুর সেইক্ষণ ॥ 


হয় ] 


'সমরমাণিকা এগ । ৩ 


এই তত্ব উদয়পুরে তিন দিনে গেল | - 
যুদ্ধ ভঙ্গ শুনি নৃপ বনু ক্রোধ হইল ॥ - 
যুঝার সিংহের সেবক যুদ্ধ হনে আসে ।. 
যুঝার সিংহের মৃত্যু নূপে কহে (১) শেষে ॥ 
যেই মতে যুঝার সিংহ পড়িলেক রণ। 
€যন মতে যুদ্ধে ভঙ্গ,ত্রিপুর।র গণ ॥ 
এই বার্তা শুনি রাজা শোকে অচেতম 1 
রাজ অন্তঃপুরে ক্রন্দন করে সর্বব জন ॥. 
আপনে চলিল রাজা যুদ্ধের কৃরণ। 
শোকেতে বিহ্বল তাতে চলিলেক রণ ॥ 
রাজ! বলে পূর্বব রাজা আমল যখন। 
বনু যুদ্ধ করি রাজ্য রাখিছি আপন ॥ 
আপন রাজত্ব কালে পরাভব হৈল। 
রাজ্যধন পুভ্র আমি রাখিতে নারিল ॥ 
যুদ্ধ স্থানে গিষ। রাজা শিবিরেতৈ গেল । 
ভঙ্গ সৈন্য ত্রিপুরের সকল আসিল ॥ 
পুক্র শোকে মহারাজ ভাবে মনে মন। - 
রাজধরকে জিজ্ঞাসিল যুদ্ধ বিবরণ ॥ 
আদি অন্ত নব কথা কহে.রাজধরে। 
রাজা বলে যুঝার সিংহ কার্ধ্য ন্ট করে ॥ 
পরে রাজ। পাঠানের মাহিন! বুঝায়। 
ভঙ্গ দিল ঘত সৈন্য আশ্বাসে রাজায় ॥ 
নুপতি বলিয়া দিল যেন মত বিধি । 
চন্দ্রদর্প বান্ধে গড় সৈগ্ঠকে সন্বোধি ॥ 
যতেক শোয়ার আছে করিষা পয়ান। 
কোঠেতে রহিল রাজা জানিয়া সন্ধান ॥ 
তিন দিন পরে মঘ ইছাপুর। আইসে। 
দুই প্রহর বেলা যুদ্ধ হয়েত বিশেষে ॥ 


৯) হুপে কহে নৃপ স্থানে কহে। 


যাজমালী। [তীয় 


ছুই সহ পাঠান শোয়ার রাজার 1 

রণে আগু ছৈল মঘ সৈন্য মারিবার 1 
প্রতাপ নারায়ণ আদি সেনাপতিগণ। 
অশ্বে চড়ি গেল তারা করিবারে রণ ॥ 
রাজ সৈন্য যুদ্ধ স্থানে রহে সাবহিত | 
ঢুই সহত্র মঘ সৈগ্য হৈল উপস্থিত ॥ 
পাঠান সকলে যায় মারিবার ক্রোধ । 
অধিক আসক মঘ মন্ত্রীয়ে নিষেধে ॥ 
পরে ছুই লক্ষ মঘ আসিলেক রণ। 
পাঁঠানের সৈন্যগণ স্থগিত তখন ॥ 

সেই কালে মন্ত্রী কহে ঘোড়া ছাড় আগে । 
যাবত মঘের সৈন্য গড়ে নাহি লাগে ॥ 
পাঠানে গালিতে (১) বলে মন্ত্রীয়ে (২) বর্বর । 
কিমতে ছাঁড়িব ঘোড়া মঘ বহুতর ॥ 

ঘষে কালে মাঁরিব মঘ তীতে নিষেধিল1। 
এখন মঘ বছু সৈন্য তাতে বিধি দিলা ॥ 
আমা সব বধিবারে তোমা ইচ্ছা হৈল। 
এ বলিয়া পাঠান সব পৃষ্ঠভঙ্গ দিল ॥ 
বৃদ্ধ ত্রিপুর ষত রণের মাঝারে । 

পাঠান সকলে তাকে হাতে হাতে ধরে ॥ 
অলঙ্কার তারা সবের নিলেক পাঠানে । 
রাজ সৈন্য হাহাকার হইল তখনে | 
কোঠ মধ্যে নরপতি ভাবয়ে আপন । 
বিনা যুদ্ধে সৈন্য ভঙ্গ দৈবের ঘটন ॥ 
গঞ্জিয়া তঞ্জিয়া। আইসে মঘঘ সৈন্যগণ | 
নৃপতির ভয় নাহি রাজসৈম্যগণ ॥ 

তাহা দেখি নরপতি ভাঁবিত অন্তর ৷ 
চৌদলেতে উদযপুরে আসিল তৎপর ॥ 





(৯ গালিতে__গালি দিয়! । 
(২) মন্ত্রীকে মন্ত্রীকে 11. 


* সহ? বমরম'ণিকড খন্ত। ১ 


রাজধানী গিয়। রাজা কহে মন্ত্রী স্থান । 
কৌড়ি পুঞ্জ রাখ আনি আমা বিগ্বমান ॥ 
উদ্য়পুরে আসি মঘ কিছু না পাইব।. 
ঘনহীন বলি আমা মঘেতে কহিব | 

রাজার আজ্ঞায় কৌড়ি আনে সেইক্ষণ । 
কোৌঁড়ি পুঞ্জ রাখিলেক রাজার ভবন 
মহারাজ! রাণী সঙ্গে ভঙ্গ সেইক্ষণ। 
রাজধানী প্রজা ভর্গ যার সেই মন-॥ 
ডোমঘাট পথে রাজ অরণ্যেতে গেল । 
সেই স্থানে গিয়া রাজা গোপনে রহিল ॥ 
এথা সেকান্দর সাহা সসৈন্যে সহিত । 
উদয়পুর জাঁসিলেক জানিয়া বিহিত ॥ 
রাজপুরী আসিলেক লুটিবার আশ । 
রাজপুরী শুন্য দেখে হইল নৈরাশ ॥ 

রাজা প্রজা শুন্য উদয়পুর দেশ । 

ধনের কারণে মঘে করয়ে উদ্দেশ ॥ 

পরে সেকান্দর সাহা ধন না পাইয়া! 

ছুই জন দেওড়াই (১) পাইল বন বিচারিয়া ॥ 
(সেকান্দর সাহা বলে দেওড়াই স্থানে । 

ধন দেখাইলে রাজ! করিব এখানে ॥ 

য্ঘ বাক্য শুনি দেওড়াই ধন দেখাইল।. 
সেইক্ষণ দেওড়াইকে রাজা খ্যাতি দিল ॥, 
তাহা দেখি কহিলেক-আর যে দেওড়াই |. 
আর ধন দেখাইব ষদি রাজ্য পাই ॥ 

ধন লোভে মঘ রাজে দ্িল-তাঁকে ফাকি 1. 
সেইক্ষণে রাজা করে দেওড়াই ভাঁকি &- 
ছুই দ্রেগুড়াই রাজা হৈল ধন দেখাইয়া ৷ 
€সকাদ্দরে নিল ধন দেওড়াই ফাকি দিয়া ॥ 





(১) দেওড়াই__ চতু্দশ দেবতার থুজক । ইহাদের রিবন্ষণ গরথম জহরে গুদান করা 
কইয়াছে। এ - 


-* রাজম।লাট ৮ [কী 


ছুই দেওড়াই বাদাবাদি মঘে পাঁয ধন £ 
রাজ ধনে সেকান্দর হরষিত. মন, 
পনর দিবস মঘ ছিল রাজধানী । 
কুড়া মঘী নাম এক সরদার জানি ॥ 
তাহার সহিতে সৈন্য. রাখিয। বিস্তর. & : 
উদযপুর হনে যায় সাহা সেকান্দর ॥ 
পনর শ দশ শত চৈত্র মাস তাত 
প্রথমে আসিল! মঘ উদয়পুরেতে ॥ 
মঘ রাজা সেকান্দর রসাঙ্গেতে গেল ।'. 
অমরমাণিক্য স্থানে পত্রি যে লিখিল ॥. 
আদম সাহাকে রাজা পাঠাও ত্বরিত । 
তবে তোমা সঙ্গে আমা হব বহু প্রীত ॥ 
সেকান্দর সাহা স্থানে নূপে লিখে পুনি ॥ 
শরণাঁগত আদম -সাহ। না দিব কখনি ॥. 
ক্ষত্রিয় বশেতে জন্ম হইছে আমার । . 
তুমি মঘ কি জানিবা আগ! ব্যবহার ॥. 
দৈবযোগে এক পুঞ্ত যুদ্ধেতে মরিছে।. 
আর দুই পুক্র আমা প্রধান যে আছে ॥ 
তাহা ছুই তোম। যুদ্ধে মরে কদাচিত। 
তথাপি আদম আমি না দিব নিশ্চিত (১) & 
রাজার নিষ্ঠরবাণী শুনি মঘ দূতে ॥ 
সেইক্ষণে গেল দূত রসাঙ্গ ত্বরিতে ॥ 
অরণ্য হইতে রাজা. তেতৈয়াতে গেল । 
রাজ্য ্রষ্ট হইয়া রাজা সে স্থানে রহিল & 
সেই কালে কুচক্র এক হইল কখন। . 
ছত্রজিত নাজির নামে দৈবের ঘটন ॥ 
পূর্বব কুলে গিয়া নাজির কুকি রাজা হৈব । 
যতেক ত্রিপুর প্রজ! তার সঙ্গে নিব ॥ 





টে আদম সাহা, রসাজের সামস্ত রাজ! ছিলেন । রসাঙ্জের আধপততি € সেকেন্দর যাহার 
ত সাহার মনোমাপিল্ত হেতু তরিপুরেস্বরের আশ্রক়্ গ্রহণ করেন। 


লঙঃর] 
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কুকির ছাম্কুলদেশ পাট নির্ধাইয়া। 
অঃরমাণিক্য স্থানে লোকে কহে গিয়া ॥ 
তাহ গুনি মহারাজ বনু ক্রোধ হৈল |. 
দ্ুই শত সেনায় নাজির ধরিয়া আনিল ॥ 
নাজির দেখিয। রাজা বলিলেক তাতে । 
এই মুখে রাজ। হৈবা ছান্ছুল রাজ্যেতে ॥ 
নাজির পায়েতে নিগড় দিল সেইক্ষণ। 
বহুল প্রহরী দিয়া নাজির রক্ষণ ॥ 

ছুই দিন ছত্র নাজির নিগড়ে রাখিল। 
অমরাবতী রাণী স্থানে নূপে জিজ্জীসিল্‌-& 
তোমা ভাই ছত্র নাজির বড়হি দুরন্ত ।- 
কুকি রাজা হৈতে চায় লইয়া সামন্ত |. 
মহাদেবী বলে কহি শুন-মহারাজ | : 
তা নাজির আমার কুমস্ত্রণা কাজ ॥ . 
1জ্য ব্রষ্ট আমাদিগের হইল যখন। 

ই সন্বোধিযা! আমি কহিল তখন ॥ 
চলিতে না পারি আমি গহন কানন। 
আমাকে ধরিয়া! চল যে স্থানে রাজন ॥: 
মুখভঙ্গী কৰি নাজির আমা গালি দিল? 
আমা পুত্র যুঝার তার বাক্য না শুনিল ॥ 
রাজ্য ভ্রুষ্ট হৈল তোমা সেই সে কারণ । 
তোমাকে ধরিয়া ভথ্বী নিব কোন জন ॥ 
সহোদর হইয়া নাজির আমা ফেলি গেল। 
তার সম দুষ্ট নাহি দেখি কোন কাল 
আমা সব মারিলে যে সে হইব রাজা ।.- 
ুজ সব খেদাইয়া শাসিরেক শ্রজা ॥ 
নাজির রধিতে আজ্ঞা দিল মহাঁরাণী | 
রাণী অনুরোধ রাজা! ছাড়ায় তখনি (১) ॥ 


হর হি] 


ঞ 








১1 পাঠাস্তুর-_-মহাংধধীর বাক্যে রাজার ৈল ক্রোধণী- 


মাগিবারে ইচ্ছা ইল হেপরিন্উপরোগকে 


 স্লীজমাঙা।। সৃতীঙ্গ 


নাজিরের কথা শুনি নৃপ ক্রোধ অতি । 
ছত্র নাজির বধে আজ্ঞা চন্দ্রসিংহ প্রতি ॥ 
চক্রসিংহে নিবেদিল উচিত ন! হয় । 

নাজির নৃপের শ্যালক মনে বাঁসি ভয় ॥ 
পরে আজ্ঞা! করে আগু নারায়ণ তরে ॥ 
ছত্র নাজির কাট নিয়া মনুনদী তীরে ॥ 
আগুয়ানে কহে নাজির রাণী ভাই হয়। 
তাহাকে কাঁটিলে রাণী বধিবে নিশ্চয় ॥ 
ক্রোধ হৈল মহাঁরাজ। তার বাক্য শুনি। 
চন্দ্রদর্পেতে আঁদেশ হইল তখনি ॥ 
আঁজ্ঞামাত্র চন্দ্রদর্পে না করিল ব্যাজ। 

ছত্র নাজির লৈয়! গেল মনু তীর মাঝ ॥ 
স্নান তপ্পণ করে নাজির মনুনদী তীরে। 
রাম রাম বলি স্বন্ধ পাঁতয়ে সত্বরে ॥ 

মারিল খড়েগর ঘাত স্বন্ধ চ্ছেদ হৈল। 
নৃপতির আজ্ঞা লৈয় দাহ কর্ম্ম কৈল ॥ 
ভ্রাত্‌ শোকে পুত্র শোকে রাণীর ক্রন্দন ॥ 
তাহা শুনি নৃপতির স্থির নহে মন ॥ 

রাজ্য ভ্রষ্ট হৈয়! রাজা অনুশোচ (১) করে। 
মরিবার ইচ্ছা রাজ! ভাবে নিরম্তরে ॥ 
মহারাণী সন্বোধিয়া! কহিল রাজন। 

জীবনের কার্ষ্য নাহি চলহ এখন ॥ 

রাণী বলে এমত বাক্য না হুয় উচিত। 
সৃত্যু ইচ্ছা করে যদি হয়ে প্রায়শ্চিত্ত ॥ 
নৃপে বলে জন্মিলে মৃত্যু আছে তার সঙ্গে ৷ 
অপমান পাইলে শত্রু হাসিবেক রঙ্গে ॥ 
যুঝার সিংহ পুত্র কামোদ কাঁও নাম। 
তাহাকে দেখিলে শোক বাড়ে অনুপাঁম (২) ॥ 


(৯ অন্থশোচ-_অন্ুশৌচনা, অতীত বিষয় লইরা চিন্তা । 
0 আন্গুপাষ__ অনুপম, বাহার উপমা লাই। 
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এই মতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় তিন মাস। 
শোকেতে বিহ্বল রাজা ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ 
দিব! শিব করে রব (১) উদ্কাপাত হয় । (২) 
অমঙ্গল হবে রাজ্যে লোক সবে কয় ॥ 

হস্তী ঘোড়া চক্ষু হৈতে ধারা বহে জল ।. 
আচম্িত মহাবায়ু হইল প্রবল ॥ 

চন্দ দূর্য্য পতন রাজা দেখিল স্বপ্পেতে | (৩) 
নবদণ্ড ছত্র ভাঙ্গি পড়ে পৃথিবীতে ॥ (8) 
মনেতে ব্যাকুল রাজা৷ কুম্বপ্ন দেখিয়৷। 
কোথা যাব কি করিব রহে বিমর্শিয়া ॥ 
অন্যান্য যত রাজা! আমাকে সেবিছে। 
আমার বিপদে তার হরিষেতে আছে ॥ 





(১ সর্বণিক্ষ-শুভ। দীপ্তা বিশেষেণাহ্থ্য শে:ভন1। 
পুরে সৈগ্যেইপসবা চ কষ্টা সথর্ষ্যোমুখী শিবা ॥ 
বৃহৎ সংহিতা--৮ম অঃ. ৪ প্লেক। 
মন্দ্র_-সর্বদিকে দিপ্তশ্বর অশ্ুভকর, বিশেষ 5ঃ দিবাভাগে অস্ুভকর্-হয়, এবং সৈষ্োপরে 
শু পুরে দক্ষিণস্থ। হুরধযমুবী শিবা কষ্টপ্রদা হয়। 
শৃগালের অস্বাভাবিক শব্দকে দীপ্তস্বর বলে । 
(২) উক্কাপাতের ফল পুর্বে দেওয়! হইয়াছে । (দ্বিতীয় লহর, ৭* পৃষ্ঠা দুটা )। 
তে) চন্দ্র ও হৃর্য্যের পতন স্থপ্নে দর্শন করিলে যে ফল হয়, তাহা নিক্ে প্রদান ক? 
ধাইতেছে $-- * 
পশক্রধ্বজাভি পতনং পতনং শশি হুর্যোয়ো । 
দিব্যাস্তরীক্ষ ভৌমানামুৎপা হানাঞ্চ দর্শনম্‌ ॥ 
জী পিশাচক্্রবযাদ-বানরক্ষনিরৈরপি । 
পরাদভি ভবশ্চৈব তক্মাচ্চ ব্যসনোস্তবঃ ॥” 
মত্ম্াপুরাণ_২৪২ অঃ, ৯ও ১৩ল্লোক। 
মর্ম শঙ্খ, ধবজ, চন্দ্র ও সুর্যের পতল এবং দিবা, অস্তরীক্ষ ও তৌম উৎপাত দর্শন 
* *.*. পিশাচ, রাক্ষস, বানর ও ভন্কুক এবং মন্ুষাগণের সহিত ক্রীড়া ও অন্ত হইতে 
ক্সভিভব ( পরাভব )_স্বপ্রে এই সকল দৃষ্ট হইলে বিপদ উপস্থিত হইবে। 
0) ছত্র ও দণ্ড ভঙ্গ স্বপ্নে দর্শন করা রাজ। ও রাজ্যের পক্ষে অমঙ্গলন্চক । 
্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গণেশ খণ্ড, ৩৩ ও ৩৪ অধায়ে ও দেবী পুরাণের ২২ অধ্যায়ে এবং 
ন্যান্ত শাস্রগ্রন্থে শ্বগ্ী ফল সন্বন্ধীয় বিন্তৃত বিবরণ পাওয়া বাইবে। বাহুল্য ভরে এ স্থলে অধিক 
আলোচলার সুবিধা ঘটিল লা । 
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রাজিমালা [লী 


না যাইব রাজধানী নিশ্চফ কহিল । 

ষে করিল স্খ ভোগ তাহা ভাল হইল ॥ 
আষাঢ় মাসেতে রাঁজীর কাল উপস্থিত । 
সভা হৈতে গেল রাজা গৃহেতে ত্বরিত ॥ 
মঠাঁদেবী স্যোধিয়া কহেন রাজন । 
ন্লাজধূর অভিষিক্ত করি এইক্ষণ ॥ 

মনু নাম মহানদী হৈল পৃথিবীতে | 
বাচস্পতি তীর্থচিন্তামণি গ্রহস্তেতে ॥ 
বড়বক্ত নদী হয় মনুর সঙ্গম । 
তাতে ন্নান দান কৈলে হয় পৃণ্যে!ম ॥ 
বড়বক্র মনু সঙ্গম হৃত্যু যার হয়। 
চন্দ্ুলোকে যায় সেই প্রমাণ নিপ্চন্ন (১)॥ 
মনু মীন করিলে যে মহা পুণ্য হয়। 
রাণী স্থানে মহীরাজ। তীর্থকল কয় ॥ 
রাণী প্রবোধিয়া রাজা! দভাতে আসিল । 


পাত্র মিত্র সবাইকে নৃপে আশ্বাসিল ॥ 


আষাঢ় মাসের বৃষ্টি নদী পূর্ণ অতি। 

নৌকা খেলিতে ফাকী বলিল নৃপতি ॥ 
সাঙ্গাইয়া অনেক পৌকা রাজ [র সাক্ষাত। 

নানা বাগ্ধ স্থললিত বাজিলেক তাত ॥ 

চতুর্দোলে চড়ি রাজ! নৌকাতে গমন | 

বাগ্ধ তালে নৌকা চলে হরষিত মন ॥ 

ছয় দণ্ড পথ মনুনদী উজাইয়।! 

প্রজ্মাবের ইচ্ছ! রাজা তটে উঠে গিয়। ॥ 

মনুনদী তীরে এর বৃহৎ শিল। ছিল। 

সেই স্থানে নরপতি প্রত্মাবেতে গেল ॥ 





০৫৯) 


“সমুদ্রম্োত্তরে দেশে ততো মনুনদী স্মৃতঃ। 
ষং গত্ব'পি মহারাজন্‌ পিতা পানীয়মুত্তমং ॥ 
সন্ুনগ্যাং মহারাজ বরবাক্রেন সঙ্গমং । 
: স্বত্র স্বাত্ব। নরোধাতি চন্্রলোৌক মন্তভমঃ 0৮ 
বাযুপুরাণ । 


লঙ্র ] 


অমব্রমানিক্য খণ্ড । ধন 


গোপনে নিয়াছে রাজ! আফিঙ্গ তখন। 
সেই স্থানে নুপে করে আফিঙ্গ ভক্ষণ ॥ 
নৌকা খেলি নরপতি ঘরে আইসে পুনি। 
ছুই প্রহর রাত্রি পরে কাল নৃপমণি ॥ 
বাজধরে তত্ব শুনি আদিল তখন । 
অমর দুল্লভ রাজপুত্র না ছিল ভুবন ॥ 
কুমার কুমারী পৌত্র দৌহিত্র যত জন। 
স্বত রাজা বেষ্িত যে করয়ে ক্রন্দন ॥ 
স্নান করাইয়া রাজা! চৌদোলে রাখিল। 
অমরা দেবীষে মীন পরেতে করিল ॥ 
সেই রাত্র বীণা যন্ত্র ব্রিপুরার গীত। 
দোগরি সারঙ্গ বাজে বংশী স্থললিত ॥ 
সেই রাত্র এই মতে গত হইল নিশি । 
গ্রাতঃকালে দেখিলেক সর্বব সৈন্য আসি ॥ 
পাত্র মিত্রগণ ঘত মিলিয়া গ্রভাতে। 
রাজধর রাজ! করে যথ। বিধিমতে ॥ 
ছত্র দগড আরঙ্গি ধরে শিরোপরে । 
স্থললিত বাগ্োগ্ঠম ছৈল রাজপুরে ॥ 
হস্তী অশ্ব সৈন্য যত আছিল যোগান । 
নৃপতিকে প্রণমিল সিংহাসন স্থান ॥ 
রাজধরমাণিক্য রাজ বৈসে সিংহাসনে | 
মত রাজ! দহিবারে আজ্ঞ। সেইক্ষণে ॥ 
স্বর্ণ জড়িত বস্ত্র পৈরায় রাজন। 
আগর চন্দন দিয়া অঙ্গেতে লেপন ॥ 
রাম নাম লিখিলেক শরীরের মাঝ । 
চতুর্দোলে বৈসে রাণী করি বহু সাজ ॥ 
নৃপ সঙ্গে মহারাণী সহগামী চলে । 

চরণ ধরিয়া রোদন করয়ে সকলে ॥ 
পুজ পৌভ্রাদি রোদন দেখি মহারাণী। 
রোদন দেখিয়া দয! জন্মিল তখনি ॥ 


চি, 


বাজমালা। [তৃতীয় 


তাহা বে দিতে ধন রাণীর আশয় | 
ধন দিলে রাজধরের কিব! মননে হয় ॥ 
এ সব চিন্তিগ্া রাণীর আদেশ তখন । 
অমর ছুল্লভেতে দিল তিন সিন্দুক ধন ॥ 
পৌত্র দৌহিত্র ষত আঙ্টিলেক তাতে 1 
জনে জনে দিল ধন তা৷ সভার হাতে ॥ 
রাজধর রাজ! বলে রাণীর বিদ্রিত। 
রাজধন আমা স্বত্ব বাটা (১) অনুচিত ॥ 
তা শুনি অমরাবতী কহিল তখন । 
তোমাকে দিয়াছি রাজ্য তাঁকে দিল ধন ॥ 
তাহা শুনি নরপতি কিছু না বলিল। 
চতুর্দোল চালাইতে নৃপে আদেশিল ॥ 
হস্তী ঘোড়া বাণ (২) ডঙ্কা (৩) করিয়া! সাজন। 
ছত্র আরঙ্গি নিশান রাজার ভূষণ ॥ 
মৃত রাজা লৈয়া! চলে মনুনদী তীরে । 
চিতা খনিয়। রাখে শ্মসানের পরে ॥ 
শ্াসানেতে মহারাণী দান দিতে মনে । 
বহু যত্বে এক দ্বিজ পাইল তখনে ॥ 
যথোচিত দাঁন ধর্ম রাণীয়ে করিয়া । 
চিতা প্রবেশিতে যায় হরি নাম লৈয়া ॥ 
প্রদক্ষিণ করি রাণী চিতা গ্রবেশিল। 
সেই কালে হরিধ্বনি লোকেতে করিল ॥ 
মুখাগ্রির কর্ম করে অমর ছুল্পভ। 
শুভক্ষণে জন্ম তার বংশের বল্পভ ॥ 
সেই কালে মহারাজার অগ্নি কার্ধ্য হয়| 
পতিত্রতা মহারাণী পতিলোকে ধায় ॥ 
যথাবিধি শ্রাদ্ধ দ্রব্য করে আয়োজন । 
রাজারাণীর শ্রাদ্ধ করে রাজপুক্রগণ ॥ 





(১) বাটা--বাট করা, ভাগ করা । €২) বাণ-_বাণা, পতীকা। (৩) ডস্ক।- নাগড়া, ভেরী। 


গ্হর ] বা'জধরমাণিক্য খণ্ড। বস 


লোকবাদে নাজির বধে করি অবিচার । 
অমরমাণিক্য মৃত্যু লোকেতে গ্রচার (১) ॥ 
রাজধন্ম্ে লিখিয়াছে বিচার রাজার । 
অবিচার করে রাজা পতন পুনর্ববার ॥ 


রাজধরমাণিক্য খণ্ড । 


রামমাণিক্য রাজ। সিদ্ধান্তবাগীশ স্থানে । 

রাজধর রাজ্য গ্রজা শাসিল কেমনে ॥ 
সিদ্ধান্তবাগীশ কহে শুন মহারাজ । 
রাজধর রাজী হৈয়া ষে করিছে কাজ ॥ 

এ. বেই স্থানে রাজধর হৈল নরপতি। 
সেই ছড়! নাম ধরে রাজধর খ্যাতি (২) ॥ 
রাজধানী ছাড়া রাজ! বিষাদিত মন। 
পিতৃ মাহ শোক ভাবে রাজ্যের কারণ ॥ 
সেই কাঁলে এক প্রজা উদয়পুর হনে । 
নৃপতি সাক্ষাতে আদি কহে সেইক্ষণে ॥ 
মগলে €) ছাড়িয়া গেল উদ্য়পুর দেশ। 
শুভ বার্তা পাইয়া রাজ হরিষ বিশেষ ॥ 
ভ্রাত মন্ত্রী পুত্র সেনা মন্ত্রণা করিয়া? 
শুভ দিনে চলে রাজ! হরধিত হৈয়া ॥ 





(9 নিথ্যা েকবাদের উপর নির্ভর করিয়া ছত্র নাজিরকে অবিচারে বধ. করার পাপে 
অমরমাণিকোর মৃত্যু হইয়াছে বপিয়া জন-প্রবাদ প্রচারিত হইয়াছিল । 

(২) রাজধর ছড়া__পার্ক হ্য জাতি কর্তৃক অপত্রংশ হইয়া, এই স্থানের নাম “রাজাছড়া' 
পরে াতীছড়া” হইয়াছে। মধ্যমণিতে বিবরণ ভুষ্টব্য। 

(৩) পাঠান্তর_-“বার্তী কৈল গিঃ। সে বে কত ভক্তি করি। 

মগবে ছাড়িয়া গেল উদয়পুর নগরী ॥” 

মূলে “মগধে” শব্দের পরিবর্তে “্মগনে” লিখিত হইয়াছে.) ইহা পিপিকার প্রমাদ। 
মঘকে মগধ বলিবার ছুষ্ান্ত রাজমালায় অনেক পাগযা যায়) মঘকে কোন স্থণেই মগল বল 
হয় নাই। 


রাজনালা । [স্ৃতীয় 


বা 
২ 


ভাদ্রের প্রথম ছিল কৃষ্ণ পক্ষ তাতে । 
উদয়পুর চলে রাজা মহারণ্য পথে ॥ 
পর্ববতের জুম (১) ধান্য পাকে সেই কাঁল। 
নানা ফুল ফল হয় জুমের মাঝার ॥ 

খুটি মুড়া বামে করি ধ্বজ নগর পথে । 
বিশালগড় হৈয়া চলে ডোমঘাটি তাতে ॥ 
উদয়পুর আসি রাজা প্রবেশিল পুরী। 
সেলামবাঁড়ি বাছ্য বাজে (২) জয়ধ্বনি করি ॥ 
রাজধরমাণিক্য রাজ্য শানে সেই ক্ষণ। 
সর্ববগরজা আনন্দিত থাকে অনুক্ষণ ॥ 

বিষুঃ মন্দ্েতে দীক্ষা ছিল মহারাজা । 

পরম বৈষ্ব সাধু না হিংসয়ে গরজ। ॥ 

সাধুর চরিত্র রাজার বৈষ্ণব আচার । 

পাত্র মিত্র সৈন্ত বশ করে আপনার ॥ 
1[তঃমান করে সদা পূজয়ে গোপাল । 
পঞ্চ পাত্র অগ্নদান করে সদাকাঁল ॥ 
সার্বভৌম বিরিঞ্চি নারায়ণ দুই জন । 
জপুরোহিত তার! শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥ 

এক পাত্র চন্তাই যে পাএ অন্নদান। 

ছুই পুরোহিতে পাএ ছুই অন্ন স্থান ॥ 

আর ছুই পাত্র অন্গ অন্য দ্বিজে পাইছে । 
কপিলার (৩) গ্রাস রাজী প্রতিদিন দিছে ॥ 


তি 


এ 





0) জুম_ত্রিগুর প্রভৃতি পার্ধতা জাতির কৃষিক্ষেত্র | জুন-স্কষি উৎপঞ্ধের প্রণালী 
পরবর্তী মধ্যমণিতে সন্নিবেশিত হইরাছে। 

(২) ব্াজাকে সেলাম করিবার কালে, ত্রিপুর জাতীয় বাদক কর্তৃক “সেলাম বাড়ী বাগ” 
বাঁজাইবার নিয়ম ছিল। 

(৩) কগিপা-কামধেন্থ। ইহার উতপন্তি বিবরণ নিক্পে দেওয়া গেল । 





পক্ষন্তয তলয়া যাভূৎ, সুত্রভি্নাম নামতঃ | 
গবাং মাতা মহাতাগা সর্বাদোকোপ কারিণী ॥ 


লহর ] 


রাজধরমাণিক্য খণ্ড! ৫১ 


পরে রাজা মন্ত্রী লৈয়া সভাতে বৈসয় । 
ভোজন করে রাজা ছুই প্রহর সময় ॥ 
এই মত রাভধন্ধম ছিল নৃপতির | 

শান্ত দান্ত মহারাজা প্রজা রাখে স্থির ॥ 
ভাঁগবত নিত্য রাজ। করেন শ্রবণ । 
আনন্দ হৃদয় রাজ! পুলকিত মন ॥ 
দুই শত ভট্টাচার্য সভাতে রাজার । 
সমাই স্থানে জিজ্ঞাসিয়া করে ব্যবহার ॥ 
রাজা বলে মানব জন্ম হয় কি না হয়। 
অহনিশি হরি-কীর্তন শুনিব নিশ্চয় ॥ 
নুপতির বাক্য শুনি ভট্টাচার্য্য সবে । 
সার্বভৌম আদি যত কহিলেন তবে ॥ 
যে বলিল। মহারাজা অযুক্ত না হয়। 
ছরি-কীর্ভনেতে সর্বব পাপ হয় ক্ষয় ॥ 
এখনে উচিত নহে হরি-সংকীর্তন। 
বৃদ্ধ হৈলে হরি-কীর্তন শুনিব৷ রাজন ॥ 
সার্কভৌম বাক্য যবে নৃপতি শুনিল। 
বিন করিযা রাজা! কহিতে লাগিল ॥ 
মৃত্যু হৈলে হরিপদ পায় যেই জন। 
বহু কাল পৃথিবীতে কিবা প্রয়োজন ॥ 
এই মনে করি রাজা! আরন্তে কীর্ভন। 
শুভ দিনে সঙ্কল হইল আবাহন ॥ 
রাত্রি দিবা অহন্সিশি হরির কীর্ভন | 
কীর্তনীয়। আঞ্ট জন পাইছে বেতন ॥ 





তন্ত-ন্ধ তনয়া জাঙ্ঞে কণ্তপাত্ত, প্রজাপতেঃ |] 
নায়। সা রোহিণী শুন্রা সর্ব্কামছুব! নৃণ।ম্‌ ॥ 
তস্যাং জজ্ঞে শুর সেনাদ্বাসো রতিতপে।জ্জলাৎ । 
কামধেনুরিতি খ্যাতা সর্ধলক্ষণ সংযুতা ॥৮ 


কামধেনুর সেবা, কানধেনু দান প্রস্থতি পুণ্যকার্যোর ফল বহ্িপুরাপ, কালিকাপুরাণ, 


বাকি রামায়ণ, মহাভারত এবং দানসাগর প্রস্তি গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। 


রং বাঁজমালা। ৃ তূতীন্ব 


কীর্ভনীয়া বরাত কাউয়। বাসা ঘাটে । (১) 
বেতন পাইয়া কীর্তন করে পরিপাটে ॥ 
সম্বৎসর পিতৃ শ্রাদ্ধ করে মহারাজ । 
অহোরাত্র কীর্তন হয় রাজগুহ মাঝ ॥ 

দশ দ্বিজ শ্রাদ্ধ কালে গোপাল মন্ত্র (২) জপে। 
যাবত সমাপন হয় আদ্ধের সঙীপে ॥ 
শ্রাদ্ধ সমাপিয়া রাজা উঠযে ষখন | 
ব্রাহ্মণেতে দিছে দান প্রতি জনে জন ॥ 
ত্রা্ধণ ভোজন হৈলে রাজার ভোজন। 
দক্ষিণাদি দিয়া বিদায় করে দ্বিজগণ ॥ 
এই মতে রাঁজধর্থ করে রাঁজধর | 

পুভ্রবৎ প্রজা পালন কবে নিরন্তর ॥ 
ক্রমে ক্রমে মহারাজা জ্ঞানের বিশেষ । 
দান ধন্ম করিবারে মন্ত্রীতে আদেশ ॥ 





(৯) কাউয়া বাসা নামক বনকর ঘাটে কীর্তরণীয়াগণের বেতনের বরাত ছিল, তথা হইতে . 
ইহারা বেতন পাইত | বর্তমান কালে এই লামের স্থান পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ লাম পরি- 
বর্ন হইয়ছে। 

(২) গোপাল মন্ত্র__নন্দনন্দন শ্ররুষ্চের বালগাবস্থার নাম গ্োপাল। শ্রী স্বয়ং 
গোপালের স্বরূপ বিষয়ে বাস দেবকে যাহা বলিয়।ছিলেন, তদ্দারাই 'গোপাহ” নামের গুরুত্ব এবং 
মাহায্ময উপলব্ধি হইতে পারে। জীভগবান বলিয়াছেন ;- 

“গোপাল মুনয়ঃ সর্কের বৈকুঠানন্দ মূর্ত | 
পন্মপুরাণ__পাতাল খণ্ড । 
শ্রাদ্ধ কালে ধর্মশীস্ত্র এবং পুরাণেতিহাসের আলোচনা৷ কর! শাস্ত্র স্মত কাধ্য। যথা) 
“স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েদেষাং ধর্ম্ম শান্ত্রাণি চৈব হি। 
ইতিহাস পুরাণানি শ্রাদ্ধ কল্প ংশ্চ শোভনান্‌॥” 
কুন্মপুরাণ-_-২১শ অধ্যায়। 

মতগ্তপুরাণেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। এতদনুসারে শ্রাদ্ধমণ্ডপে শ্রীমস্তগবদগীতা 
এবং বিরাট পর্ব পাঠ করা ব্যবস্থেক্ন। বৈষ্ণবগণের শ্রাদ্ধকালে শ্রীত্রীনামকীর্ভন এবং গোপাল 
মস্ত জপ বরা শ্রাদ্ধের অঙ্গীভূত কার্য । পদ্দপুরাণ, তন্্রসার, অনস্ত সংহিতা, হরিভক্তি বিলাস: 
গৌরগণোদেশ দিপিকা গ্রদথতি গ্রন্থে গোপাল ও দ্বাদশ গোপাণের স্বরূপ এবং গোপাল মন্ত্রে 
উল্লেখ আাছে। 


লহর ] রজধরমাণিক/ খণ্ড । ৫৩ 


মহার্দীন (১) করিবার করে আয়োজন । 
তুলাপুরুষ (২) আদি'দান করে সেইক্ষণ ॥ 
আর ঘত করে দান বলিবেক কত । 
দ্বিজগণে দিল দান যথাবিধি মত ॥ 

নৃত্য গীত সংকীর্তন মহোহুসব হয় । 
বিষুমন্দির দিতে রাজার মনের আশয় ॥ 
নিম্মিল মন্দির এক বিচিত্র আকার । 
বিষ্গ্রীতে উৎসর্গিল স্বহুস্তে রাজার ॥ 
দীঘী পুরিণী রাজা দিল স্থানে স্থান। 
বাগ বাগিচা পুষ্পের করিল উদ্যান ॥ 





(১) তুলা পুরুষাদি ষোড়শ দানকে মহাদান বলে। হেমাদ্রির দান খণ্ডের মতে নিক 
ষোল গ্রকারের দানকে মহাদান আখ্যা প্রনান করা হইয়াছে £_ 
“আগ্ন্ত সর্ব দানানাং তুলাপুরুষ সংজ্ঞিভম্‌। 
হিরণাগভগনঞচ ব্রঙ্গাওঃ তদনস্তরম্‌ ॥ 
কর পাদপ দানঞ্চ গো সঠস্ন্থ পঞ্চমম্‌। 
হিরণা কামধেন্শ্চ ভিরণ্যশ্বস্তথৈব চ ॥ 
পঞ্চলাঈলকং তদ্বদ্ধরাপানভ্তথেব চ। 
ভিরণ্যাশ্ব রথন্তদ্দ্ধেমহস্তিরগস্তথ। ॥ 
দ্বদশং বিষুচক্রঞ্চ ততঃ কল্পলতাত্মকম্‌। 
সপ্তসাগর দানঞ্চ বত্বধেনুস্তাথেব চ। 
মহাভৃত ঘটক্তদ্বং বোড়ষঃ পরিকীন্তিতঃ ৮ 
মলমাস তত্বধৃত মত্শ্পুরাণ। 


(১) তুলাপুরুষ দান, (২) হিরণ্য গর্ভ, (৩) ব্রঙ্গাও দান, (৪) কল্প পাঁদপ দান, 
€৫) গো পহঅ দান, (৬) হিরণা কামধেনু, (৭) হিরণ্যাশ্ব, (৮) পঞ্চ লাঙগলক, (৯) ধরাদান, 
(১০) হিরণ্যাশ্ব রথ, (১১) হেম হন্তিরথ, (১২) বিষণ চক্র, (১৩) কল্প লতা, (১৪) সপ্ত 
সাগর দীন, (১৫) রত্ব ধেগু, (১৬) মহাভূত ঘট দান, এই ষোড়শ প্রকার দানই মহান্গান । 
ইহার এক একটী দীনকেও মহাদান বলা হয়। 

কুর্খম পুরাণনতে শিল্পলিখিত দশবিধ দানকে মহাদান বলা হয় 7 

“কনকাম্তিলা গাবো দাসীরথ মহীগৃহাঃ | 
কন্তা চ কপিল! ধেনুমহাদানানি বৈ দশ 1৮ 
মলমাসতবধূত কৃম্ম পুরাণ । 

(৯ কনক, (২) অশ্ব, (৩) ভিল, (৪) গো, (৫) দাসী, (৬, রথ, ৭) মহী, 
(৮) গৃহ, (৯) কন্তা, (১০) কপিলা! ধেন্ু, এই দশবিধ দাসকে মহাদীন বল! হয়! 

(২) তুলা পুরুব_স্বীর দেহের তুল্য ওজনের স্বর্ণ, রৌপাদি দান কর1। দ্বিতীয় 
লহরের ৫৯ পৃষ্ট'র পাদ টাকায় এহদ্বিষয়ক বিশদ বিবর্ণ পাওয়া ধাইবে। 


৫৪ 


রাজমাল!। .. [তৃতীয় 


এই মতে স্থখে ভোগে কত দিন যায়। 
গোৌঁড়েশ্বরে নৃপবার্তা সেই কালে পায় ॥ 
অমরমাণিক্য স্বর্গ গ্রাপ্তি পরে। 
তান পুন্্র রাজধর নৃপ অভ্যন্তরে ॥ 
বনুতর মন্তহস্তী আছয়ে রাজার । 
ঘটক বহুল নৃপের সংখ্যা নাহি তার ॥ 
বু সৈন্য ধন রক্ত আছয়ে বিস্তর । 
ব্রান্াণেতে দান রাজ। করে নিরন্তর ॥ 
এহ। শুনি গৌড়েশ্বর চমকিত মন। 
কি মতে কাড়িয়া নিব রাজহস্তী ধন ॥ 
বহু সৈন্য পাঠাইল উদয় নগরী। 
দ্বাদশ বাঙ্গাল! দিল সৈন্য সমভ্যারি ॥ 
এই মতে গৌড় সৈন্য করিয়া! সাজন। 
কৈলাগড়ে বুদ্ধ জন্য আসিল তখন ॥ 
যুদ্ধ বার্ভ! পাইয়া রাজা সৈন্য নি্ভুজিল। 
সেনাপতি চন্দরদর্প যুদ্ধেতে রহিল ॥ 
বহু সৈহ্ঃ লৈধা চক্দ্রদর্প নারায়ণ । 
কৈলাগড়ে গিয়া করে যুদ্ধ আরম্ভুন ॥ 
নৃপতির সৈহ্ঃ দেখি গৌড় সৈন্যগণ | 
ভয়ঘুক্ত গৌড় সৈন্য কি করিবে রণ ॥ 
পৃষ্ঠ ভঙ্গ গৌঁড় সৈন্য দিল অকন্মাৎ। 
রাজ সৈন্য ধাবমান তাহার পশ্চাৎ ॥ 
রাজধরমাণিক্য রাজ! অতি পুন্যবান | 
বিনা যুদ্ধে গৌড় সৈন্য ভঙ্গ দিল স্থান ॥ 
গৌড় সৈশ্ দূর করি চন্দ্রদর্প আইসে। 
গৌড় সৈন্যে কহে প্রাণ বাঁচিল বিশেষে ॥ 
চন্দ্রদর্প আসি বলে নৃপের সাক্ষাৎ । 
গৌড় সৈন্য দূর করি আসিল পশ্চাৎ ॥ 
যে মতে করিল যুদ্ধ সব বিবরণ। 
কৈলাগড়ে খানা রাখি আমিছে এখন ॥ 


হুর ] রাজধরমাণিক্য খণ্ড । হজ 


চক্ররদর্প নারাঁ়ণ করে নিবেদন । 
তাহ! শুনি নরপতি হরষিত মন ॥ 
রাজধরমাঁণিক্য রাজ! পুণ্য আখ্যায়ন। 
তান কালে দুভিক্ষ যে ন! ছিল কখন ॥ 
বিষুপরায়ণ রাজা রাজধর্ম্নে (১) মতি। 
অধর নাহিক কভু তাহান স্থখ্যাতি ॥ 
তান কালে প্রজা সব ধর্ম পরায়ণ। 
গজ! সবে করে ধর্ম ঘার যেই মন ॥ 
নানা সুখে প্রজা পব বঞ্চে সেই কাল। 
প্রজার না করে দণ্ড স্থখে গেল ভাল ॥ 
এইরূপে দ্বাদশ বৎসর যদি হয়। 
কাল পুর্ণ হৈল রাজ! বুঝিল নিশ্চয় ॥ 
প্রতিদিন প্রদক্ষিণ বিষ্ণুর মন্দির (২)। 
বিষণ পাদোদক গ্রহণ (৩) হয় নৃপতির ॥ 





(১) রাজধর্ম__রাজার কর্তব্য পালন। রাজনীতি অনুসারে প্রজার পালন করিগে 
বাঁজধর্শ রক্ষিত হয়। মন্বাদি বিবিধ শাস্তর-্রাস্থে এবং মহাভারতের শান্তি পর্বে, কালীপুর্রাণ 
৮৫-৮৬ অধ্ায়ে, পন্মপুধাণ, স্বর্গ খণ্ডের ১৩৮ অধ্যায়ে রাজবন্ম ব্বিয়ক অনেক কথা৷ আছে, 
খ্রস্থলে তাহার আলোচনা করা! অসন্তব। 

(২) দেবতা প্রদক্ষিণ সম্বন্ধে শান্সীয় বাবস্থা নিষ্নে প্রদান করা যাইতেছে 

“প্রদক্ষিণাং ষে কুর্বস্তি ভক্তি যুক্তেন চেতসা । 
ন তে বমপুরং যান্তি বান্তি পুণ্যক তাং গতিম্‌ ॥ 
যক্্রিঃ গ্রদক্ষিণং কৃর্ধাৎ সাষ্টাঙ্গক প্রণামকম্‌। 
দশাস্বমেধস্ত কলং প্রাপ্রানাত্র সংশরঃ ॥৮ 

হরিভক্তি বিলাস। 

মর্ম; _ভক্তিুক্তচিন্তে দেব প্রদক্ষিণ করিলে তাহাদের কদাচ বমপুর দর্শন হয় ন1। 
[তিন বাঁর প্রদক্ষিণ ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে দশ অশ্বনেদের ফল হয । 

হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে দেবতা প্রদক্ষিণ মন্বন্ধীয় আরও অনেক কথা আছে। এতম্বাতীত 
কালিকাপুরাণের ৭১ অধাকে, তত্থসার গ্রন্থে, এবং কর্মলোচন প্রতৃতি গ্রস্থনিচয়ে দেবত! 
প্রদক্ষিণের প্রণালী ও কল মন্বন্ধীর বিবরণ পাওয়া যাইবে । 

(৩) চরণামুতের নামান্তর পাঁদৌদক। দেবতার পাদোদক গ্রহণের অমোঘ ফলের কথ! 
নান! শাস্ত্র গ্রন্থে পাওয়া যায় । পদ্ম পুরাণের মতে) 

প্দিরূপং সুখে নাম নৈবেগ্তমুদরে হবেঃ | 

পাদোদকঞ্চ নির্্মাল্যং মস্তক বস্ত সোইচ্যুতঃ॥৮ 
পন্মপুরাণ__ উঃ খণ্ড, ১০০ অঃ 

মর্দ) যাহার হৃদয়ে হরিরূপ জাগনক, মুখে নান, উরে নৈবেছ্ ও পাঁদোদক এবং 
মস্তকে নির্ম্মান্য, তিনি স্বয়ং অচ্াত স্বরূপ । 

৮ 


৫৬ রাজমালা। [তনয় 


মহারাজা পুণ্যবান ছিল অতিশয় । 

বিষণ গুহে গেল রাজ! সেইত সময় ॥ 
বিষণ পাদোঁদক বহু করিয়া ভক্ষণ । 
প্রদক্ষিণ করে রাজ আনন্দিত মন ॥ 
প্রদক্ষিণ করে রাজ। নাচিতে নাচিতে । 
ভাবেতে বিহ্বল রাজা হইলেক তাতে ॥ 
গোমতী নদীর তীরে বিষ্ণুর আলয়। 
ভাঁবেতে বিহ্বল হৈয়া রাজ নদীতে পড়য় ॥ 
রাম নাম লৈয়া রাজ। নদীতে পতন । 
দেহ ত্যাগ হয় রাজ। বৈকুণ্টে গমন ॥ 
রাজ পুত্র যশোধর আ'র মন্ত্রীগণ। 

মৃত রাজা বেষ্টিত সব করয়ে ক্রন্দন ॥ 
স্নান করাইয়া রাজা চহুর্দোলে রাখে । 
রাজআভরণ শোভে রাম নাম লিখে ॥ 
সর্ব সৈন্য বেষ্টিত চলে নৃপতি লইয়া । 
বৈকুণ পুরেতে (১) নৃপ সংস্কার করিয়া ॥ 
দাহ সংস্কার পরে আইনে সর্বব জন । 
যথাবিধি করিলেক শ্রাদ্ধ আয়োজন ॥ 
সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য দ্বারের পণ্ডিত । 
শাস্ত্রে বিচক্ষণ সেই রাজ পুরোহিত ॥ 
তাহার আদেশক্রমে শ্রাদ্ধ আয়োজন । 
যথ| বিধি করিলেক দ্রব্য সংঘটন ॥ 
রাজ পুজ বশোধর শ্রাদ্ধ আরন্থিস 1 
ঘথাবিধি ক্রমে দান প্রন্যেকে করিল ॥ 








স্বন্দপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ এবং হরিভক্তি বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে পাদোদকের ভূয়শী মাহাজ্ময 
বর্ণীত হইন্লাছে, বান্ছলা ভয়ে এস্কলে তাহা মালোচনা করিবার স্থৃবিধা ঘটিণ না! 

€১) উপয়পুরস্থ রাক্গপরিবারের সমাধি ক্ষেত্র “নৈকুগ্ঠপুর” নামে অভিহিত 
হইত। 


 বীজমালা_ তৃতীর লহর--৫৬ পৃষঠা। 





মহারাজ রাজধর মাণিক্যের বিষুমন্দির | 


হর] যশোধিরমাণিকা খণ্ড । ৫৭ 


ভূম্যাদি যোড়শ দান (৯) করে বিধি মতে। 
বুষোৎসর্গ (২) হস্তী ঘোড়া দান বহু তাতে ॥ 
এই মতে রাজ শ্রাদ্ধ হৈল সমাপন । 
ব্রান্নণ বিদায় করে দিয়া! বহু ধন ॥ 
রাজাহীন রাজ্য গ্রজ' রহিবে কেমনে । 
রাজ! বিনে রাজ্য স্থির না হয় কখনে ॥ 
মন্ত্রী লৈয়া রাজসৈন্য করয়ে মন্ত্রণা | 
টিতদিনে রাঁজা হবে করয়ে গণনা ॥ 


ঘশোধরমাণিক্য খণ্ড । 


নৃপতির পুর যশোধর নারায়ণ । 
মন্ত্রী কহে তাকে রাজা করিব এখন ॥ 
পনরশ তের শক হইল বখন। 
রাজধর রাজপুজ্র হইল রাজন ॥ 
তান পুত্র ঘশোধর হইলেক রাজা । 
পাত্র মিত্র মন্ত্রী বশ করে সৈশ্ঠ প্রজা ॥ 





(৯ ুদ্ধিতত্বের মতে__ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, দীপ, অন্ন, তাস্থুল, ত্র, গন্ধ, মাল্য, 
ফল, শা, পাদুকা, দেন, হিরণা ও রজত, এই সকল বস্তু ষোড়শ দানের অন্ততূক্তি। 

(২) মৃত বাক্কির আত্মার কণ্যাণ কামনায় শ্রাদ্ধ বাসরে যে সকল দানাদি ক্রিয়া সম্পীদন্‌ 
রুরা হ্য়, তন্মধ্যে বুষোৎসর্গ একটী প্রধান কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত | শুদ্ধিতত্বের মতে £_- 

“অশোচান্ত! দ্দি তীয়েহহ্ছি যস্তনোৎস্থজ্যতে বুষঃ। 
ন ভন্ত নিষ্কৃতিরষ্টা দতৈশ্রা্ধ শতৈরপি |” 

মর্ম ;_অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিনে বাহার উদ্দেশে বৃষ উৎ্ন্ষ্ট না হয়, তদ্রদেশে শত গত 
শ্রান্ধ করিলেও তাহার শিষ্কৃতি নাই । অর্থাৎ হে প্রেতের উদ্দেশে বুষোৎসর্গ না৷ কর! হয়, তাহার 
প্রেভলোৌকে গতি হয়, একমাত্র বুষোৎসর্গ ই স্বর্গ গতির উপায় । 

চারিটী বৎসতরী সহিত বৃষ উৎসর্গ কর প্রশস্ত । শাস্ত্রে বৃষ ও বৎসতরীর লক্ষণ দিদ্দিষ্ট 
আছে। 

শুদ্ধিতত্ব, বৃষোৎসর্গতত্ব, মংস্পুরাণ প্রস্থৃতি শ্রন্থে বুষোৎসর্গের ফল, কাধ্যপ্রণালী ও 
অন্যান্য বিষয়ক বিধরণ বিবৃত হইয়াছে । 


রাজনাল।। [ত্ৃতীক্ক 


শিষ্টের পালন করে দুষ্টের সংহার | 
পিতৃ পিতামহ ক্রমে বৈষ্ব আচার ॥ 
রাজ রাজ্যে গঁজা সবে স্থখেতে বঞ্চিল 1 
রাজ উপদ্রব নুপের কিছু নাহি ছিল ॥ 
পুত্রব পালন এজা করেন আপন । 
স্থখ্যাতি হইল রাঁজার মধুর বচন ॥ 

এই মতে কত দিন বঞ্চিল রাজন । 
তাঁর পরে যেবা হৈল কহিব এখন ॥ 
হোসন সাহা নামে ছিল মঘ নরপৃতি | 
যশমাপিক্য সঙ্গে বহু ছিল প্রীতি ॥ 





ভূলগুয়ার জর্মনার গন্ধবিনারায়ণ। 

তার বংশে জন্ম তার অতি বিচক্ষণ ॥ 
যশনাণিক্য রাজ! চিন্তিল তখন। 

ভুলুব! নাহি মিলে কিসের কারণ ॥ 

বহু সৈন্য নিজুজিল ভুলুযার রণে। 
ভুলুষাতে যুদ্ধ জয় হৈল সেইক্ষণে ॥ 
পরাজয় হইয়। গন্ধর্ববনারযুণ। 

নৃপতি সাক্ষাতে অসি মিলিল তখন ॥ 
ভুলুয়ার রাজ্য লুটে ত সৈহ্যগণ। 
ভুনুয়া রাজ্যেতে জন না রাখে তখন ॥ 
এই মতে রাজ্য আমল করে দিনে দিনে । 
যশমাপিক্য রাজা সর্ব সৈন্য সনে ॥ 
পাত্র মিত্র সেনা রাজা করয়ে পালন। 
দান ধন্্ম করিবারে হইলেক মন ॥ 
প্রাসাদ পুক্ষণী দীথী দিল স্থানে স্থান । 
বিষ্ণুপ্রীতে উৎসর্গিল ছৈযা দিব্য জ্ঞান ॥ 


রাহধর ] বশোবরগাণিকা ঝণড ৫8 


পনরশ চব্বিশ শকে (১) যশ রাঁজ। হৈল। 
যেন মত নাঁম রাজা সেই খ্যাতি হৈল ॥ 
তার পর মঘ রাজ! হোসনসাহ। সনে । 
তার সঙ্গে বৈরি-ভাব জন্মিল তখনে ॥ 
এসব বৃতান্ত সকল কহিতে বিস্তার । 
ক্ষেপে কহিল কিছু যাহা ব্যবহার ॥ 
হেন মতে একবিংশ বসর বঞ্চিল। 
যশমাণিক্য রাজার রাজ্য ভোগ হৈল ॥ 
বিধাতার নিষোঁজিত দৈবের ঘটন। 
দিল্লীশ্বর সাহাসিলিম শুনিল তখন ॥ 
ত্রিপুর রাজার হস্তী ঘোটক বহুতর। 
দূত মুখে শুনে সাহাসিলিম সত্বর ॥ 
ফুতেজঙ্গ নবাব যুদ্ধেতে চলে রঙ্গে । 
প্রধান উমরা ছুই দিল তার সঙ্গে ॥ 
ইম্পিন্দার নুরুল্য। নামে যুদ্ধ স্নোপতি। 
সৈন্য সঙ্গে চলে ফতেজঙ্গের সংহতি ॥ 
দিল্লী হতে সৈন্য সব ঢাকাতে আসিল। 
দ্বাদশ বাঙ্গাল! সৈন্য সসেতে লইল ॥ 
ফতেজন্গ নবাব ঢাকাতে রহিলেক। 
ইসম্পিন্দার নুরুল্য। সৈন্য পাঠাইলেক ॥ 
তার সঙ্গে বঙ্গ সৈন্য পাঠায় সেইক্ষণ। 
উদয়পুরে আসি তার। করিবারে রণ ॥ 
দুই ভাগ হৈয়া সৈন্য চলিল তখন । 
ইস্পিন্দার সৈন্য দমে কৈলাতে গমন ॥ 
মৃজা নুরুল্যা খা চলে সৈন্যের সহিত । 
মেহারকুলের পথে হৈফা হরসিত ॥ 
ছুই পথে ছুই সৈন্য থানা করি রহে। 
যশমাণিক্য তত্ব পাইলেক তাহে ॥ 





(১ এস্থলে সময় নিদ্ধাব্রণ লইয়া রাঁভমালা রচগিতা কিম্বা নকলকারী ভ্রমে পর্তিত 
হইয়াছেন মধ্য-মণিতে এ বিষঙ্গ আলোচিত হইবে | 


ও 


- রাজমালা । [তৃতীন্ব 


আপনার সৈন্য রাজা আনিয়া সাক্ষাত । 
ছুই ভাগ করি সৈন্য পাঠায় পশ্চাত ॥ 
চণ্তীগড়ে কত সৈন্য ছকড়িয়া কত। 
ছুই ভাগে পাঠায় সৈন্য নৃপতির যত ॥ 
সেনাপতি ছুই ভাগ করে সেইক্ষণ | 
ছুই গড়ে রহিলেক সেনাপতিগণ ॥ 

হেন মতে রাজ সৈন্য গড়ে রহে গিয়া । 
সেই কালে নৃপ দূত দিল পাঠাইয়া ॥ 
পত্র লিখিল রাঁজ। মগলের স্থান। 

কি কার্যে আসিছ লিখ আমা বিদ্যমান ॥ 
রাজপত্র পাইয়া সে ঘে মগলে লিখিল। 
দিল্লীশ্বরে তোমা স্থানে আমা পাঠাইল ॥ 
যত হস্তী আছয়ে যে তোমা নিজ স্থান । 
সকল পাঠাও মোকে হৈয়া ভজমান ॥ 
নহে রাজা আসিয়া মিলহ এই স্থান । 
দিল্লীশ্বরে বলিয়াছে এ সব বিধান ॥ 
দুতে আসি এ সকল রাজাতে কহিল। 
যশমাণিক্য শুনি তাহা বহু ক্রোধ হৈল ॥ 
হস্তী নাহি দিব আমি না যাব কখনে । 
তোমর! চলিয়। যাও যথা ইচ্ছা মনে ॥ 
এ সব বলিয়া! দূতে রাজায় পাঠায় । 

দূত যাইয়৷ মগলেতে সকল জানায় ॥ 
দূত কথা শুনি মগল ক্রোধ হয় অতি। 
সৈম্ সমে যুদ্ধ তরে চলে শীস্রগতি ॥ 
ছুই সৈন্য করে যুদ্ধ অতি ঘোরতর । 
ত্রিপুর মগল সৈশ্ পরে বহুতর ॥ 
ত্রিপুর মগল সৈন্/ করে হানাহানি । 
আপ্তপর ভেদ নাহি দুই যে বাহিনী ॥ 
অপার মগল সৈন্য সংখ্যা নাহি তার। 
ভঙ্গদিল ত্রিপুর সৈন্য যুদ্ধের মাঝার ॥ 


যশোপরমাণিকা খণ্ড | ৬১ 


যশমাণিক্য রাজ। ছিল উদয়পুরে । 

ভঙ্গ দিয়! যায় সৈন্য রাজার গোচরে ॥ 
সৈন্য ভঙ্গ দেখি হয় নৃপ চমকিত। 
যুদ্ববার্তী শুনি রাজ! হইল ভাঁবিত ॥ 
ভঙ্গ দিয় গেল রাজা গহন পর্বতে । 
সে কালে মগল আনে উদয়পুরেতে ॥ 
ছকড়িয়ার পথে ইস্পিন্দার সেনাপতি । 
উদয়পুর আসিলেক নতি শীব্রগতি ॥ 
উদয়পুর সর্ধ্ব প্রজা ভঙ্গ সেইকাল। 
যাঁর যেই স্থানে গেল ভাবিয়। বিশাল ॥ 
উদয়পুর আসি মগল কিছু না পাইয়া । 
গ্রামে গ্রামে ফিরে মগল ধন বিচারিয়া ॥ 
ধন না পাইয়া মৃজা নুরুল্যায় তাতে । 
রাজার উদ্দেশে চর পাঠায় পর্বতে । 
গহন কাননে চর রাজ উদ্দেশ তরে। 
পর্বত মাঝারে রাজা পাইল তৎপরে ॥ 
রাজতত্ব পাইয়! নুরুল্যা সেনাপতি । 
রাজারে ধরিতে সৈন্য পাঠায় শীত্রগতি ॥ 
গহন কাননে রাজা সৈন্ বিবর্জিত । 
মগলের সৈন্য গিয়া হৈল উপস্থিত ॥ 
যুদ্ধ দিতে সৈন্য নাহি নৃপতি সহিত। 
ভঙ্গ দিতে নাহি পারে রাণী সমুদিত ॥ 
মগলের সৈন্যে রাজ! ধরে সেই স্থান । 
উদয়পুর আনিলেক করিয়া সন্ধান ॥ 
নুরুল্যায় মন্ত্রণা যে করে বহুতরে। 
কত দিন রাজ! রাখে সেই উদয়পুরে ॥ 
যশমাণিক্য লৈয়া চলিল ঢাকাতে । 
ইস্পিন্দার নুরুল্যায় স্বসৈন্য সহিতে ॥ 
মগলের কত সৈন্য রহে সেই স্থান। 
উদয়পুর রহিলেক করিতে সন্ধান ॥ 


৬ 


বাঁজদালা । [তৃতীয় 


ঢাকাতে নৃপতি লৈষ। ঘখনেতে গেল । 
ফতেজগ্গ নবাবের দরশন হৈল ॥ 
ফতেজঙ্গ নবাব সে যে অতি ছুরাচার। 
নরপততি পাঠাইল নিকটে বাঁদসার ॥ 
বাঁদসাহা সিলিম নাম দিল্লীর ঈশ্বর | 
নৃপতিকে সমাদর করে বনুতর ॥ 
নৃপতিকে সন্োধিয়া কহিলেন সাহা । 
তোমার সমীপে হম্তী আছিলেক যাহ। ॥ 
তোমার ঘে ধন রত্ব সৈন্য বহুতর। 
রাজ্যে যাইয়। আম। স্থানে পাঠাও সত্বর ॥ 
বাদসার অনুমতি শুনি যশোঁধর | 
গ্রণমিয। বাদসাকে দিলেন উত্তর ॥ 
আম! ধন জন রত্ব সকল তোমার ৷ 
তোমার সৈন্যেতে রাজ্য লুটিছে আমার ॥ 
কিব। অপরাধ আমা! হয় তোমা স্থান। 
রাজ্যে না াইৰ আসি পাইয়া অপমান ॥ 
আমার যে শেষ কাল হইল এখন। 
রাজ্যে যাইয। কি করিব নাহি রত্ব ধন ॥ 
তীর্থাআগে ঘাই আমি দেহ অনুমতি । 
তীর্থবাস করি আমি পাই অব্যাহতি ॥ 
রাজার বচন শুনি দিল্লীর ঈশ্বর | 
নৃপতিকে বিদাঁষ যে দিলেন সত্বর ॥ 
বাদপার অনুমতি পাইয়া রাজন । 
কাগীবাঁসে গেল রাজ। লৈয়া পরিজন ॥ 
কাশীবাদ করে রাজ! হরধিত মন। 
বিশ্বেশ্বর অনপূর্ণী করে দরশন ॥ 
গঙ্গান্ীন করে রাজ! মণিকণিকাতে | 
সর্বদেব দরশন রাণীর সহিতে ॥ 
কতকাল কাশীবাস করিষা নৃপতি । 


দ্র 


স্কীতর] 


যশোঁধরমাণিক্য গণ্ড। ৬১ 


মথুরাধামেতে নৃপ গেল সেইক্ষণ। 
বৃন্দাবন উপবন গিরিগোবদ্ধন ॥ 
নানা তীর্থ ভ্রমে রাজ। রাণীর সহিত । 
বৃন্দাবন বাস করে হৈয়! আমোদিত ॥ 
যশমাণিক্য রাজ। অতি পুণ্যবান। 
বহুকাল বাস করে বৃন্দাবন স্থান ॥ 
বৃদ্ধ হৈল নরপতি জরায়ে গীড়িত। 
বাহান্তর বর্ষ বয়স হৈল সমুদিত ॥ 
পাত্র দিন ভাবে রাজা শ্রীকৃষ্ণচচরণ। 


- শরীর ত্যজিয়া চরণ পাইব কেমন ॥ 


কালপূর্ণ নৃপতির হইল ঘটন। 
শিরেতে বেদন! জ্বর হইল রাজন ॥ 
তিন দিন ছিল ভ্বর রাজার তখন। 
বৃন্দাবন পাইল রাজা বৈকুণ্টে গমন ॥ 
বশসাণিক্য ব্বর্গ হৈল মথুরাতে । 
ষথাবিধি সংস্কার হইলেক তাতে ॥ 
শ্রাদ্ধাদি মহোৎসব করে যশ রাণী। 
পৃথিবীতে তান খ্যাতি রহিল এখনি ॥ 
যশমাণিক্য রাজা হৈল সমাপন । 
তারপরে যেব। হৈল ত্রিপুর ভূবন ॥ 
যশমাণিক্য রাজা যে কালে নিয়াছিল। 
গ্রধান ত্রিপুরগণ নানা স্থানে গেল (১)॥ 
যার বে লক্ষালক্ষ যায় সেই স্থান। 
পর্বতে রহিল কেহ করিয়! সন্ধান ॥ 
বত কিছু রহে প্রজ। উদযপুরেতে | 
মগলের সৈন্যে লুটে না পারে থাকিতে ॥ 
পাপিষ্ঠ মগল জাতি দুষ্ট ছুরাচার। 
ধন্দম কন্ধন নিষেধিল নগরে রাজার ॥ 





(১) ষশোধরমাণিকাকে যুললমানগণ ধৃত করিয়! নেওয়ার পর উদয়পুরের প্রধান প্রধান 


ব্যক্তিগণ নানাস্থানে চলিয়া গেল। 


- ৬৪ ববাজনালা। [তল 


চতুর্দশ দেবপুজা দিষেধে ঘবন । 
কালিক! দেবীর পুজা! করিল বারণ ॥ 
অমর সাগর আদি যত সরোবর । 
জান কাটিয়া স্ুখায় মগল বর্পবর ॥ 
যত ধন আছিলেক উদ্যপুর দেশ । 
সরোবরে লুকাঁইছে জানিয়। বিশেষ (১) ॥ 
এই মত অথান্তর (২) করেন মগল। 
উদয়পুর প্রজা যত হইল বিকল ॥ 
রাঁজা-শুন্য রাজ্যে হৈল অমঙ্গল যত 1 
ত্রিপুর রাজ্যের প্রজ। ভাবে অবিরত ॥ 
রাজ পাত্র মন্ত্রী সব নান। স্থানে রহে। 
কি মতে হইব রাজা চিন্তিত ঘে তাহে ॥ 
এই মত অরাজক আড়াই বংসর। 
মগলে সাধয়ে রাজ্য রাজ! দেশান্তর ॥ 
দৈবের বিচিত্র গতি বুঝন না যাঁফ। 
সেই কালে দেবচক্র হইল উপায় ॥ 
উদ্যপুর রাজ্যে বত মগলের সেন! । 
দিনে দিনে মরে সৈন্য নাহিক গণন। ॥ 
সেই কালে মগল দেনা চিন্তয়ে বিস্তর | 
কি মতে বাঁচিব প্রাণে ঘাইয় স্থানান্তর! 
উদর়পুর ছাড়িয়া মগল গেল মেইক্ষণ । 
মেহারকুলেতে যাইয়া বহে সর্বজন ॥ 
মগলে ছাড়িয়! গেল শুনে সর্বজন | 
তখনে আসিল গ্রজ। আনন্দিত সন & 





রাজ পাত্র মন্ত্রী বত আর সেনাপতি । 
যার যেই পুরী আইসে আনন্দিত অতি ॥ 
রাজা শুন্য রাজ্য যেন থাক। নাহি বায়। 
অরক্ষক গাব (৬) তেন নানা দিগে ধায় | 
১ সারাবারে লুক্কায়িত শরতের সন্ধান জন্ত দেগলগণ জান কাটিয়া সমস্ত জলাশস্ক 
নিঞ্চন করিগাছিল। 
(২) অগান্তর-অত্য।চার, উপভ্রবা তি) গাব_গরু। 





বহর] 


(১) 


কছাণ্যাণিক্য খণ্ড। চে 


যশসাণিক্য রাজা মথুরা গমন । 

রাঙ্গ্যে নাহি আদিবেক জানিল তখন ॥ 
রাজ পুজ পৌত্র নাহি, নাহি রাজ ভ্রাতা । 
কাহাকে করিব রাজা জানিয়া সর্কথা ॥ 
সেনাপতি মন্দ্রিগণ চিন্তিত তখন । 
কাজাকে করিব রাজ! না দেখে লক্ষণ ॥ 
মহামাণিক্য বশে কল্যাণ নাম খ্যাতি । 
ঘশধর কালে কৈলাগড়ে দেনাপতি ॥ 
করিছে অনেক যুদ্ধ সেই মতিমান । 

মেই রাকগোগ্য হয দেখ বিদ্কমান ॥ 


কল্যাণমণিক্য খণ্ড । 


এসব চিন্তিযা সেন! পাত্র শিত্রগ্ণ । 
কল্যাণ নাম সেনাপতি বসে সিংহাসন ॥ 
রাঙ্গ ভটাচার্ধা আদি বতেক পণ্ডিত। 
অভিষেক করে রাজ! সঙ্গে পুরোহিত ॥ 
ছত্র আরঙ্গি ধরে শিরের উপর। 
দরিয। ত্রিপুরা বাছ্য বাজিল সত্বর ॥ 
পাত্র মিত্র সেনাপতি সেলাম করিল । 
রাজপুর মাঝে মঙ্গলধ্বনি রব হৈল ॥ 
কালিকাপ্রসাদ নাম রাঁজপাটহাতী | 
মেইকাঁলে গজপরে চড়িল নৃপতি ॥ 
বুলনি (১) করষে রাজ! নগর ভ্রমণ | 
বিভরণ করে রাজা ঘত রত ধন ॥ 
বেক আসিল ছিজ ধন রত্র দিল। 
পাত্র মিত্র বস্থাদিতে সকল ভুষিল ॥ 








বৃদশি- -চপ্রন, নগর জনগণ, শোভা যাত্রা । 


৬. 


রাজমালা |. [ তৃতক্ 


পনরশ সাতচল্িশ শকে রাজ হৈল। 
শুভদিনে মহারাজ মোহর মারিল ॥ 
শিবলিঙ্গ লিখিলেক মোহর পুষ্ঠেতে | 
আর পুষ্ঠে নিজ নাম রাজার এহাতে ॥ 
পরম ধার্মিক রাজা বিষণ পরায়ণ। 
সব্বেক্দ্িযজিত সদ্গণ আচরণ ॥ 
অথ শ্লেকঃ। 
রাজাভবদ্বিষুতপরায়ণৌ বৈ শরদ্ধিনাংশোঃ কুলসস্তনশ্চ | 
অভেদধর্মঃ কিল কল্পবৃক্ষঃ কল্যাণগাণিক্যদই,মফেন্ুঃ ৪ 
তথখার পয়ার। 
মহারাজা হইলেন বিষুণপরায়ণ।' 
চন্দ্রবংশে জন্ম শরচ্চন্দের কিরণ ॥. 
ধশ্মীতুল্য রাজ। মেই দানে কল্পরন্ণ। 
কল্যাণমাণিক্য ছিল পৃথিবীতে মোক্ষ ॥ 
কল্যাণমাণিক্য রাজ। অতি পুণ্যবান ॥ 
পাগ্র মিত্র বশ করে করিঝ। সম্মান ॥ 
অন্য দেশে গিয়াছিল সৈন্য সেনাপতি । 
সে দকল আমিলেক শুনিয়া সুখ্যাতি ॥ 
কেহকে করিল বশ নিজ বাহু বলে। 
কেহরে করিল বশ প্রীতি কুতুহলে ॥ 
প্রধান ঘতেক পাও মন্ত্রী সেনাপতি । 
যার যেই নিজ কার্যে নিযোজে নৃপতি ॥ 
পর্ববতিযা কুকি প্রজা আইসে সেইক্ষণ ॥ 
ঘোটক গবয় বস্ত্র লইয়া তখন ॥ 
থাল ঘোঙ্গ গজদন্ত আনিল তখন । 
নানা ভেট লৈয়া আইসে নৃপতি সদন ॥ 
নৃপতিকে ভেট তার! দিল সেইক্ষণ। 
ইনাম পাইল তারা বস্ত্র আভরণ ॥ 
পুর্ববাবধি চতুর্দশ দেবতা সংস্থান । 
অষ্টধাতুর দেব্তা ছিলেন নিশ্মাণ ॥ 


বাহুর] 


কল্যাণমাণিক্য খণ্ড । ঙখ 


চতুর্দশ দেবতা মৃত্ভি গঠাঁয় নৃপতি 
স্বর্ণ রজত তাতে মনোহর অতি (১) ॥ 
দেবের প্রতিষ্ঠা রাজা করে সেইক্ষণ। 
পুজে চতুর্দশ দেব হরধিত মন ॥ 
গব আদি মেষ ছাগ নান! বলিদান। 
নৈবেগ্তাদি অন্ন ব্যঞ্জন ষেমত বিধান ॥ 
ঘেই কালে মহারাজার স্বপ্নেতে আদেশ । 
কালিকা দেবীযে ন্বপ্র দেখায় বিশেষ ॥ 
আম! সেবা কষ্ট হয় জলের কারণে। 
জলাশয় দেও রাজ! আম! সন্গিধানে ॥ 
রাত্রিকালে মহারাজা দেখয়ে স্বপন। 
প্রভাতে কহিল রাজা! ব্বপ্নের কথন ॥ 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বপ্ন ব্যাখ্যান করিল। 
সিদ্ধান্তবাগীশ আদি যত দ্বিজ ছিল ॥ 
হরিষ হইয়া নৃপ কহে সেই ক্ষণ। 
পুক্র খনিতে আজ্ঞা কালীর সদন ॥ 
বাস্ত পুজা পরে পুষ্ষরণীর আরম্ভন। 
উদয়পুর কালিকার সমীপে তখন ॥ 
জলাশয় উৎসগিল বিধান তৎপর। 
পুক্ষণীর নাম রাখে কল্যাণসাগর (২) ॥ 
গবয় মহিষ ছাগ বলি উপহার । 
যথাবিধি পুজ| করে দেবী কালিকার ॥ 
নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন পরমান্ন আর। 
কা।লিকার ভোগ দিল বিধি অনুসার ॥ 





(১) অষ্টধাতুর প্রাচীন মৃষ্তি সমৃহকে রজত ও সুবর্ণ মণ্ডিত করা হইয়ছিল। ৃষ্তি 


গঠনের উক্তি ঠিক নহে। 


(২) এই দীধিকা ৬ত্রিপুক্ান্থন্দরী দেবীর সন্দিরের সন্নিহিত পুর্ব দিকে অবস্থিত। 


ইহার দৈরধ্য ২২৪ গঞ্জ ও প্রস্থ ৯৬০ গজ | রাজসলা প্রথন পহরের ১২৭ পৃষ্ঠায় এই দরোধবের 
বিবদণ প্রধান করা হইঙ্জাছে । 


রাজমালা চত্ততীয্' 


কালিকার মঠচুড়া মঘে ভাঙ্গিছিল। 
পুনর্কবার মহারাজা নির্ম্মাগ্ত করিল 
অমর্সাগর আদি ঘত সরোবর ॥ 

জান কাঁটিরা মথে শুখায় তদন্তর ॥ 
সেই জান বদ্ধ রাজা করিল তৎপর । 
নিঙ্গালয় নিশ্মাইল পরম স্থুন্দর ॥ 
প্রতিদিন দান ধর্দ্দ করে নৃপবর। 
বিপ্রেতে দাঁন দিয়া ভোজন তৎপর ॥ 
গ্রজাকে পালন করে দয়! বহুতর। 
প্রতিষ্ঠা কারণে লয় রাজ! অল্প কর ॥ 

" এই সব সুখ্যাতি হৈল নানা দেশ । 
তাহাতে আসিল প্রজ। জানিয়। বিশেষ ॥ 
যতেক ব্রাঙ্গণ ছিল নিজ অধিকারে । 
যার যেই যোগ্য বৃত্তি দিল নৃপবরে ॥ 
নৃপের প্রধান পুজ গোবিন্দ নারায়ণ | 
তাহার কনিষ্ঠ জগন্নাথ পরায়ণ ॥ 
মধ্যমা রাণীর গর্ভে জন্মে আর স্থৃত। 
নৌগতর (১) নাম তার শুনিতে অদ্ভুত ॥ 
কনিষ্ঠ রাণীতে জন্মে ছুই সহোদর । 
যাদব রাজবল্লভ নাম তাহার অন্তর ॥ 
পুজ্র পৌত্র দৌহিত্র কুটুম্ব বহুতর। 
সবের পালন করে ধর্ম নৃপবর ॥ 

ত্রিপুরভূম আঁচরঙ্গ দক্ষিণ সীমানা! । 
তারপরে রাঙ্গামাটী করিল আপনা ॥ 
উদয়পুর পূর্ব উত্তর কোণে আচরঙ্গ । 
ত্রিপুর রাজার থানা জানে সর্বব বন্গ ॥ 
উদয়পুর যখনে মগলে লইল। 
রণজিত মেনাপতি আচরঙ্গ গেল ॥ 





(৯ লৌগতর ইহা নক্ষত্র লাদের অপব্রুশ | 


ছয়) কলাণমাণিক্য খপ্ডা ৬৯ 


আচরঙ্গে গিয়া! সে যে নরপতি হৈল। 
নিজ বাহুবলে সেই প্রজারে শাসিল ॥ 
সেই স্থানে থাকিয়া থে রাজ্য ভোগ করে। 
আচরঙ্গ রঞ্জিতের স্বৃত্যু হৈল পরে ॥ 
তারপুত্র লক্ষীনারায়ণ হৈল নরপতি। 
রাজা হৈয়! রাজ্য শাসে সেই মহামতি ॥ 
এই মত কত দিন ছিল সেই স্থানে । 
কল্যাণমাণিক্য রাজ! দূত মুখে শুনে ॥ 
রাজা বলে আমা রাজ্যে লক্ষমীনারায়ণ। 
রাজ্যাস্পদ করে সে যে আম! বিড়ম্বন ॥ 
এমত বলিয়া রাজা মন্ত্রীতে আদেশ। 
ধরিয়া আনিতে তাকে আচরঙ্গ দেশ (১) ॥ 
রাজার প্রধান পুক্র গোবিন্দ নারায়ণ । 
তাকে সম্থোধিয়া নৃূপ বলিল তখন ॥ 
রণজিতের পুজ হয় লক্গমীনারায়ণ। 
সসৈম্ে ধরিয়া তাকে আনহ আপন ॥ 
বহু সৈন্য লৈয়া যাও তোমার সঙ্গতি । 
প্রধান যতেক. আছে সৈন্য সেনাপতি ॥ 
পিতৃ আজ্ঞা শুনিয়া গোবিন্দ নারায়ণ । 
রাজ আজ্ঞা শিরোধাঁ্ধ্য করিল তখন ॥ 
রাজার সাক্ষাতে সে যে বিদায় হই । 
শুভক্ষণে রাজপুত্র চলিল সাঁজিয়! ॥ 
দীর্ঘ ভ্রিপদী। 
রাজার আদেশ পাইয়া. সর্ব সৈন্য সাজাইয়া, 
চলিলেক গোবিন্দ নারাব্ূণ | 


রাজপুক্র ঘুদ্ধে চলে নানাবিধ ব্য ভালে, 
শব্দ উঠে গগন মগ্ডল। 
বিচিত্র কবচ পৈরে শরেতে আরঙ্গি ধরে, 


অন্ত্র মব লৈল বন্থবিধ। 
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রাজম'লা। 


গজ বাজী সৈন্য সঙ্গে দেখিতে যে মনোরঙ্গে, 
সৈন্য সেনা চলিল বিস্তর ৷ 
সৈন্য যত আগুহৈয়া আচরঙ্গ উদ্দেশিয়া, 
যুদ্ধে চলে আনন্দিত মন। 
পঞ্চদশ সেনাপতি _ বিক্রমে অন্ভুত অতি 
নানা অস্ত্র ধারণ তাহার । 
শেল শুল খড়গ জাঠি হাতে ধরে পরিপাটি, 
বহু সৈন্য চলিলেক রণে। 
রাজপুক্র অস্ত্রধারী গজ আরোহণ করি, 
চলিলেক সৈন্যের মাঝার | 
বিচিত্র পতাকা ধ্বজ বহু অশ্ব কত গজ, 
রণে চলে ভয়ঙ্কর অতি। . 
গিরি নদী গুহা পথ লঙ্বিয়া সেঁ মহাসত্, 
পথ করে পর্বত কাটিয়া । 
উচ্চ নীচ পথ করি লঙ্িয়া বহুল গিরি, 
থরে থরে সৈন্যের গমন । 
সর্ব সৈন্য আনন্দিত . কিছু মাত্র নাহি ভীত, 
রাজ সৈথ্য চলিয়াছে রণে। 
এক মাস এই মতে যাইতে হইল পথে, 
আচরঙ্গ গিয়া উত্তরিল। 
শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ সঙ্গে যত সৈন্যগণ, 
গড় করে আচরঙ্গ পথে । 
আচরঙ্গ পথে গড় বার্তা শুনে পরস্পর, 
তত্ত পায় লক্ষীনারায়ণ। 
পাত্র মিত্র মন্ত্রী তার পরস্পর যুক্তি সার, 
কি করিব এই ত সময়। 
কল্যাণমাণিক্য রাজা শাদসিতেছে পর্বব প্রজা, 
তাতে আমি অপরাধী নর। 
রাঁজ পুভ্র আসে রণে বছ ভয় পাঁই মনে, 
তার সনে যুদ্ধ অনুচিত । 


[ত্গীগ 


হহর]ু 


কল্যাণমাণিক্য ২ম 1 ৰ্$ 


যুদ্ধে জয় না পাঁইব তাতে অপরাধী হৈব, 


রাজ পুশ্রে প্রাণেতে বধিবে। 


ভঙ্গ দিতে মনে লন্ব যুদ্ধ দিতে করি ভয়, 


পাত্র মন্ত্রী কহে বিবেচিয়। 


লক্ষনীনারায়ণ বাণী মন্ত্রী শুনি কহে পুনি, 


যাহা বল তাহা মিথ্যা নয়? 


রাজ্য ছাড়ি ভঙ্গ দেয় সর্বব সৈন্য সঙ্গে নেয়, 


রহ গিয়া অরণ্য মাঝার। 


বিলম্বের নাহি কাজ শুন কছি মহারাজ, 


এ সময়ে ভঙ্গ সে উচিত। 
পয়ার। 
এতেক কহিল যদি পাত্র মিত্রগণ॥ 
'আপনেহ বিবেচিল লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ 
যুদ্ধ না করিয়া ভঙ্গ লক্ষ্মীনারায়ণ। 
তার সঙ্গে ভঙ্গ দিল ঘত প্রজাগণ ॥ 
ভঙ্গ দিয়া যায় তারা গহন কানন। 
তিন দিনের পথে গিয়া রহিল তখন ॥ 
এখায় গোবিন্দদেব যুদ্ধ সজ্জা অতি। 
আচরঙ্গ পথে গড় সৈন্যের সঙ্গতি ॥ 
লক্ষীনারায়ণে ভঙ্গ দূতে যে কহিল॥ 
শুনিয়া গোবিন্দদেৰ অতি ক্রোধ হৈল ॥ 
সেই কালে গড় ছাড়ে নুপতি নন্দন ॥ 
অরণ্যে উদ্দেশ করে লক্গবীনারায়ণ ॥ 
পঞ্চ সেনাপতি সঙ্গে সৈন্ত কত জন 4 
স্াড়েতে রাখিয়া গেল গোবিন্দ নারায়ণ ॥ 
যেই পথে লক্ষমীনারায়ণ ভঙ্গ দিয়া গেল £ 
'সেই পথে গোবিন্দদেব সসৈন্যে চলিল ॥ 


যথাতে রহিছে রাজা! লক্ষমীনারায়ণ। 
ভা হিয়া উত্তবিলা বাআনসন্যাণীগ 0 


রাজমালা। 1 তৃতীয় 


সবব্ব সৈন্য গিয়া তথা চৌদিগ্লে বেউন। 
সৈন্য সমে ধরা গেল লক্ষমীনারায়ণ ॥ 
ুকষমীনারায়ণ লৈয়া আইলে আচরঙ্গ | 
সর্ব নত আনন্দিত গোবিন্দদেব সঙ্গ ॥ 
লক্ষমীনারায়ণ ধন রত্ব যত ছিল। 
হী ঘোড়া আদি করি সব কাড়ি লৈল ॥ 
এক সেনাপতি আচরঙ্গেতে রাখিয়া। 
সৈন্য সমে লক্করি কাজেতে নিয়োজিয়া ॥ 
এই মতে আচরঙ্গ জিনিল তখন। 
সৈন্যসমে আসিল গোবিন্দ নারায়ণ ॥ 
সর্বব সৈন্য সঙ্গে লৈয়া রাজার নন্দন | 
প্রণাম করিল গিয়া নৃপতি চরণ ॥ 
যুদ্ধ বিবরণ কহে গোবিন্দ নারায়ণ। 
তাহ! শুনি নরপতি হরফিত মন ॥ 
লক্ষমীনারায়ণ হয় নৃপতি নন্দন | 
মর্যাদা করিয়া তাকে রাখিল তখন ॥ 
তার পরে যেবা হৈল কহি নরপতি। 
মগলের সনে যুদ্ধ হইলেক অতি॥ 
যশমাণিক্য রাজা মথুরা গমন। 
কল্যাণমাণিক্য রাজা! ত্রিপুর ভুবন ॥ 
লোক মুখে বাদসাহায়ু এই তন্থ পায়। 
মুশিদাবাদ নৃবাবেত্‌ পত্রিকা পাঠায় ॥ 
মুশিদাবাদের নবাব ছুরস্ত প্রকট | 
পরওয়ানা লিখিলেক রাঁজার নিকট ॥ 
কল্যাণমাণিক্য রাজ ত্রিপুর নৃপতি। 
বাদসাহা নজরান! পাঠাইতে হাতী ॥ 
সহআদি ঘোটক যে সৈম্ঠ সমভ্যার (১)। 
কামান বন্দুক বহু সৈন্যেতে অপার ॥ 





(৯ মূত্র সদভিব্যাহার 


ক্র ) কল্যাণমাণিক্য খু 1 খত 


সৈন্য সমে পরোয়ান! নৃপতির গ্রতি।. 
বার বাঙলা সৈন্য পাঠায় তাহার সঙ্গতি ॥ 
চর্সের কামান বন সৈন্যের সহিত (১)। 
একাওয়াজে (২) ফাটে কামান শক্রু হয় ভীত ॥ 
কৈলাগড়ে নৃপতির পূর্ব পর থান! 
কথলাসাগর পাড়ে বাদসাই সেনা, ॥ 
কল্যাণমাণিক্য রাজা যুদ্ধ বার্তা পায়। 
গোবিন্দদেব সঙ্গে লৈয়া যুদ্ধে রাজা যায় ॥ 
ছুই সৈন্তে ঘে!র রণ হৈল সেই ক্ষণ। 
কামানের গোলা পরে গড়েতে রাজন ॥ 
সেই গোল হাতে লৈয়! গোবিন্দ যুবরাজ । 
নৃপতিকে দেখাইল সর্বব সভা মাঝ ॥ 
দারুণ কামান গোলা গড়ে আসি পড়ে। 
কি মতে করিব তুদ্ধ রণের মাঝারে ॥ 
যুবরাজ বাক্য শুনি নৃপতি কহিল। 
বু নহ্ করিয়াছি ভীত নাহি ছিল ॥ 

খনে শক্রুর সঙ্গে না করিছি শ্রীতি! 
শক্র সঙ্গে কর শ্রীতি যেই তোমা মতি ॥ . 

তোমা মনে যাহা লয় তাহা কর, তুমি 1 

আজি হতে অস্ত্র ত্যাগ করিলাম আমি ॥ 
রাজগুরু স্থানে রাজা কহে বিবরণ ] 
ধনুর্ববাণ সমর্পিল স্রীগুরু চরণ ॥ 
মগল রাজার সৈন্যে ঘোরতর রণ . 
মগলের সৈন্য রণে ভঙ্গ সেই ক্ষণ॥ 
কল্যাণমাণিক্য রাজা আনন্দিত মন. 
পাত্র মিত্র ছুই পার্খে রৈসে সিংহাসন ॥ 





(১ চশ্বের কামান__ইহাতে বারুদ পূর্ণ করিয়া অগ্থি সংযোগ করিলে ভীষণ শব্দ হইত। 
শত্রু পক্ষের ভীতি উৎপাদন করাই ইহা ব্যবহারের উদ্দেন্ত ছিল। গাজিনামা পুথিতেও চর্দের 
কামান বাবহারের উল্লেখ পাওয়া ষায়। ূ রা 

(২) একাওয়াজে-- এক আওয়াজে । একবার মাত্র গর্জন করিয়াই ফাটিয়া বায়! 


চি রাজ্মালা। [ত্ৃতীন্ধ 


পাত্র মিত্র সন্বোধিযা আদেশে রাঁজন ॥ 
যুবরাজ করিতে গোবিন্দ নারায়ণ ॥ 
লঙ্াচার্ধ্য সহিতে ফে সিদ্ধান্তবাগীশ (১)। 
শুভ দিন করিলেন চাহিয়া (২) জ্যোতিষ ॥ 
গুভক্ষণে উৎসব করেল অতি সাজ । 
দেই কালে গোবিন্দদেব হৈল যুবরাজ ॥ 
যুবরাজ হৈল পুত্র হরিষ রাজার 
যুবরাজ স্থানে রাজকাজে দিল ভার ॥ 
তদস্তরে মহারাজা কল্যাণ নৃপতি। 
মহাদান করিবার আনন্দিত মতি 
ধর্দোর যে অংশ রাজা ধন্দপরায়ণ | 
প্রথমে করিল তুলাপুরুষ আপন ॥ 
যজ্ঞ হোম করিলেক ব্রাহ্মণের গণে । 
তুলাতৈ বসিল রাজা ধর্ষের আসনে ॥ 
অলঙ্কার বস্ত্র সমে তুলাতে বসিল। 
আর দিগে ধন রত্্র পরিমিত দিল ॥ 
তুলা, হন্তত নাঁমিয়া উৎসর্গে সেই ক্ষণ। 
তিন হস্তী পঞ্চ ঘ্বোড়। দান বিতরণ (৩)॥ 
সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য শিরোমণি । 
বস্ত্র অলঙ্কার তাকে দিলেক তখনি ॥ 
হস্তী এক দিল তাকে সসজ্জ করিয়া । 
€মহারকুলে গ্রাম এক দিল উৎসগ্িয়! (৪) ॥ 
(১ সিদ্ধাক্তবারীণ_ ইনি সবভাপপ্ডিত এবং রাকপুরোহিত ছিলেন । রাজমালার আলো, 
লছর তাহার রচিত । ইনি হস্তীদান গ্রহণ করিয়া সমাজে নিন্দনীয় হহকলাছিবেন। ইহার বিশ্কৃত্‌ 
বিবরণ মধ্য-মণির প্রারস্তে পাওয়! ষাইবে। 
(২) চাহিয়া দেখিস! । 
(হু) হত্তী ও অশ্ব দানের ফল নন্দিপুরাণ, বহিপুরাণ ও শুদ্ধিতত্থ গ্রতৃতি গ্রন্থে পাওয়া 
যায়ঃ তাহার একটা বাক্য নিয়ে প্রদান কর! যাইতেছে ১ 
“যোহঙ্বং বরখং গজং বাপি ব্রাহ্মণ প্রতিপাদয়নেৎ। 
স শক্রস্য কসল্লোকে শক্রতুলেচ যুগান্‌ দশ। 
প্রাপ্যান্তে চৈৰ মাহুষ্যং রাজ! ভবতি বুদ্ধিমান ।% 
শুদ্ধিতত্্ম্‌। 
€৪) এই ভূমিদানের বিবরণ মধ্য-মণিতে বিবৃত হইয়াছে। 





তৃতীয় লহর--৭৫ পৃষ্ঠা ॥ 








কহুর] কলাণমাণিকা খণ্ড শঃ 


তুলাপুরুষ কীন্তি হইল বিস্তর । 

দেই কীন্তি গেল রাজার দেশদেশান্তর ॥ 
সেই কালে আসে দ্বিজ নানা! দেশ হতে । 
নুপতি করয়ে দান উদয়পুরেতে ॥ 
পঞ্চদশ সহজ আসিছে দ্বিজগণ। 

যাচক কাঙ্গালী যত না ছিল গণন | 
তুলার যতেক ধন ব্রাহ্মণেতে দিল । 
চস্তষ্ট হইয়া! দ্বিজ নিজ স্থানে গেল ॥ 
মহাদান পরে করে যথাবিধি মতে । 
সবগসা কপিলাধেন্থু (১) উতৎসগিলা তাতে ॥ 
বানারস মথুরা' আর সেতুবন্ধ দেশ । 
উড়িষ্যা আদি যত দ্বিজ আসিলেক শেষ ॥ 
কেহ হস্তী কেহ ঘোড়া স্বর্ণাদি দান। 
দ্বিজ সব সৃন্তপিল (২) যেমত বিধান ॥ 
ফিংহদ্বার সমীপেতে মনোরম স্থান। 
ইষ্টক পাষাঁণে মঠ করিছে নিশ্মাণ & 
চন্দ্রগোপীনাথ মুক্তি (৩) চাটি গ্রামে ছিল। 
অমরমাণিক্য কালে মঘে নিয়া ছিল ॥ 
সেই দেব চট্টল হৈতে আনিয়া! তখন। 
€সই মঠে স্থাপে বিষুঃ করিয়া অর্চন ॥ 
মেই মঠ বাম পাশে আর মঠ দিয়! । 
উৎসর্গ করিল রাজা ধর্ম উদ্দেশিয়া ॥ 
ধর্্দ মঠ নাম নৃপ রাখিল তাহার । 

পনরশ বাহাত্তর শকে মঠের প্রচার ॥ 
শ্লোক এক মঠ দ্বারে লিখিল তখন। 
তাহার নিকটে গৃহ জগতযোহন ॥ 


(১ কপিলা_কপিলা শব্দে পধ্যায়ে প্রধানতঃ কামধেহথুকে বুঝায়। দ্বপ্ধবর্তী গাভী 
কপিল শব্দু বাচা। যথাঁ__“কপিলা খো। বিশ্লেষঃ” (ইতি হেমচক্জ ) “সা তু স্বর্ণ বর্ণা* (ইতি 
গুরাশম্‌)। 

(২) সন্তপিল- তৃপ্ত করিল। 

(9 চন্্রগোপীনাথ বিগ্রহ মহারাজ উদন্ননাণি কা কর্তৃক চন্দ্রপুর গ্রামে স্থাপিত হইয়াছিজেন। 
রাঁজদালা ছবিতীয় পহরের ৬৮ পৃঠায় এই বিগ্রহের বিষয় উল্লেখ আছে। 





গত 


রাজগালা। তন 


কতেক ত্রাঙ্গণ বৃদ্ধ নিজ রাজ্যে ছিল । 
তাহা সবে দিয়া ধন তীর্থ করাইল ॥ 
নিজ পুর সমুখেতে ছিল এক স্থান | 
বিষুতর আলয় তাতে করয়ে নির্মাণ ॥ 
দোল মঞ্চ নির্মাইল ভার পূর্ব দিগে। 
ছুর্গা গৃহ নিশ্্াইল সম্িকট ভাগে ॥ 
কল্যাণমাণিক্য রাজা পুণ্য ব্যয় হেতু । 
ধর্দদোতে বান্ধিল রাজা ভবসিন্ধু সেতু ॥ 
প্রা মাত্র বিষ জ্ঞান করেন নৃপতি | 
বিষুপরায়ণ রাজ ধর্মে ছিল মতি ॥ 
বৃদ্ধ হৈল নরপতি স্বর ছিল তাতে । 
বাঘুতে কম্পিত দেহ হৈল অকম্মাতে ॥ 
এইমতে তিন দিন মোহিত রাজন। 
ওউষধ প্রয়োগে রোগ না হয় বারণ ॥ 
পনরশ বিরাশী শক জ্যৈষ্ঠ মাস শেষে। 
মাসের সপ্তম দিন থাকে অবকাশে ॥ 
মনল বাসর তিথি কৃষ্ণানবমীতে । 

তিন দণ্ড রাত্রি গতে রাজ স্বর্গ তাতে ॥ 
পান্র মিত্র সেনাপতি রাজ সৈন্যগণ । 
রাজপুরী আসিলেক ত্বরিত গমন ॥ 
নির্জন হইছে. সব রাজপুরী লোক । 
ক্রন্দন করয়ে তারা পাইয়া মহাশোক ॥ 
কুমার কুমারী রাশী শোকেতে বিহ্বল। 
রাজঅন্তঃ পুর মধ্যে ক্রন্দনের রোল ॥ 
ন্গান করাইয়া রাজা চতুর্দোল মাঝে । 
দিব্য অলঙ্কার বস্ত্র ভূষিত যে সাজে ॥ 
স্থগন্ধি চন্দন কৈল শরীরে লেপন। 
পুষ্পমালা পৈরাইয়া রাম নাম লিখন ॥ 
সেই রান্র জাগরণ সকল রহিল 

রজনী প্রভাত দিবা বুধবার হৈল ॥ 


দ্র কল্যাণমাণিক্য খণ্ড। দ্ণ 


প্রভাত সময়ে পাত্র মন্ত্রী সেনাগণ। 
গোরিন্দদেব যুবরাজ বসে সিংহাসন ॥ 
বাজিল ফেলাম বাড়ি নৃপতির রীতি । 
ফেই কালে গোবিন্দমাণিক্য নৃপখ্যাতি ॥ 
পাত্র মিত্র সেনাগণ প্রণমিল তাতে । 
নগরে নাগরী-মঙ্কল করিল ধিহিতে ॥ 
গোবিন্দদেব নৃপতির আদেশ পাইয়া! । 
বৈকুষ্টপুরেতে (১) চলে স্বত রাজা লৈয়। ॥ 
চিতাপরে ম্বৃত রাজ! রাখে সেইক্ষগ। 
কাষ্ঠসমে স্বৃত দেয় আগর চন্দন ॥ 
নৃপতির পুত্র জগন্নাথ নারায়ণ । 

মুখাগ্রি করিল রাজার সেই মহাজন ॥ 
বিধিমতে করে আাদ্ধ গোবিন্দ নৃপতি। 
নানা রাজ্য হতে দ্বিজ আসিলেক অতি ॥ 
বেষ্টিত হইয়া বসে যত দ্বিজগণ। 
শ্রাদ্ধেতে বসিল রাজা ব্রাহ্মণ অর্চন ॥ 
তিল স্বর্ণ দান ষোড়শ হয় পরে । 

কাঞ্চন পুরুষ (২) দান বিচিত্র শয্যা (৩) করে ॥ 
তার পরে মছাদ্রান ছিল আরম্তন। 

লবৎসা! কপিল আদি গে! দান করেন ॥ 





(১) বৈকুঠপুর- শ্মশান ক্ষেত্রু। 

(২৩) কাঞ্চণ পুরুষ-_ন্বর্ণ নিশ্মিতি পুরুষাকৃতি। বিলক্ষণা-_শব্য। বিশেষ, ইহাকে 
বিচিত্র শয্যাও বলে। শ্রান্ধোপলক্ষে এই সকল দান বিশিষ্ট দান মধ্যে পরিগণিত। শাস্ত্রীয় 
ব্যবস্থা এই ₹- 

পব্মশৌচান্তাদ্থিতীহঙ্ছি শ্যাং দগা্থিলক্ষণাম্‌। ৯... 
কাঞ্চনং পুরুষং তদ্ধৎ ফল পুষ্প সমন্থি শুম্‌ ॥ 
সং পুজা দ্বিজ দাম্প তাং নানাভরণ ভূষণৈঃ। 
বৃষোৎসর্গশ্চ কর্তৃব্যে। দের চ কপিণ। শুভা ॥৮ 
মতস্ত পুরাণ 

পদ্ধিজ দ্পতিং পৃজয়িত্বা কাঞ্চন প্রেতপ্রহিক্কতি রূপং পুরুষং ফলবন্তযুক্তং শ্যায়ামারোপ্য 

ভূষিত দ্বিজ দম্পতিভ্যাং শব্যাং গ্যাং |» 
শুন্ধিত্ম্‌। 


খা 


রাজম।লা? [তৃতীয় 
তার পরে দশ অশ্ব হসজ্জ সহিত । 
সপ্ত হস্তী সাজাইল বিচিত্র ভূষিত ॥ 
নৃপতি করেন দান পিত্‌ ব্বর্গ তরে ! 
প্রতি হস্তী শত মুদ্র দক্ষিণ। সমভ্যারে ॥ 
জগন্নাথ আদি করি রাজার তনয় । 
স্বযোতসর্গ আদি দান করে সে সময় ॥ 
ত্রাঙ্মণ পণ্ডিত বিদায় করে সেইক্ষণ। 
দক্ষিণ! সহিতে দান দিলেক রাজন ॥ 
শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ করে গোবিন্দ নৃপতি | 
জ্ঞাতি গোত্র ভোজন করায় তাতে অতি ॥ 
'আশী বৎসর রাজার বয়ক্রম ছিল। 
সাত্রিশ বৎসর নৃপ রাজত্ব করিল ॥ 
সেই শকে অভিষেক গোবিন্দ নৃপতি । 
শআাদ্ধ পরে করিলেন মহরে রাজখ্যাতি ॥ 
ত্রিপুরের বংশে যত পূর্বব রাজাগণ 1 
কল্যাণমাণিক্যাঁবধি হৈল সমাপন ॥ 
রামমাণিক্য রাজ! শুনিল তখন 1 


ৃ সিদ্ধান্তবাগীশ কহে করি সমাপন ॥ 


ছ্তি রাজমালাক়াং তু তীয় খণ্ডে রামমাণিক্য 
[জিজ্ঞাসা কখনং সিদ্ধান্তবাগীশ গ্রত্যু্তরং সমাপ্তং 1 


শপ 8 ঈ 2 ও পাপা 


কুুতবীল্ হ্হন্দ্রেন্র স্বন্খ্য-স্বণি 
(টাক। 1) 


তৃতীয় লহরের মধ্য-মণি 


(টীকা ।) 


বেদে রামায়ণে চৈব পুবাখে ভারতে তথা । 
আদাবন্তে চ মধো চ হরিঃ সর্বত্র গীষ্ষতে ॥ 





ওষ্কত৩ 





গ্রন্থভাগে সন্নিবেশিত সমস্ত বিষয়ের বিবৃতি প।দটাক।য় প্রদানের সুবিধা 
না হওয়ায়, অনুল্লেখিত বিষয় গুলির স্থুলমর্খী এস্লে প্রদান করা যাইতেছে । গ্রন্থের 
সংসথ্র অংশের সহিত ইহা মিলইলে, বিষয়গুলি সহজবোধ্য হইবে বলিয়। আশা 
করা যায়। 


রাজমাল! তৃতীয় লহর ও তাহার 
রচয়িতার বিবরণ ।, 


মহারাজ ধর্মমমণিক্যের অনুজ্ঞায় ভাসদ, বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর কর্তৃক 
কাজম৷লার প্রথম লহ্‌র রচিত হইয়াছিল; গ্রস্থের এই অংশ পাঁচশত বৎসরের 
এাটীন। দ্বিতীয় লহর মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসন কালের (সাদ্ধ ব্রিশত,. বৎসর 
পূর্বেব) রচিত। বুদ্ধ সেনাপতি রণচতুর নারায়ণের বাক্য অনুসরণে এই অংশের 
বিবরণ সংগৃহীত হইয়।ছে। 

এ হতঃপর, মহারাজ গেবিন্দমাথিক্যের রাজত্ব কালে, তাহার অগ্ুজ্ঞায় 
রাজমালার তৃতীয় লহর রচিত-হইবার প্রবাদ ত্রিপুরায় সর্বজন বিদ্বিত ; কিন্তু উত্ত 
লহরে বিত বিবরণ হইতে জানা বায়, গেবিন্দমাণিক্যের পরবর্তী রাজা__তদাতুজ 
মহারাজ রামমাণিক্য এই লহর রচনা করাইয়াছিলেন। রাজমালার উক্তি এ স্থলে 


গ্রাদান করা যাইতেছে । 

“শ্রীল ্ীগোবিন্নমাণিক্য পুণাবাঁন অতি। 
তাহার তনয় রামমাণিক্য নৃপতি ॥ 
দিদ্ধান্তবাগীশ দ্বার পণ্ডিত পুরাতন । 
তাহানে সঙ্বেধি রাজা বলিল তখন ॥ 
জয়সাণিক্যাবধি পুর্ব্ব রাজা বত। 
বংশশ্রেণী রাজ্মালা আছয়ে লিখিত ॥ 
তারপরে যত রাজা হৈছে ব্রিপুরাতে । 
1 সবার কিব! কীন্তি কহত আমাতে ॥ 


৮২ রাঞমালা। [তৃতীয় 


দিদ্ধান্তবাগীণ কহে কর অবধান? 
যাহ। দেখি শুনিয়াছি বদিৰ আব্যান 0৮ 
ইহা তৃত্ীর লহরের প্রারস্তিক বাক্য । এই লরের উপসংহারে পাওয়। যায়,_ 
পত্রিপুরের বংনে বত পুর্ব রাজামণ। 
কল্যাণমাণিকাবধি হৈল সমাপন ॥ 
রামমাণিক্য রাজা শুনিল তখন। 
দিদধান্তবাগীণ কহে করি সমাপন ॥ 
সর্ধবশেষে লিখিত হইয়াছে,__“ইতি রাজমালায়াং তৃতীয় খণ্ডে রামমাণিক্য 
জিভ্ঞাসা কথনং সিদ্ধান্তব(গীশ প্রত্যুন্তরং সমাপ্তং 1” 
এই সকল বাক্য দ্বারা স্পষ্টই বুঝ। যায়, মহারাজ রামগাণিক্যের আদেশানু- 
সারে সিদ্ধান্তবগীশ উপাধিধারী প্র।চীন ছার গপ্ডিত কর্তৃক রাজমালার তৃতীয় লহর 
রচিত হইয়াছে, পক্ষ)ন্তরে, উত্ত মহারাজ রামমাণিক্যের পিতা গেবিন্দমাণিক্যের 
নিদেশে এই লহর রচিত হইবার গ্রাবাদের কথা পূর্বেবই উল্লেখ করা গিয়াছে) 
তন্তিন্ন আর একটা বিষয়ও এই এদের আনুকুলে গৃহীত হইবার যোগ্য। ইহার 
পুর্ববর্তা লহরদ্বয় আলে।চনা করিলে জানা যাইবে, মহারাজ ধর্দীমণিক্যের অনুজ্ভায় 
রচিত প্রথম লহরে তাহার পুর্বনবর্তী রাজা পর্য্যন্তুর বিবরণ সন্পিবিষ্ট হইয়াছে $ 
এবং মহারাজ অরম:ণিকোর আদেশানুসারে রচিত দ্বিতীয় লহরে তীহার পূর্ববর্তী 
রাজা পর্য্যস্তের বিবরণ পাগয়! যায়। এতদ্বারা স্পন্টই প্রতীয়মান হইতেছে, 
যে রাজার আদেশমতে যে খণ্ড রচিত হইয়াছে, সেই খণ্ডে উহার বিবরণ . 
প্রদান করা হয় নাই। পূর্ননবর্তী লহরদ্য়ের পদ্ধতি অবলম্বনেই তৃতীয় লহর 
রচিত হইয়ছিল, এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। এই লহরে 
অমরমাণিক্য হইতে আরস্ত করিয়া গোবিন্দমাণিক্যের অব্যবহিত পূর্বনবর্তী 
কল্যাণমাণিক্য পর্য্যস্ত চারিজন রাজার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই লহরের 
রচন! কার্যে যে মহারাজ গে!বিন্দের কর্তৃত্ব ছিল, উক্ত বিবরণ আলোচনা করিলে 
তাহা হাদয়ঙ্গম হয় । তদীয় পুজ রামমাণিক্যের সময়ে রচিত হইয়া থাকিলে এই ' 
লহরে গোবিন্দমণিক্যের বিবরণ পরিতাক্ত হইত না। র!জমালার চতুর্থ লহর, এই 
রাজার বিবরণ লইয়া আরম্ভ হইয়ছে। 
রাজ। বাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালায় যে বিবরণ পওয়। যায়, তাহা আরও 
স্পৃ্ট ; তাহার কিয়দংশ নিম্সে উদ্ধত হইল। 
পজ্জয় খণ্ড বলিয়া পুস্তক নাম রাখে । 
শীধন্্রমাণিক্য হৈতে রাজা তাতে লিখে ॥ * 





* ইহা রাজমালার দ্বিতীয় ভহর ! 


লহর ] মধা-মপি। চত 


সেই পুস্তক পরে গোবিন্দদেব পাইল। 

তাহার পরে রাজ! পুস্তক গাঁখিল ॥ 

গোবিন্দমাণিক্য রাজা বড় পুপাবান । 

পুর্ব পুর্বব রাজ] সবের শুনিল ৰখান ॥” 

উক্ত সমগ্র অবস্থা আলোচনা করিলে বুঝা যায়, মহ।রাজ গে।বিন্দমাণিক্যের 
সময়ে এই লহরের রচনা আরম্ত হইয়া তদতবজ রামমাণিক্যের সময় শেষ হইয়।ছে। 
এই কারণেই ইহাতে গোবিন্দমাণিক্যের বিবরণ পরিত্যক্ত এবং শ্রোতা স্থলে 
রামম।ণিক্যের নাম গৃহীত হইয়া থাকিবে । এতদ্যতীত পূর্বেবাক্ত দুই মতের, 
স।মঞ্জস্ত রক্ষার অন্য যুক্তি পরিলক্ষিত হয় না। 
পূর্বেবাদ্ধত বিবরণে পাওয়া গিয়াছে, সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধিবিশিষ্ট দ্বার পণ্ডিত 

কর্তৃক এই লহর রচিত হইয়াছে । রচয়িতার নাম কিম্বা পরিচয়সূচক কোন বিবরণ 
রাজম।ল।য় নাই। স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তিবর্গের দ্বারস্থ হইয়া এবং প্রাটীন পণ্ডিত 
সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইহার পরিচয়ষে।গ্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই।. 
নানাবিধ উপায় অবলম্বন দ্বারা কবির পরিচয় লাভে বারম্বার অকৃতকার্য্য হইতে. 
ছিলাম, এই সময় এক দিবস সন্ধ্যার পরে জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আগরতলায় মহারাজ-. 
কুমার শ্রীলশ্্ীযুত নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ বাহাদুরের বৈঠকখানায় উপনীত হইলেন». 
তাহার নাম প্রীযুত পুর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য । আমি তাহার আগমনের পূর্বব হইতেই 
কুমার বাহাদুরের স্দনে উপস্থিত ছিলম। আগন্তক ব্যক্তিকে কুমার বাহাছুর 
পূর্বেও চিনিতেন, কিন্তু বিশেষ পরিচয় ভাঁনিতেন না। আমার সঙ্গে পূর্বে কখনও . 
ইহার দেখা হয় নাই। 

_ বিয়গুকাল বাক্যালাপের পর, কথ! প্রসঙ্গে আমি “রাজমালা” সম্পাদনের 
কার্য করিতেছি জানিয়া, আগন্তক আগ্রহের সহিত জিজ্/সা করিলেন,-_-“রাজমালার 
তৃতীয় খণ্ড রচয়িতার বিবরণ আপনি পাইয়াছেন কি? এই খণ্ড আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ 
গল্গাধর সিদ্ধান্তঝগীশের রচিত।৮ ভট্রাচাধ্য মহাশয়ের বাক্য যেন দৈববাণী বলিয়। 
মনে হইতেছিল। কিয়ণকাল স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। 
যাহার বিবরণ সংগ্রহের কোন সূত্রই খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, ভগবানের অপার 
করুণায় তাহার বংশধর আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে গৃহে উপস্থিত ! এই ঘটনায় হ্্য 
এবং বিল্ময়ের সীমা রহিল না। কুমার ঝাহাছুর বিস্মিত ভাবে বলিলেন_--“এবনম্িধ 
তাভাবনীয় লাভ, শ্রীভগবানের কপ! সাপেক্ষ ।” জঙ্গে ক্ষুদ্র একখানা খাতা এবং 
পেন্সিল ছিল, কবির মোটামুটি পরিচয় তখনই লিখিয়া লইলাম। বিস্তৃত বিবরণ 
গুদ।নের নিমিত্ত ভট্টুচার্যা মহাশয়কে সনির্ববন্ধ অনুরোধ করায়, অল্পকাল পরেই 
তিনি তাহা প্রদন ছারা অনুগৃহীত করিয়াছেন । তদবলম্বনে কবির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
এাদান করা যাইতেছে । 


৮৪ রাজম।লা। [তৃতীয় 


ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভিংসাই আোব্রিয় বংশ সম্ভৃত বিভূতি উপাধায় রাড দেশ 
নিব!সী ছিলেন। তাহার ক্রম অধস্তন পুরুষত্রয়__সদানদ্দ পাঠক, পরমানন্দ 
আচার্য্য ও শ্রীমন্ত আচার্য রা দেশেই ছিলেন। শ্্রীমান্তের রামচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ 
ন[মক ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র, রাড দেশ 
পরিত্যাগ পুর্দবক পল্সার তীরবর্তী চন্দগ্রতাপে ফাইয়া বাসস্থান নির্বাচন করেন; 
কিন্তু এই স্থানে তাহাদের বসতি এক পুরুষের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। 
রামচন্দ্র পুজ্র রঘুনাথ বাঁচস্পতি ও নিশ্বনাথ ভট্ট'চার্ধ্য চন্্প্রতাপের বাসভূমি 
পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুরেশরের আশ্রয়ে, মেহেরকুল পরগণায় আসিয়া বাস করিতে 
থাকেন। রঘুনাথ বুড়িচঙ্গ এামে এবং বিশ্বনাথ শ্রীচইল গ্রামে উপনিবিষ্ট 
হইয়াছিলেন। 

পুরণচন্্ ভট্টরচারয্য মহাশয়ের মতে, এই ভ্রাতৃ-যুগল ত্রিপুরেশ্বর যশৌধরমাণিক্যের 
রাজন কালে ত্রিপুরায় আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ 
পাওয়া-যায় না। রাজমাল! তৃতীয় লহরের রচয়িতা গঙ্গীধর সিদ্ধান্তবাগীশ, 
পূর্বেবান্ত রঘুনাথ বাচস্পতির পুজ। কল্যাণমাণিকোর পুর্বে ত্রিপুর দরবারে 
গঙ্গাধরের অস্তিত্ব পাওয়া যার না। ইনি কল্য।ণমাণিক্যের দ্বারপত্ডিত এবং 
রাজপুরে।হিত ছিলেন, রাজমালা আলোচনায় ইহাই জানা ঝাইতেছে। কল্যাণমাণিক্য 
কর্তৃক যুবরাজ নিয়োগ কলে * এবং তুল।পুরুষ দান ইত্যাদি পারত্রিক মঙ্গলজনক 
কার্য্যানুষ্ঠান কালে ৭ সিদ্ধান্তবগীশের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। কলাণমাণিক্যের 
পরবর্তী মহারাজা গোবিন্দমাণিকোর রাজত্ব কালে ১০৮১ ব্রিপুরাব্দে (১৫৯৩ শক ) 
এক তাত্রশাসন দারা, ঘিদ্ধ'ন্তবাগীশের পিতা রঘুন।থ বাচস্পতিকে সাত দ্রোণ ভূমি 
্রচ্মোত্বর প্রাদান করা হইয়/ছিল। উক্ত বাচস্পতি মহাশয়ের অধস্তন বংশ্য শ্রীযুক্ত 
বিপিনচন্দর ভট্টাচার্য্য মহ।শরের সৌজন্যে এই তা কলকের দক্ষিণাদ্ধ পাওয়া গিয়াছে । 
বামার্ধ বিনষ্ট হওয়ায় তাহা সংগ্রহ করা ঝাইতে পারে নাই। লব্ধাংশ দ্বার! 
মে।টামুটি বিবরণ বুঝা যাইবে । সনন্দদাতার নামের অংশ বিনষ্ট হইয়া থাকিলেও 





* পাত্রমিত্র সম্বোধিয়া! আদেশে রাজন । 
যুবরাজ করিতে গোবিন্বনারায়ণ ॥ 
লগ্রাচার্ধয লঠিতে যে নিদ্ধান্তবাগীশ । 
শুভদিন করিলেন চাহিয়! জ্যোতিষ ॥৮ 
বাজমাল1--কল্যাণমাণিক্য খণ্ড । 
+ সিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্টাচার্য ধিরোমণি। 
বস্থ অলঙ্কার তাকে দিলেক তখনি ॥৮ 
রাজনালা__কল্যাণমাণিক্য খণ্ড ॥ 








সিদ্ধান্ত-বাগীশের পিতা 
রঘুনাথ বাচস্পতির লব্ধ তার শাসন 








ধহর] মধ্যদুনি। ৮৫ 


মনন্দের শক এবং “ 
নস্পাদিত, তাহা আনারস বুধ; যার । সন্্দ£ পঠ শিন্ে পানে কণা যাইতে । 





তাস মহত নেহর গত, ইং যে সহাতজ গোলিন্দম।নিকোর 


তান শ্ীৰান 
সতা জয় স্গ 
৮৮ 
খন বিধম সমব বিজয়ি সভাগভাদরি ঝাজনাদা দেনেছে 
১০০৮০০০০, ২5 1 রাজবানি চশ্তিনাপুর সনকা।র উদ্য়পূর পণগনে 
72 -. জবিভরগুর ও সো গগতপুর ভামনত পুর্ধা পা দো 





নাহ প্রেণ ভুনি ৩ প্রিতে শ্রকোত্র উঘুনুগ বাচল্পতি 


টিভি .. 557 ম ভুরিয়া পর্ন ভাগে ফোগ পাককেন এঠার পচাপ 
মান্দা; ১৫৯৪৯ ৬ লন ১০৮১ 0১২৭ ফাষ্কুনল। 
দি ? হত, 2১৮ জডিক 11 





এই সকল নিবরণ থ।বা বুক যাই, রঘুনাগ বল ঠি কল্যাণগ।ণিকোর 
শাসন কালে ত্রিপুরায় অংগযাঞর সষ্টাবনষ্টি অধিক তহপুবন সমাগত হইয়। 
গাকিলেও কলাণগ/ণিকোর সময়ই রাজ দরপারে হার পু গঞ্গ।ধর প্রতিপন্জি 
লভ করিয়াছিলেন । 

মহারঃজ কলা!ণম,ণিকা ভূঙংপুরুষ দানেপলাক্ষে হিনটা তন্তী ও পাঁচটা জখ 
দান করেন। এই গগন সিদ্ধান্তব-গীশও একটি হস্তী এরুহণ করিয়াছিলেন । এহৎ 
সন্থন্ধে রাজমালায় পওয়। যায় 


পতুঙ্গা হতে নামিয়। উতৎসর্গে সেইঙ্গণ। 
হন হৃত্তী পঞ্চ বে'ড়। দান বিভরণ | 
সিক্ষান্তযগীন ভট্টাচার্ঘ। বিংকামনি । 
বন্ধ অপঙ্গ।র হাক দিলেন তখনি এ 


হল্টা এক দিল তাকে মসজ্জ করিয়া! । 
দেহেরকুলে গান এক দিজ উত্যগ্গিয়া ॥৮ 


হস্তী গ্রাতিএ্রাহ দারা সি্ধান্তব।গীশ, সমাজে বিশেষ নিগৃহীত হইয়।ছিলেন। 
তিল-কাঞ্চন দানএ্রাহীডার সায় হস্তী প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ শাঙ্কানুসারে নিন্দিত এবং 





* ১০৮১ ভ্রিপুরগকো ১৫৯৩ শক হইবে, এস্কলে ১৫৯৪ অঙ্কিত হইযাছে। 
1 ঢুইটা হারিথ জঙ্কনের কারণ, অন্তান্ত সনন্দের বিবরণের সহিত আলোচনা কর! হইবে। 
£ এই ভূমি দানের কোনও দিদর্শন সংগ্রহ করা বাইতে পারে লাই ॥ 


চত বাজমাল! । [ভগীর 


পতিত হইয়া থাকেন । এজন্য অঞ্রাদানী ব্রাণ ব্যতীত আন্যে তাহা গ্রহণ করে না। 
হস্তী প্রতিগ্রাহী ব্রাঙ্গণ সম্বন্ধে শাস্স্ে বাবস্থা আছে ১ 
“ব্রঙ্গণঃ প্রতি গৃতীযাদস্থার্থ, সাধুতস্তথা | 
অবাশ্বমাপি মাতঙ্গ তিল লৌহাংশ্চ বজ্জয়েৎ ॥৮ 


বন্গপুরাণ । 
অন্যত্র পাওয়া যায়, 


“হন্তি কৃষ্ণাজিনাগ্যাস্ত গছিত বে প্রতি এ্রভাঃ 
সধধিপ্রান্তাক্ন গৃহাবুগৃ্িন্বস্থ পতপ্তিতে 1৮ 
বৃহৎ পরাশর । 


এজন্যই সিদ্ধান্তবাগীশ হস্তী গ্রহণদ্বারা সমাজে নিন্দনীয় হইয়াছিলেন ; তাহার 
বংশধরগণও এই নিন্দার হস্ত হইতে সম্যকরূপে নিস্তার লাভ করিতে পারেন নাই। 
সিদ্ধান্তবাগীশ, তাহার পিতার সময়ে ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হইয়া থকিলেও 
অল্পকালের মধ্যেই স্থানীয় গ্রভাব তাহার উপর কতট৷ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল, 
একমাত্র ভাষা আলোচনা করিলেই তাহা স্পফ্টতররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রাচীন 
রজমাল| হইতে কবির বাবহৃত ভাষার কতিপয় নিদর্শন এস্থলে প্রদ[ন করা যাইতেছে । 
(৯) হেনকালে ভূত বেটা আইল মোর আগে। 
পথ চাপিয়া দৈল দেখিয়া না ভাগে ॥ 
(২) অন্ধ গাইতে ভাল খাইলে নির্বনী জাগাই | 
তুমি ছাড় হৈতে আর কি হবে কামাই ॥ 
(5) বাজপুভরর মুণ্ড দেখি সেকেন্দর সাহা । 
আবিষ্কার করিয়া বোলয়ে আহা আহা ॥ 
(3) মথের ভঙ্গেতে তোরে ধরিবেক কোনে ॥ 
(৫) আজ্ঞামাত্রে চন্দ্রদর্প না কৈল দিরঙ্গ ॥ 
(৩) যত ধর্ম করিলেক কহিবাম কত ॥ ইত্যাদি । 
উদ্ধত বাকোর নিম্থলিখিত শব্দগুলি ত্রিপুরা জেলায় প্রচলিত ছিল, বর্তমান 
কালেও ইহার অনেক শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক শব্দের পার্খে 
তাহার অর্থ লিপি করা হইল । 
পণ চাপিয়া পথ আগুলিয়া। কামাই -উপার্জন বা কার্ধ্য সাধন। আবিষ্কার আক্ষেপ । 
কোনে _কে, কোন্‌ ব্যক্তি । দিরঞ্গ-বিলম্ব। কহিবাম - বলিব । 
তৃতীয় লহরের সমগ্র ভাগ এবমছ্িধ শব্দে পরিপুর্ণ। প্রাদেশিক ভাঘ। 
সমাজের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, এই লহরের ভাষা আলোচনা করিলে 
তাহার জান্বল্যমান প্রমাণ পাওয়। যাইবে । 
শ্রীযুক্ত পর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়, এক বিস্তৃত বংশীবলী আমাদিগকে প্রাদান 
করিয়াছেন। তাহা হইতে একমাত্র রঘুনাথ বাচস্পতির বংশধারা এস্থলে সংযোজিত 
হুইল । বাভ্ল্যয়ে অন্য।ন্য ধারার বিবরণ পরিতাক্ত হইয়াছে । 


রীনা 


টি 


- সপ পি টিপিসপশ্পী 


সরস প্্স্-.খপ- ০পরসপ (পপ 
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ল্হর মধ্যমণি। 
রাজমাল৷ তৃতীয় লহরের রচয়িতা, পণ্ডিতপ্রবর স্বীয় গঙ্গাধর 
দিদ্ধান্তবাগীশের বংশীবলী। 
বিভূতি উপাধাঁয়। 
(রাঢচদেশে ) 
] 
9599 
পরমানন্দ আচার্য । 
শ্রীমন্ত আচার্য্য | 
] ্ না 
রামচন্দ্র আচার্য্য । রামকৃষ্ণ আচার্য্য । 
€ 5 আগত) 
] চা | 
রখুনাধ বাচস্পণ্ত। বিশ্বনাথ ভষ্টাচার্ধা। 
( বুড়িচঙ্গ গ্রামে আগত ) (্রচাইল গ্রদে আগত) 
গঙ্গাধর দিদ্ধান্তবাগীশ। 
] এ ০৯ রি ৰ 
1. | | 
নি ] ভি ] এ । সনি 1 রামকান্ত। 
7 1 দস | 1 এ চি 
ভোলান!থ। কালীশঙ্কর শিরোমণি। 1 প্রাণকৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণ। 
বৈদ্ভনাগ। গঙ্গাদাস বিশ্য'ভূষণ। ] 
দয রািনাে। [ রামগোপাল। 
| ] | ] | কৃষ্ণধন। | 
। বঙ্নচন্্র তর্কবাগীশ | মহিমচন্ত্র। . আননচন্্র। মহেশচন্দর। ] 7 টি 
| | চিঠি ] কুমুদবন্ধু। 
উদেশচন্ত্র। ৃ [. মনীশ্র। ০ ৫ গোলোকচন্দ্র। 
রাসবিহারী | নগেন্্র। এ রর রি 1. 
3 | ৃ্‌ | ] | | এ 
কষ্ণগোবিন | রামলোচন। বনমালী। রামমানিক্য। রামহরি।  রামকেশব মা । ০ 1৩ পার । হিং । 
] টা ১:1৬ 
ূ কালীমোহন ৷ হা রাজকৃষ্ণ তর্কচুড়ামণি। | ৃ | 


1 
| 
1 
| 


গুরুপ্রলন্ন। 





] ] | ] 1 
তারকনাথ। চন্দ্রনাথ । বার! রাধানাথ। গৌরীনাথ। 


] 
কৈলাসচন্। 
। 


সারদাচরণ। 


] ] 
ভারতচন্্র। দীনেশচস্্র। 





২ । | ] 
কালিদাস । গৌরচন্্র। ধা রামনারায়ণ। 
] 

পুর্ণচন্দ্র। ০ শুক্ুনাস। এ 
| ] 


9 জগন্নথ। রঙ 





বা 1 


রনী । যামিনী। 


চিন্তাহরণ। মধুস্দন। 





| | ] ] 
নরেশ। নগুরেশ। পরেশ। রমেশ | রসিক। বিজয়। অমুগ্য। 


চা 
[1 ]. 
বাধাকান্ত রামানন্দ। 
্তায়ভ্ষণ। রি 
কহ | 
রামসন্তোষ শিরোমণি । 
৭4 -৯-০১০০০৪-৪০০৯/১১1, | 
হরচন্ত্র। শরচচন্দর। 
] 
বিপিনচন্ত্র। |. ৮] .] 
রামচজ্জ। প্রভাতচন্দ্র। জয়চন্ত্র। 
চাঁকুচন্দ্র। 


লহর) মধা-দণি। ৮ 


পূর্বে বলা হইয়/ছে, রাজনালার তৃতীয় লহর মহারাজ গোবিন্দনাণিক্য ও 
তদ।ত্বজ রামদেবগাণিকোর শাসন কালে রচিত হইয়ছে। সুতরাং এই লহরের 
গ্রাটীনত্ব নিদ্ধীরণ করিতে হইলে রাসদেবমণিকোোর রাজত্বকাল জানা আবশ্যক:। 
চাকল! রোশনাবদের সেটেলমেন্ট অধ্পার মিঃ জে, ভি, কমিং (0:০১ ০০077ঘণ 
1.০: 5) ত্রিপুরার ইতিহান প্রণে তা মিঃ ই, এক। সেপ্ডিস্‌ (5 2 55৫55) ও রাজম।লার 
সংগ্রাহক স্বর্গীয় কৈলাগচন্দ্র সিংহ মহাশয় প্রভৃতির নির্ধারণানুসারে "এবং ংণর্জপুর 

ংশাবলী” পুথির মতে মহারাজ রামদেবমাণিক্য খৃীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে 

রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন রাজমালা ভালোচনায়ও তাহ|ই জানা যাইতেছে । 
উল্লিখিত এতিহ।সিকগণের মধ্যে এতদ্বিষয়ে সামান্য মতবৈষম্য পরিলক্ষিত হইলেও 
তাহা ধর্তব্য নহে। সেই সকল বাক্য আলোচনায় পাওয়া যাইতেছে, রাজমালার 
আলোচ্য খণ্ড আড়াই শত বগুসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। 

রাজমালার পূর্ববর্তী দুই লহরের ন্যয় এই লহরেও রাজগণের ইতিবৃত্ত 
ব্যতীত অন্য বিষয়ক বিক্রণ বড় বেশী পাওয়া বায় না। ইহ।তে শাশন-নীতি, সমাজ- 
নীতি, কষ ও বাণিজা-নীতি ইতাদি রাজ্যের অবস্থা পরিজ্ঞাপক বিবরণ অতি অল্লই 
আছে। রাজগণের যে সকল বিবরণ সম্িবিষ্ট হইয়াছে, তাহাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত । 
আনুস্জিক ভাবে ইহাতে যে সকল এতিহাসিক ইঙ্গিত পাওয়া ষায়, ঝাছিয়া লইলে 
তৎসহাধ্যে প্র/চীন তথ্য অনেক পরিমাণে উদ্ধার করা যাইতে পারে। এই খণ্ড 
পুরাতন্বানুসন্ধিৎস্থ এবং সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গের আদরণীয় হইবে বলিয়া আশ! 
কর যাইতে পারে। 


অমরমাণিক্য ও অমরসাগর । 


মহারাজ অমরম।ণিক্য ১৪৯৯ শকে রাজ্য লাভ করেন। *%* সিংহাসন 
প্রাপ্তির পর তীহার প্রথম কার্ধ্য অমরমাগর নামক সুবিশ।ল বাপী খনন করা । 
এবন্থিধ কার্ধা ভিপুরস্রগনের পক্ষে নুতন ঝা বৈচিত্রময় নহে । মহারাজ অমরের 
পুর্বব ও পরবন্তী অনেক 'রাজই বিশ্তর্ম ভড়'গাদির প্রতিষ্াদ্ধার পুণ্য ও যশ 
অর্ন করিয়। গিকাছেন। কিন্তু অন্রসাগর খনন কানের একটা বিশেষত্ব এই যে, " 
ইহাকে জল/শর গ্রতষ্ঠ। না৷ বলিয়া রাজসূর যন্ত্ বলা অগঙ্গত হইবে না। পূর্ব 
বঙ্গ ও আসাম গ্রাদেশের তদানীন্তন প্রধান প্রধান রাজা ও জমিদারবর্গকে এই কাধ্য 
সম্পাদনার্থ সুন্তিকা খননকারী লেক প্রান জন্য বাধা করা হইয়াছিল। যেব্যক্তি 
যত সংখ্যক মজুর প্রদান করিন্নছিলেন, রাজমালায় তাহার একটা মোটামুটি হিসাব 
পাওয়া যায়। সে কালে জিপুরা অঞ্চলে মুন্তিকা খননকারীদিগকে “দাড়ি” এবং 











রা ক. ১ সন বস রউানিলিজ সার কমর ৮৭ রর ন্ব্ক্রিদ 


৮৮ রাজসালা। [তৃতীক 


তাহাদের সরদারগণকে “নাঝি” বলা হইত। র/জঘালায় লিখিত দাড়ির তালিকা 
নিলে প্রদান করা যাইতেছে । 
“বিক্রমপুর জঙিদার উদ রায় নাম। 
সাত শত দাড়ি দিছে কার্য অগ্ুপাম ॥ 
বাকলার বন্থু দিছে শপ্ত শত জন। 
সলৈ গোয়াপ পাড়। গাজি সপ্ত শত জন ॥ 
তাওয়ালিয় জনিদীর দিছে হাজার জন। 
অষ্টগ্রামে দিছে গাড়ি পঞ্চ শত জন ॥ 
বানিয়া চুঙ্গের মাড়ি আর পঞ্চ শত । 
রণ ভাওয়াল দাড়ি সহস্র সম্মত 
সরাইল ইসা খায় দিল সহত্র জন। 
ভুনুযা দিয়াছে দাড়ি হাজার আপন ॥ 
সন্ত হাজার এক শত দাড়ির নিকাশ। 
কিচন্ত্র পুর কছে সবুদ্ধি বিশ্বাস |” 


রাজানাবুর ঝাড়ীতে রক্ষিত পুথির পঠ অগ্তরূপ। তাহাতে পাওয়া গিয়াছে ১ 


সহজ পদাঠি সঙ্গে সসজ্জ করিয়া। 

ইছা। খা মছলন্দ আী। দিছে পাঠ।ইরা ॥ 
চানা রায় জমিদার বিক্রমে কেশরী। 
সপ্তশত প্রঘাণে দিয়াছে লে দাড়ি ॥ 
বাকলার বস্থ দিছে সপ্ুণত জন। 
ভূবণারা দিয়াছে দাড়ি তত জন ॥ 
ভ1ওয়ালি পিছে ইছা খার তন্ুদতি (১) 
ভষ্টগ্রামে পঞ্চশত শুনহ নৃগহি ॥ 
ঝাণিগ্কা চোঙ্গেতে দিছে দাড়ি পঞ্চশত 
রণ ভাওয়ালিয়া দিছে ছুই পঞ্চশত ॥ 
সরাইল ভূলুয় দিছে হাজার হাজার। 
সকলে দিয়াছে দাড়ি যত জগিদার & 


উক্ত উভয় পাঠে পরস্পর কিঞিঃৎ পর্থক্য পরিলক্ষিত হইবে । আবার, 
প্রাচীন রাজমালার পাঠ উক্ত উভর পাঠ হইতে কথকিত রূপান্তরিত দেখা যায়। 
নিন্ে তাহা প্রদান করা হইল। 


“সহত্র পরিম!ণ দাড়ি সুলবা করিয়া। 
ইছ। খা মছলন্দালী দিছে পাঠাইয়া ॥ 





(১) অনুমতি -অঙ্গুরূপ (2) 


লছর ] মধামণি। স্পট 


চান্দ রায় জীপুর বিক্রমপুর হনে । 

সপ্ডশত দাড়ি সে যে দিলেস্ত আপনে ॥ 
বাকলার বস্থু দিছে সপ্তশত জন। 

সলৈ গোয়াল পাড়িয়া গাজি দিল তত জন ॥ 
ভাওয়ালিয়া দিছে ইছ! খারের অসথমতি । 
অষ্টগ্রামে দিছিলেক পঞ্চশ ত পঞ্তি ৫) ॥ 
বাণিরা চোঞ্গে দিয়া ছিলেক আর পঞ্চশত। 
রণ ভাওয়ালে আর পঞ্চ-পঞ্চ শত ॥ 

সরাইল ভুলুয়ায়ে দিছে সহস্র সহম্র 1 

আর যত ভৌমিকে দিক্সাছে করি মিশ্র ॥* 


উদ্ধৃত তিনটা পাঠে কুলির সংখ্যা! এবং কুলি গরদানকারীর নাম সম্বন্ধে কোন 
কোন অংশে অনৈক্য লক্ষিত হইতেছে । তদ্বিষয় আলোচন! করা আবশ্মুক। 





কুলিদাতা। সম্পাঞ্ধ পুথি রাজাবাবুর গ্রাচীন রাজমালা 
অন্দারে কুপির বাড়ীতে রক্ষিত মতে কুলি সংখ্যা । 
সংখ্যা । পুথি মতে কুলি সংখ্যা। 
চাদ রায় ** ৭০০ ৭০০ ৭০৬ 
বাকলার বস্তু *** ৭০০ ৭ ৭০৪ 
গোয়াল পাড়ার গাজি ৭০০ ০ ৭০৯ 
ভাওয়ল *** ১/০০০ ১,০০০ ১,০০৪ 
অফষ্টগ্র।ম 2 ৫০০ ৫০০ ৫০০ 
বানিয়চঙ্গ *** ৫০৩ ৫০০ ৫০৩ 
রণ ভাওয়াল *** ১,০০৪ ১,০০০ ১১০০ 
সর/ইল (ইছা খা) ১০০০৩ ১,০০৪ ২,০০০ 
ভুলুয়া ১০০ ১,০০০ ১,০০০ ১১০০৩, 
ইছা খা মসনদ।লী 5 ১,০০০ ১,০০৬ 
ভূষণ টি ৩ ৭০০, ০ 

মোট ৭,১০০ ৮১১০০ ৮,১০০ 


আমাদের সম্পাস্ভ পুথি অপেক্ষা অন্য ছুই পুথিতে কুলির সংখ্যা ১০০০ এক্‌ 
হাজার অধিক দৃষ্ট হইতেছে। সম্পাগ্ পুথিতে এবং প্রাচীন রাজমালা পুথিতে 
গোয়াল পাড়ার গাজি ৭০০ কুলি দেওয়ার বিষয় লিখিত আছে । রাজাবাবুর বাড়ীর 
পুথিতে গোয়াল পাড়ার উল্লেখ নাই, ভূষণার জমিদার ৭০০ শত কুলি প্রদান করিবার 
কথা আছে; ইহা! অন্য পুথিতে পাওয়া যায় না। ভূষণা এক কালে ত্রিপুরার অধীনে 
থাকিবার প্রমাণ আছে। মহারাজ বিজয়মাণিক্য, প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের 


নু রাজমালা । [তৃতীয় 


হত্যাকারী মাধবকে ভূষণার 'লম্কর" পদে নিধুক্ত করিয়ছিলেন। ক্ষ তাহা হইলেও, 
প্রাচীন রাজমালার ভাষ! সর্বনাপেক্ষা অধিক নির্ভর যোগ্য । তাহাতে যখন ভূষণ 
নামের উল্লেখ নাই, তখন রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত পুধির পাঠ প্রক্ষিগ্র বলিয়া মনে 
হইতেছে। এই পুথিতে “গোয়াল পাড়া” স্থলে 'ভূষণা” লিখিত হওয়া বিচিত্র নহে। 

রাঁজাবাবুর বাড়ীর পুথিতে এবং প্রাচীন রাজমালায় পাওয়া যায়, ঈশা খা 
. মসনদ আলী ১০০ হাজার এবং সরাইলের ঈশা খা ১০০০ হাজার কুলি প্রদান 
করিয়াছিলেন। আমাদের সম্পাগ্ত পুথিতে কেবল সরাইলের ঈশা খাঁএর নাম 
আছে। ইনিও ত্রিপুরেশবর হইতে মসনদ আলী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । এই 
কারণে উভয় ঈশা খাঁকে অভিন্ন মনে করিয়া রাজমালার নকলকারী একমাত্র ঈশা! 
খাএর নামোল্পেখ করিয়াছেন, অবস্থানুসারে ইহাই বুঝা যাইতেছে। তাহা হইলে 
অর্থা দুই ঈশ। খাঁ কুলি প্রদান করিয়া থাকিলে কুলির সংখ্যা ৭,১০০ শত না হইয়া, 
৮,১০০ শত হইবে ধলা যাইতে পারে ; কিন্তু এই সংখ্যা্ড বিশুদ্ধ বলিয়া মনে 
হয় না। প্রাচীন রাজমালায় কুলিদাতাগণের নামোলেখে হিসাব প্রদানের . পর 
লিখিত হইয়াছে_-“আর যত ভৌিকে দিয়াছে করি মিশ্র” এতত্দারা বুঝা যায়, 
রাজমালায় ধাহাদের নামোল্লেখ হইয়াছে, তাস্তিন অন্যান্য জমিদার হইতেও কুলি 
পাওয়া গিয়াছিল। তাহার সংখা জানিবার উপায় নাই । ৃ 

অমরসাগর ১৫০০ শকে খনন আরম্ত হুইয়া তিন বসরে শেষ হইয়াছিল । ণ* 
ইহা গ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদদের ঘটনা । এই সময় যে সকল ব্যক্তি কুলি 
প্রাদানি দ্বারা উক্ত কার্ধ্যের সাহাধা করিয়াছিলেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান 
করা সঙ্গত বোধে নিন্সে দেওয়া যাইতেছে । | 


চাদ রায় । 


্ী্ীয় যোড়শ শত্ঞব্দীতে টাদ রার ও কেদার রায় নামক ভ্রাতৃযুগল বিক্রম- 
পুরের মুকুট-মণিস্বরূপ আবিভূতি হুইয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্ধয়ের মধ্যে টাদ রায় জোষ্ঠ। 
ইহারা জাতিতে কায়স্থ, ঘ্বৃত কৌশিকী গোত্রীয় দে বংশে ইহাদের জন্ম হইয়াছিল । 
ইহাদের উদ্ধতন পুরুষ নিম রায় বিক্রমপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। কেন্ধ 
বলেন কর্ণাট দেশ হইতে, কাহারও মতে মুরশিদাবাদের অন্তুবস্তী কর্ণ স্বর্ণ হইতে 





* “ই কথা শুনিয়া রাজা সত্য নির্বন্ধিল। 
ভূষণ রাজ্যে বে তোমা লঙ্কর কৈল ॥৮ 
প্রাচীন রাজমা'লা । ? 
+ পপিনরশ শকে অমরসাগর আরম্ভন | 
তিন বর্ষে সাগর খনা হৈল সমাপন ॥৮ 


লহর ] মধা-সপি। ৯১ 


নিম রায় বিক্রমপুরে আগমন করিয়।ছিলন। মতান্তরে, সেন রাজগণের শাসন কালে 
তাহাদের স্বদেশী নিম রায়কে বিক্রমপুর আনিয়া আশ্রয় প্রদান করা হইয়াছিল । 
এই.সকল প্রবাদের মধ্যে কেনটী সভা, তাহা নির্ণ্র করিবার উপায় নাই। 

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই ভ্রাভৃযুগল ভ্রীঃ ফোড়শ শতাব্দীতে আবিভূতি 
হইয়।ছিলেন। কানীগঙ্গার ভীরবন্তী ভরীপুরে ইহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। 
সৌন্দধ্য এবং সম্মদ্ধ গৌরবে তকালে শ্রীপুর সর্ববনিষয়ে শ্রীসম্পন্ন এক প্রসিদ্ধ 
নগরে পরিণত হইয়।ছিল॥। বিদেশীয় পরিব্রাজকগণও এই স্থ/নকে দ্রষ্টব্য মনে 
করিতেন। ভ্রমণকারী রালফ.ফিছ এই স্থান দৃষ্টি করিয়া লিখিয়।ছেন ৮ 
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এই সনয় বঙ্গের কতিপর ভূগাধিক।রী সমবেত ভাবে, দিল্লীর অধীনতা পাশ 
ছিন্ন করিয়। স্বাধীন ভাবে শাসন দণ্ড পঞ্চিলনার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে যশোহরের ন্রনামপন্য রাজা প্রত,পাদিতা, চন্দ্র দ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রার, 
বিক্রমপুরের চাদ ও কেদার রায়, ভূলুরার লঙ্ষনণমাণিকা, ভূষণ|র মুকুন্দ রায়, 
ভাওয়।লের ফজলগ।জি, থিঞিরপুরের ঈশা খা মপনদ আলী, এবং চাদ প্রতাপের 
ট।দ গাজির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহারা তকালীয় বারভূঞ্ার মধ্যে 
পরিগণিত ছিলেন। ইহারা স্বদেশের উদ্ধার সাধন জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন সতা, 
কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই বঙ্বল্প রক্ষা করিতে পারিলেন না। কতিপয় স্বদেশ দ্রোহী 
বিশ্বাসঘাতকের প্ররোচনায় তাহাদের সমস্ত সম্কল্প বার্থ হইল। ইহার! পরস্পর 
একে অগ্যের উপর গ্রভুত্ব স্থাপনের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়| উঠিলেন, এই সৃত্রে 
সর্ববনাশের মূল আত্মকলহের স্থট্ি হইল; ইহার বিষময় ফলে সকলকেই ধ্বংশের 
পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল 

টাদ রায় ও কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত কোটাশ্গর শিব বিগ্রহের পৃ্জারীকে 
গে।ীপতি শ্রেত্রিয় শ্রেণীতে ভুন্ত করিবার চেষ্টা হওয়ায়, উহাদের অমাত্য বিশুদ্ধ. 
শ্রোত্রিয় বংশজ শ্রীমন্ত খা ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করেন। রাজাজ্ভায় উক্ত - 
দেবল ব্রাহ্ষণকে শ্রে।ত্রির বলিয়া স্বীকার করিতে শ্রীমন্ত বাধ্য হইলেন, কিন্ত এই. 
সুত্রে রাজা এবং রজ-্রীর গুতি তাহার বিষম আক্রোশ জন্মিল। তদবধি তিনি 
প্রতিহিংস| সাধনের নিমিস্ত সর্বদা প্রচ্ছন্ন ভাবে স্থযে।গ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । 

একদা খিজিরপুরাধিপতি ঈশা খা মসনদ আলী, বন্ধু ভাবে কেদার রায়ের . 
ভবনে আতিথা গ্রহণ করেন। এ্ছুপলক্ষে বিস্তর সমারোহ হইয়াছিল। কিন্ত 
বিধাতার বিড়ম্বন/য় এই অ।তিথ্যই ইহাদের মধ্যে বিষম শক্রতার উদ্ভব করিয়া দিল 1 
টাদ রায়ের বাল বিধবা কন্যা সোণ|মণি ততকালে পূর্ণ যুবতী ছিলেন! স্রাহার - 


মহ রাঙ্গমালা। [তৃতীন় 


অসাধারণ রূপলাবশ্যের খ্যাতি দেশময় বিঘোধিত হইয়।ছিল । ঈশ! খা ঈদ রায়ের 
ভবনে অবস্থান কালে একদিন অকম্মাু সোপামণিকে দেখিতে পাইলেন । এই 
দর্শনই বঙ্গের অদৃষ্ট পরিবর্ভুনের কারণ হইয়া ঈঃড়।ইল | 

ঈশা খা দয় রাজধ।নীতে যাইরাই টাদ রায় ও কেদার রায়ের নিকট ভুত 
প্রেরণ করিরা সেণমণিকে পাইবার অভিগা'র জ্ঞাপন করিলেন। হিন্দু বিধবার 
মাহাত্ মুসলমাশের বোধগথা নহে, কি ভাবে হিন্দু বিধব,র পবিত্রতা রক্ষিত হয়, 
তাহাও মুসলমান বুদ্ধর আগ,চর। বিশেবতঃ তগক।লে কোন কোন হিন্দু নরপতি 
আপন কন্যা বা ভদ্ীদিগকে মুদলমান সম্র.টের গৃহে প্রদান করিয়া আপনাদিগকে 
ধন্য মনে করিতেছিলেন! এই সকল কারণে ঈশা খা হয় ত মনে করিয়াছিলেন, টার 
রায় প্রস্তুতি তাহার প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মতি দান করিবেন ; কিন্তু তাহাতে 
বিপরীত ফল উৎপন্ন হইল। ট!দ রায় ঈশা খাএর প্রস্তাব অবগত হওয়া মাত্র 
দুতকে বিতাড়িত করিয়া, খিজিরপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘে.যণা করিলেন, তিনি প্রথমেই 
কলাগাছিয়। দুর্গ আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়।ডিলেন। ইশ! খা উপায়ান্তর না দেখিয়। 
ত্রিবেণী ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । রায় ভ্রতৃদ্য় কর্তৃক সেই ছূর্গ আক্রান্ত 
এবং খিজিরপুর লুিহ হইল। ঈশা খ। প্রম।দ গণিয়া, পরিভ্রণের উপায় চিন্তা 
করিতে লাগিলেন । 

এই সময় শরীমন্ত খাঁ টাদ রায়ের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থত ছিল। তাহার 
চিরপে।ষিত ছুরতিগন্ধি সাধনের ইহাই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া, গেপনে ঈশা] থ| 
এর সহিত সাক্ষাৎ করিন। উহাদের মধ্যে পরামর্শ স্থির হইল, শ্রীমন্ত যে 
উপায়েই হউক সোণ|মণি.ক ঈশা খাএর হস্তগত করিবে; এই কার্য্যের নিমিত্ত 
ঈশা খী শ্রীমন্তকে বিস্তর পারিতোধিক প্রদান জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন । অতঃপর 
শ্রীমন্ত খা উদ রায় ও কেদ।4 রায়ের অগোচরে পুরে যাইয়া প্রকাশ করিল, 
রায়ত্রাতৃঘয় শক্র কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছেন, ঈশ] খ। সোগ।মণিকে আত্মসাৎ 
করিবার নিমিন্ত শীঘ্রই শ্রীপুর আক্রমণ করিবেন । এই সংবদে সকলেই বিচলিত 
হইয়া উঠিল। রা'জরাণী রাজ্য অপেক্ষা বিধবা ঢুহিতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
অধিকতর ব্যাকুলা হইলেন। শ্ররীমস্ত পরামর্শ দিল, সোণামণিকে লইয়া, রাজধানী 
পরিত্যাগ কর! কর্তব্য। টীঁদ রায়ের প্রধান অমাত্য নৈগ্ঘ জাতীয় রঘুনন্দন চৌধুরী 
মেই প্রাস্তাবে কর্ণপাত ন| করিয়া, রাজধানী ও রাজ পরিবারবর্গকে রক্ষা করিবার 
ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীমস্ত এই প্রস্তাবে অকৃতকার্ধ্য হইয়া, রাণীর নিকট 
পুনর্ববার প্রস্তাব করিল, সোগণামণিকে আপাততঃ ভীহার শ্বশুরালয় চন্দ্রত্বীপে 
রাখিয়া আসা যাইতে পারে। রাণী এই প্রস্তাব অতীব সঙ্গত মনে করিলেন এবং 
তাহা কার্যে পরিণত করিবার নিমিন্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন। অমাত্য রঘুনন্দন 
অনেক চেষ্টা করিরাও রাণীর মত পরিবর্ভন করিতে সমর্থ হইলেন না। অগত্যা 





লহর) মবামণি। মত 


ঘাজকগ্য।কে জল পথে প্রেরণ কর। স্থিরীকৃত হইল, পাপায়া শ্রীমন্ত তাহার রক্ষক 
নির্ববাচিত হইয়া সঙ্গে চলিল। এই ছুৰৃন্তি স্থযোগ পাইয়া, সোণ।মণিকে চন্দরদ্বীপের 
পরিবর্তে স্বর্ণ গ্রামে নিরা ঈশা। খা এর হস্তে অর্প করিল ।*% এই হূর্ঘটনার 

ংবাদ পাইয়া চাদ রায় ক্ষোভে, দ্বণায় অবীর হইলেন । তিনে যুদ্ধক্ষত্রের ভার 
ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিয়া শ্রীপুরে প্রতাবর্তন করিলেন ; এবং স্বীয় ইফ্উদেবীর 
প্রাত্যাদেশানুনরে, কেদ!র রায়কে যুদ্ধে প্রতিনিবুন্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত 
দূত প্রেরণ করিলেন। কেদার, জ্যেষ্টের আদেশামুসারে ক্ষু্রমনে, স্ীয় বাহিনীসহ 
রাজধানী শ্রীপুরে উপস্থিত হইলেন । ছুহিতার আবস্য৷ এবং রাজ্যের পরিগ।ম চিন্তায় 
উদ রায় অল্প কালের মধ্যেই রুগ্ন হইয়া পড়িলেন, উত্তরোন্তর সেই রোগই তাহার 
লীলা অবগানের কারণ হইয়। দড়।ইল। 





কেদার রায়। 


টাদ রায়ের পরলোক প্রাপ্তির পর কনষ্ঠ কেদার রায় বিপুল বিক্রমে রাজ্য 
শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্দ্রীপের অধিকার লইয়া তাহাকে মোগল বাহিনী এবং 
আরাকাণের মঘ শক্তির সঙ্গে ঝারম্বার আহবে লিপ্ত হতে হইয়ামছ। সন্দীপের 
আধিপত্য রক্ষ[র নিমিত্ত তিনি অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়।ছিলেন, ইতিহাসের 
পত্রে পত্রে তাহা পরিস্ফ,উ রহিয়াছে । 

উদ রায় মানব্লীলা সম্বরণ করিবার অল্পকাল পরে ভারত-সম্ত্রট মহ।মতি 
আকবর পরলে'ক গমন করেন । অঙঃপর কেদার রায়ের আধিপত্য কালে আকবরের 
জ্যেষ্ঠ পুজ্র সেলিম, 'জাহ।ঙীর” ( বিশ্ববিজয়ী ) নাম গ্রহণ পূর্ববক সাআ্রাজ্ের অধীশর 
হইলেন (১৬০৫ গ্রীঃ)। বঙ্গের ভৌমিকগণ রাজকর্্াচারিবর্গের অসঙ্গত ব্যবহারে 
উত্যক্ত হইয়া মুসলমানের শাসন-শৃঙ্খল উন্মোচনের নিমিত্ত পুর্ব হইতেই চেস্তিত 
ছিলেন। জাহাঙ্গীর, সআজাজয লাভের অল্লপকাল পরেই সের আফগানকে দ্বণিত 
উপায়ে হত্যা করিয়া তৎপত্বী মেহেরুন্সেসকে বেগমরূপে গ্রহণ করায়, বাঁদশাহের 
প্রতি জমিদারবর্গের অধিকতর অশ্রদ্ধা প্রক1শ প।ইতে লাগিল। ইহারা সমবেত 
শক্তি সংগ্রহের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়।ছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে সেই সঙ্কল্প রক্ষা 
করিতে পারিলেন না। কতিপয় স্বদেশত্রেহী কুটচক্রীর প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হইয়! 
জমিদারগণ সমবেত শক্তি সঞ্চয় করা দূরে থাকুক, পরস্পর আত্মকলহ দ্বারা দুর্বল 
হইয়া পড়িতে লাগিলেন, এ কথা পূর্বেবেই বলা হইয়াছে । 





* সোণামণি ঈশা খা! এর হস্তগত হইবার বিষন্ন 7০9118]4551500 59০10 ০৫ 
1367201, ০] খা], ৪701 9 25৩ এ পাওয়া যাইবে। 


৯্ঙ বাজমালা ৷ [ভূতীয় 


এই জময় দিশ্ীশ্বর, ভৌমিক সম!জকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে অন্থরাধিপতি 
রাজ! মানসিংহকে বের শ.সনকন্ত। পদে নিযুক্ত করিলেন (১৬০৫ খ্রীঃ )। মানসিংহ 
প্রথমতঃ রাজম়হলের/জধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, পরে ঢাকাতে স্থানাস্তরিত কর! 
হয়; এই সমর ঢাকার নাম “জাহ,্গীরনগর” রাখা হহয়াছিল । 
ভৌমিকগণের মধ্যে ভেদ জন্মাইবার নিমিস্ত মানসিংহ বিশেষ চেষ্টিত 
হইলেন । “টাদ রায়ের সর্ববনাশের মুল ভ্রমন্ত খা এবং স্বদেশজ্রহী ভবানন্দ 
মজুমদার প্রস্তুতি কতিপত্ন ব্যক্তি তাহার সহার হইল। ইহাদের সাহায্যে অনেক 
গুহ বিবরণ এবং সৈম্থ চালনার সুন্ধান ইত্যদি (ব্যয় অবগতান্তে মানসিংহ যুদ্ধ 
ঘোষণা করিয়া ভূঞা বা রাজগণর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। কেহ কেহ 
মানসিংহের প্রলোভনে বাধ্য হইয়। কিম্বা ভয়ে অভিভূত হইয়া আনুগত্য স্বীকার 
করিলেন। ঈশা খা অনেক পুর্বেবই ভূঞ্ গণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া মোগলের 
শরণপন্ন হইয়াছলেন । মহারাজ প্রভাপাদিত্য, রাজা কেদ!র রায়, রাজা মুকুন্দ রায় 
এবং উাদগাজী ব্যতীত অন্য সকলেই একে একে মানসংহের নিকট আত্মসমর্পণ 
করিলেন। 
মানসিংহ, ১৬০৬ শ্রীঃ আব্দ মহাখাজ গ্রতপাদিত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইলেন। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধ গ্রভাপ অসাধারণ বীরত্ব 
প্রদর্শন করিলেন সত্য, কিন্ত পরিশেষে মানসিংহেরই জর হইল। প্রতাপাদিত্য ধৃত 
হইয়া পিঞ্জরাবন্ধ অবস্থায় মুগলমানের হস্তগত হইলেন । অতঃপর ভূষণা আক্রমণ ও 
মুকুন্দ রায়কে বিধ্বস্ত ক।রয়া মেগলবাহিনী বিক্রমপুরের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। 
প্রথমতঃ মোগল দেনাপতি কিলমিক্‌কে শ্রীপুর আক্রমণের নিমিত্ত প্রেরণ 
করা হয়। তিনি কেদার রায়ের হাস্ত পরাজিত ও বন্দী হইবার পর, মানসিংহ স্বয়ং 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । তিনি বিক্রমপুরের সীমান্তে ক্ন্ধাবার স্থাপন করিয়। 
একগাছি শৃঙ্খল ও একখান! তরবারি সহ কেদার রায়ের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া 
বলিয়! দিলেন-__কেদার রায় শৃঙ্খল এহণ পূর্ববক দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করিলে 
তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হইবে না। যাঁদ ুক্ধ;ভিলাষী হইয়া তরবারি গ্রহণ করেন, 
তবে মোগল বাহিনীর প্রবল আক্রমণে ভ্রাহাকে নিপ্পেষিত হইতে হইবে! সেই 
সঙ্গে একখানা পত্রও দেওয়া হয়, তাহাতে সংস্কৃত? বাক্জালা ও হিন্দী ভাষা! মিশ্রিত 
নিন্বে্ত বাক্যঙ্টলি লিখিত ছিল 7 
পরিপুর মঘ বাঙ্গালী কাক কুলি চাকালী 
মকল পুরুষ মেতৎ ভাগ যাও পলারী। 
হয়গৃ্দ-নর-নৌকা কম্পিত বঙ্গ ভূমিঃ 
ব্ঘম সমর সিংহো। মানসিহঃ প্রজাতি ৮ 


ল্ছর ] ম্ধ্যদণি। ৫ 


এই পত্র এবং শৃঙ্ঘল ও তরবারি পাইয় কেদার রায়ের বীর-হদয় বিস্ষুবধ 

হইয়া উঠিল । তিনি মানসিংহের পাত্রের উস্তরে লিখিলেন 
প্তিনত্তি নিত্যং করিনাজ কুস্ডং বিভন্তিবেগং পবনাতিরেকং | 
করোতিবাসং গিসিরাজ শৃঙ্গে তথাপি সিংহঃ পশুরেবনান্তঃ ॥* ৬ 

এই পত্র দুতের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,_ণতোমার গ্রাভুকে বলিও 
আমি তাহার প্রেরিত তরবারি গ্রহণ করিলাম । আমার্দের উভয়ের মধ্যে একের 
অন্দাঘাতে অপরের মন্তক স্বদ্ষচ্যুত না হওয়া পর্য্যন্ত এই তরবারির বিশ্রাম;ঘটিবে না।” 

ইহার পর উত্তয় পক্ষে ভুমুল মংখ্রাম আরম্ত হইল । সাত দিবস অবিশ্রাস্ত 
যুদ্ধের পর বিজয়লন্সমী মানসিংহের অস্কশায়িনী হইলেন । কেদার রায়. গুরুতররূপে 
আহত অবস্থায় ধুভ ও বন্দী হইয়া! মানসিংহের সম্মুখে নীত হইবার অল্পকাল পরেই 
তাহার পঞ্চত্ব লাভ হইল। ভগবান তাহার পুণ/ময় অংত্মাকে ভাবী দুর্গতির হস্ত 
হইতে মুক্ত করিলেন। এই ঘুদ্ধে কেদ!র রায় পঞ্চ শত রণতরী এবং বনু সংখ্যক 
পদাতিক ও অশ্থারোহী ঈৈহ্থনহ রণক্ষেত্রে তব ঈর্ণ হইয়ছিলেন। অকবর ন/ম। 
গ্রন্থে এই যুদ্ধের গে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার কিম়দংশ এস্থলে প্রদান কর! 
যাইতেছে। 
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এই যুদ্ধে বিক্রমপুরের গৌরব রবি চির অন্তমিত হইল । ঠাদ ও কেদার রায়ের 
আস্কুল কীন্তি মণ্ডিত শ্রীপুর সর্ববগ!দিনী পন্মার কুক্ষিগত হইয়াছে । কাচকির দরজা, 
কেপার মার দীঘি এবং রাজাবান্ীর মঠ প্রন্থতি যে কয়েকটী সামান্য কীন্তি চিন 
অবশিষ্ট ছিল, ভম্মধ্যে রাজাব।ডীর মঠের নাম উল্লেখযোগ্য । হারা পল্মা কিন্বা 
মেঘনা বাহিয়া জল পথ গমনাগমন করিয়াছেন, এই আ্রভেদী মঠ অবশ্যই তাহাদের 
দৃণ্টিগোচর হইয়াছে। মহারাজ রাজবল্পভ সেন রায় রায়ান্‌ বাহাদুরের কীত্তিস্তত্ত 
মঠ ও মন্দির সমূহ পদ্ম। কর্তৃক বিধ্বস্ত হইবার পর, এই ঘঠটা বিক্রমপুরের শেষ 
কীন্তি চিত ্বরূপ উন্নত শিরে দণ্ডায়মান ছিল। কান্তি গ্রাসিনী পল্পার বক্রুদৃষ্ঠ 





* বৈ জাতীয় বিশ্বনাথ পেন, চাপ ও কেদার রায়ের মুম্লী পদে শিযুক্ত ছিছেন, এই পত্র 
তাহার রচিহ। এ বিষয়ে প্রমাণ লিগে দেওয়া যাইতেছে ১ 
প্টাদরাঘ কেদার রায় বিক্রমপুর শাসক | 
বুষীবংণী বিশ্বনাথ তৎপত্র লেখক ॥* 
অন্থষ্ঠ সম্পাদক (গ্োপালরাষ কহীন্্র কত )। 


৯৬ রাঁজদালা। [তন 


অনেকবার ইহার প্রতি পতিত হইয়াছে, পরিশেষে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ২২শে ভার 
তারিখে তাহা গ্রাস করিয়া বিক্রগপুৰকে কীন্তিবিহীন করিয়াছে! বিক্রমপুরের 
প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন এতদিনে নিঃশেষ হইয়াছে। 
এই মঠ কেদার রায়ের মাতৃশ্মসানক্ষেত্রে নিশ্মিত হইয়াছিল । ইহার নির্মাণ 
কার্ধয, নিশ্মাতা রাজমিন্্রী এবং মূঠের চড়া ভঙ্গ ইত্যাদি বিষায়ে অনেক কিন্বদস্তী 
প্রচলিত আছে; এন্বলে তাহার আলোচনা করা অনাবশ্যক। এই মঠ প্রায় ৮০ 
ফুট উচ্চ ছিল; গোড়ার বেড় প্রায় ১২০ ফুট এবং দেওয়ালের বেধ ১১ ফুট থাকা 
জানা যায়। মঠটা এক ছারী, একটী মাত্র প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং কারুকাধ্য খচিত 
ইফ্টক দ্বারা গৃঠিত ছিল। পূর্বের ইহার অভ্যন্তরে শিবলিঙ প্রতিষিত থাকিবার গ্রমাণ 
পাওয়! যায়। মেজর জেমস্‌ রেনল, ভাক্তার টেইলর, এবং ভাক্তার ওয়াইজ 
প্রভৃতি প্রত্বতান্িকগণ এই মঠের বিষয় আপন আপন গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। 
গবর্ণমেন্ট পুর্ব বিভাগের রিপোটেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় 
এস্থলে একটা ব্ষিয় উচ্ভোখধোগ্য মনে হইতেছে । বিশ্বকোষ গ্রশ্থে 
ষ্টার রায়ের বিবরণে লিখিত হইয়।ছে ১ 
ন্ীশ! থ। চাদ রায়ের রাজধানী আক্রমণ করিয়া তাহার কন্যা সোণ।ই বা শ্বর্ণনয়ীকে লইয়া 


গিয়। বিবাহ করেন ।” 

“উক্ত প্রবাদ প্রকৃত বপিয়া বোধ হয় না) ইতিপূর্বে কেদার রা শব্ষে লিখিত 
হইয়াছে যে, তিনি ১৬৯২ খুষ্টাঝে শ্রীপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ জোষ্ঠ টাদ রায় এই 
সময়ের কিছুকাল পূর্বে রাছত্ধ করিতেন । কিন্তু আইন-ই-আকবরী পাঠে জানা যায় বে, ১৫৯৮ 
্রী্টাকে ঈশা খার মৃত্য হয় । এই সময় টাদ রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কি লা, পক্ষেই 
সনোহ। এব্প স্থলে ঈশা খ। কর্তৃক চাদ রায়ের কন্া। গ্রহণ একান্ত অসস্ভব।” 

বিশ্কোষ-_৬্ ভাগ, ২০৭ পৃষ্ঠা। 





অস্ত্র কেদার রায় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে 7 

“কেদার রায়__সন্দীপের নিকট শ্রীপুরের রাজা | ১৯৯২ খুইাবে ইনি রাজত্ব করিতেন। 
এই সময় মোগলগণ বখন বাঙ্গালী দেশ অধিকার করেন, ভখন সন্দীপ কেদার রায়ের অধিকৃত 
ছিল। * * * আরাকাণের রাজা পর্ভুগীজদিগকে তাড়াইবার জন্ত এক দল নৌ-সেনা পাঠাই 
দেন। বেদার রাও প্রীপুর্র হইতে এক শহ কোষা নৌকা পাঠাইয়াছিলেন 1” 

বিশ্বকোষ_-৪র্ঘ ভাগ, ৪৬৯ পৃষ্ঠা । 

কেদার রায় ১৬৯২ ই্রঞ্টাব্দে রঃজদ্ব করিবার কথা কি সুত্রে গ্রহণ করা 
হইছে, বিশ্বকোষে তাহার উল্লেখ নাই। প্রকৃত পক্ষে বিশএকোষের বণিভ 
সন্বীপের যুদ্ধ এবং কেদার রায়ের এক শত কোষা নৌকা সাহায্য প্রদান, ১৬৯২ 
ধ্রীফান্দের ঘটনা নহে,__ইহা ১৬০২ শ্রীষটাব্ডে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল | * আরও দেখা 





* লন্দীপের ইতিহাস-ষ্ঠ অধ্যায়, ৩৬৩৭ পৃহ। 


ঞ 


রাজমাল।- তৃতীয় লহর-__৯৬ পৃষ্ঠা । 
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€১) রাজাবাড়ীর মঠ_ বিক্রমপুর । 
(২) উক্ত মঠের সম্মুখভাগস্থ কারুকাধ্য | 


হর] মদ্য সনি। মহ 


যায়, ঈশা খাঁর মহিত রার পারবারের মনোমালিন্য ঘটিবার পুর্বে ভীহারা 
স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত সমবেত ভাবে যুদ্ধ করিয়ছেন। কেদার রায় ও 
ঈশা খ ১৬০২ ই্রীন্টাব্দে দল্বদ্ধ হইয়া মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 
করিয়াছিলেন । ** ফ্তেজজপুর নামক স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। মোগল 
দেনাপতি বাজবাহাছুর, গ্রন্থিপক্ষের পর/ক্রমে অহিষ্ঠ হইয়া আরও সৈশ্য সাহায্য 
প্রার্থনা করেন। অভ্ুঃপর মানসিংহ সসৈন্যে বুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কেদার 
রায়কে পরাস্ত করিয়াছিলেন, কিম্য এবার তাহার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয 
নাই। অতঃপর কেদার রায় ১৬০৬ শ্বীঃ অন্দে মানসিংহর সহিত যুদ্ধ পরাভূত 
হইয়। ধৃত অবস্থায় মৃৃভামুখে পতিত হন। একপ অবস্থায় ভীহার ১৬৯২ স্ত্রী; অন্দে 
রাজত্ব করা সম্ভব হইতে পারে না । 

এই সকল অবস্থ' দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, ঈশা খা মস্নদ আলী ও 
রায় রাঁজাগণ সমসাময়িক ছিলেন। এবং ইহাদের মধ্যে ঈাদ রায়ের কন্যা ঘটিত 
বিবাদ সঙ্ঘটিত হওয়া অসম্তব নহে। 

এই টা রায় ও কেদার রায় অমরস!গর খনন কালে ত্রিপুরেশ্বর অমর- 
মাণিক্যকে সাত শত কুলী দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন । ত্রিপুরেশ্বরের সহিত এই 
পরিবারের সৌহৃপ্ক ছিল। ত্রিপুরেশ্বরের কুকি ও ত্রিপুর সৈন্য দ্বার ইহারা সর্বদা 
সাহাষ্য লাভ করিবার বিস্তর গ্রগাণ আছে। এরপ স্থলে রায় পরিবার সৌহার্দে্যের 
বশবর্তী হইয়া কুলি এ্রদ।ন করিয়ছিলেন, ইহাই বুঝ! ধায়। 

বাকলা । 

অমরসাগর খনন কালে বাকলার “বঙ্গ বংশীয় রাজা হইতে সাহায্য লাভের 
কথা রাজমালায় পাওয়া গিয়াছে । এস্থলে বাকলা রাজ্যের এবং রাজগণের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ গ্রদান করা যাইতেছে । 

'বাকলা বাখরগঞ্জের গ্াচীন নাম। এই নাম কত কালের তাহা নির্দেশ 
করা দুঃসাধ্য । বাকল! একটা স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল; ইহার বিস্তৃতিও নিতান্ত 
সামান্য ছিল না। “দিথিজয়-এ্রকাশ বিকৃতি? গ্রন্থে বাকলার বর্ণন স্থলে পাওয়া 
যায় 772 

“মেদ্ান্দী পুর্কাভাগে পশ্চিমে চ বলেশ্বরী । 

ইন্দিল পুরী যক্ষসীমা দক্ষিণে স্ুন্দরং বনং ॥ 
ত্রিংশৎ যোজন বিমিতো পসোমকান্তো্রি বজ্জিতঃ। 
সোমকাস্তে চ হী দেশৌ বিব্যাচতী নৃপশেখর ॥ 
ভদুহ্বীপঃ পশ্চিমে চ স্ত্রীকারো হি তখোস্তরে । 
বাকলাখ্ো মধাভাগে রাজধানী সম্মীপতঃ 1৮ 





* আকবর নামা (ইলিজট নহেবের জনিত) ১১৬ পৃঃ 


ন্ট রাজমালা। [তৃতীর 


পপ 


মর্ঘ্ম )_ পূর্বদিকে মেঘনা নদী, পশ্চিমে বলেশ্থরী, উত্তর সীমায় ইদিলপুর এবং 
দক্ষিণে সুন্দর বন। এতন্মধ্যে গিরি ব্ডিহ সোমকাস্ত, ইহার পরিমাণ ₹০ 
যোজন । সোমকান্তের মধ্যে দুইটী জনপদ অসস্থিত__পশ্চিমাংশে জদ্দুদ্বীপ এবং 
উত্তর ভাগে স্্রীকার ; মধ্য ভাগে 'বাকলা' রাজধানী । 

বাকলার নামীস্তর চন্দদ্বীপ 1 চন্দ্রদ্বীপ ন'মকরণ সম্বন্ধে কতিপয় কিন্বদস্তী 
গুচলিত আছে, কিন্তু তাহার কোনটা গ্রহণীয় নিদ্ধীরণ করিবার উপায় নাই । বাহু 
ভয়ে সেই সকল কিন্তদন্তীর আলোচনায় বিরত থাকিতে হইল । “ভবিষ্য ত্রহ্মখৎড” 
নামক সংস্কৃত গ্রন্থের ১৩শ অধ্যায়ে চন্দ্রত্থীপের উল্লেখ আছে, এবং তাহাতে এই 
দ্বীপের বিস্তৃতির ঘে আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা আলোচনায় বুঝা যায়, এক কলে 
বর্তমান খুলা, বাখর্গপ্ত এপসং ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ বাকলা চন্দ্বীগের 
অন্তনিপিষক্ট হিল | 'দিথিজয় গ্কাশ বিবৃতি? গ্রন্তে চ্ত্বীপের সীমা নিন্সোক্তভাবে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে ;_ 


পুর্ব মযুষতী সীমা পশ্চিমে চ ইাম হী । 
বাদা কমি দশিণনে 5 কুশীপেহিটেভরে | 
সমন্তাং মালমার্হ্য পালকোহইম্‌ মহীপা তি: 0৮ 


বাকলাচন্দদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের উপায় নাই ।; দেন বংশের 
রাজের পূর্ববর্ধী কাঃলর কোন কথাই জানা যাইতেছে না। ই" 1165785 
গ্রভৃতি বাখরগণ্জের ইতিভাস প্রণেহাগণ্ত এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন 
নাই। কেহ কেহ তানুসান করেন, শচীন কালে দেন রাজগণের অধীনস্থ সামন্ত 
রাজ! দ্বারা এতদঞ্চল শাসিত হইত্রেছিল। এ কথ!রও নির্ভরযে!গা প্রমাণ নাই । 

ডাক্তার ওয়ইজ সাহেবের মন্চে সেন বংপরীয় বল্লল মেনের পৌব্র দনৌজা- 
মাধব * চন্দ্র্থীপের প্রথম রাজ! । “চস্্রদ্বীপের রাজ বংশ, গ্রণেহা স্বগীয় ব্রজহুন্দর 
মিত্র এবং বিশ্বকোষ সম্পাদক শাচ্যবিষ্া্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় প্রভৃতি 
এই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই দনৌজ্মাধব মুসলমান ও 
ইংরেজ এতিহাসিকগণের দ্বারা দমুজ, দনৌজা, ধিনুজরায়, নোজা, নৌজা প্রভৃতি 
অনেক নাম পাইয়াছেন | এই ত গেল নাম বিভ্রাট । কাহারও মতে ইনি বিশ্বরূপ 
গেনের পুজ, কেহ বলেন, জন্ষমণ সেনাত্মজ সদাসেন হইতে ইনি উৎপন্ন হইয়াছেন। ণ* 
আবার কাহারও মতে ইনি লঙ্গনণ দেনের পুজ্র। ধু অগ্ঠপি এ বিষয়ের শেষ 
মীমাংসা হয় নাই । 
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লহর ] মপা দি । ৯৯ 


পূর্বেবাক্ত ব্যক্তিমণের মতে, দনুজমাধব সুবর্ণ গ্রামের সিংহাসনে আরধস্তিত 
ছিলেন, পরে তিনি চন্দ্রদ্থীপে যাইয়া নবরাজ্যের গ্তিষ্ঠা করেন। শন্ধেম অধ্যংপক 
শ্রীযুক্ত নিথিললাথ রায় মহাশায়রও ইহাই মত। কিন্তু এই নিষয়ে ঘোর মত্ত 
দেখিতে পাওয়া যায় । ফরিদপুরের ইতিহাস প্রাণেভা পূজাপাদ শ্রীযুক্ত আনম্দনখ 
রায় মহ।শয এতণুসন্থন্ধে ধে সকল কথা বলিয়!ছেন, এলে তাহার উত্লোখ করা সঙ্গত 
মনে হইতেছে । 

শ্যেমন আদিশুরের নামান্তর বীরাসন ধরিরা লইয়া একটা গ্রামাণের স্থান বিশুদ্ধ করিয়! 
লয়! হইগ্সাছে, ছেমন আর? “দুল মাওধাকে” দুজমদ্দিন ঠিক করিয়া চস্রধীপের রাজ সিংহাসনে 
উপবেশন করাইতেও কম অনুষ্ঠান করা হয় সাই। কারু চশ্ররত্থীপের রাজ বংশ কাবস্থ দে বংশ) 
বল্লাল সেনের নামের পশ্চাতে এই দেব উপাধি সংযোগ করিয়া, এইকন্ত এতকাল লেখা পড় 
চলিয়াছিল। পরে একেবারে ভীহারা বিক্রমপুরের জীর্ণ সিংহাসন পরিতাগ করিগা বাকলার 
নূতন পিংহাসনে গি্া উপবেশন করিলেন । ই€া অপেক্ষা লেখক মাপের বদি ঘৃঙ কৌশিকি 
গোত্রী্ দে উপাধিধারী চাদ রায় 'ও কেদার রাপকে লেন বংশীয় বলিস পরিচয় প্রদান কটিতেন, 
তিষে বরং অধিক সঙ্গত বোধ হইত 1” 

ফদ্দিপুরের ইঠ্িহাস__১ম খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠ। | 

ইন্ডিহাস আলোচনায় জানা যায়, সেন বংশীয় দমুজমাধব স্বর্ণ 2ামের 
রাজগাটে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুসলমান এতিহাসিক জইবরাণ স্বরচিত “'তারিখই- 
ফিরোজশাহী” শ্রম্থে উল্লেখ করিয়াছেন, দনুজমাধব স্ুবর্ণগ্রামে রাজন করিবার 
কালে (১২৮৭ গ্রীঃ) সম্রাট বুলবন্‌, ভূগ্রল খাকে দমন করিবার নিমিত্ত বঙগদেশে 
অ।গমন করেন। তণগ্ুক!লে সম্রাটের জলপথে অভিযান বিষয়ে ইনি বিস্তর সাহাধ্য 
করিয়াছিলেন । “রিয়াজ -উস্সলাতিন্ঃ গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। ধাঁহার! 
এই দম্ুজমাধবকে চন্দ্রত্বীপের প্রথম রাজা বলিতেছেন, তাহাদের মতে, দআট 
বুলবনের আক্রমণের পরবর্তী বিশ বৎসরের মধ্য দমুজমাধব সুবর্ণ গ্রামের 
রাজপাট পরিত্যাগ করিয়া চন্্রদ্বীপে যাইয়া নৃত্ন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
১২৮০ গ্রীষ্টব্ডে বুলবনের আগমনের কথা পূর্বেবই বলা হইয়াছে। উক্ত মতের 
বিরুদ্ধবঝদী ঢাকার ইতিহাস প্রণেতা ম্রেহাস্পদ শ্রীমান্‌ যতীল্রমোহন রায় মহাশয় 
যাহা বলিয়াছেন, ভাহা এ স্থলে তালে।চনার যোগ্য। 

প্যদি ধরিয়া লওয়! যায় যে, এই দস্ুজ জায়ই ১৩০০ ত্রান (তিব্তীয় গ্রন্থকার 
তারানাথের মভেও ১৩০০ খ্রীষ্টা্ধে সেন বংশের রাজ্য শেষ হয়) বুলবনের আক্রমণের বিংশতি 
বৎসর পরে চন্দহীপে রাজ্য প্রতিষ্ট! করিমাছিলেন, তবুও সন বা পুরুষ হিসাবে গণন! করিলে 
নিতান্ত আলঙ্গতি উপস্থিত হয়। কারণ দেখা যাইতেছে যে, বুলবনের আক্রমণের সময় দুজ বায় 
অন্ততঃপক্ষে পঞ্চবিংশতি বৎসর বন্ধ ছিলেন ; ভাহা হইলে ১২৫৫ গ্রীষ্টান্দে তিনি ভূমিষ্ঠ হইন্া- 
ছিলেন বলিতে হইবে। চন্রাদ্বীপের দহুজমাধবের অধভ্তভন ৬ষ্ঠ পুরুষ পরমানন্দের নাম 
আইন-ই-আকবরীতে উষ্লিশিত হইগ্লাছে ) উহাতে লিখিত আছে, আকবরের রাজদ্বের ২৯শ 


১৭০ রাজনালা। [তৃতীয় 


বংপরে অর্থাৎ ১৫৮৫ খ্রী্টান্দে বাঝলার (চন্দর্বীপে) থে জলপ্রাবন হয়, তখন পরমানন্দ রায় 
অল বয়স্ক যুবরাজ । তাহ। হইলে ১৫৮৫ ১২৫৫ ল ৩৩০ ঝতলরে ৬ষ পুরুষের অথবা প্রতি 
পুরুষ ৫৫ বৎসরের ক্সাশা করিতে হয়! 
ঢাকার ইঠিহাস_২য় খণ্ড, ১১শ অঃ, ৪৩০-৯৩১ পুঃ। 
দন্ুক্তমর্দন সম্বদ্দে আহ্বিধ মতেরও অসস্ভাব, নাই। তাহার একটা নিচ্গে 
গ্রদ।ন করা যাইন্ডেছে ১ 

“্ৰক্ষিয়ার থিলিজী যখন বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়া প্রবল বাভ্যারুপে পূর্ববঙ্গের দিকে 
আপতিত হইসাছিল, অনুমান হয়, সেই সময় বাকলা চন্রদ্বীপের দনুজম্দ্দীন রায়ের বংশাবলী অথবা 
নিকট সম্পর্কীর আতি কি কুটুঙ্বগণ ছড়াইয়া পড়িয়। পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে করেকটা জমিদারী 
সৃষ্টি করেন। কালে সেই জমিদারীর স্থষ্টিকর্তাগণ আপন আপন গৃহবিচ্ছদ, সমাজ বিরোধ 
প্রতি কারণে নালা সম্প্রপায়ে বিভক্ষ হইয়া পড়েন। দস্ুগমর্দন রা বগজ কায়স্থ, এই সমস্ত 
ক্ষুদ্র লমিদারীর প্রবর্তয়ি ভাগণও বঙ্গ কায়স্থ শ্রেণীক্কুক্ত 1” 

ভারতী_ ফান্ধন, ১২৯৯। 
ফরিদপুরের ইতিহাস প্রণেতা মহাশয়ও এই মতের পক্ষপাতী । ভিনি 
বলিয়াছেন, 

“আমাদের অনুমান হর, যে সময়ে চাদ রায় ও কেদার রায়ের পূর্বব পুরুষেরা বিক্রমপুর 
আগমন করেন, যুকুন্দ রায়ের পৃর্বধর্থীগণও সেই সময় পুর্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। 
বিক্রমপুরের রায় রাজগণ, চন্দ্বীপের রায় রাজগণ ও ফতেয়াবাদের রায় রাজগণ সকলেই “দে? 
উপাধিধারী কারস্থ ছিণেন। আসাদের বিবেচনাপ এই তিন রাজ বংশের মূল পুরুষ একই ব্যক্তি 


হইবেন।” 
ফরিনপুরের ইতিহাস-_ ১ম খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা । 


এই সকল বাঁকা আমুঘাণিক হইলেও অযৌক্তিক নহে। চন্দরত্বীপের রাজ 
বংশ বঙ্গজ কায়স্থ, ইহা অবিতকিত সত্য । বল্লাল সেনকে বর্তমান কালে ক্ষত্রিয় বা 
কায়স্থ বলা হইলেও পূর্বৰ কালে তিনি বৈদ্য বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। * এপ 
স্থলে চন্দ্রদ্ীপ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দনুজমর্দনকে বল্লালের বংশধর ন] বলিয়া, ঠাদ রায় 
প্রভৃতির সহিত এক বংশীয় বলিয়া নির্দেশ করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। 





*হো বছৃতিষেকালে গৌড়ে বৈদ্য কুলোছুহঃ | 
বললাল পেশ নৃপতিরজায়ত গুণোত্তরঃ 1” 
বারের ব্রাহ্মণকুলপন্জী 
পুরা বৈগ্যকুলোত্ত বল্লালেন মহীভূজা। 
ব্যবস্থাপি চ কৌলীগ্তং ছুহিসেনাদি বংশজে 1৮ 
স্দৈস্ভ কুলপঞ্জিকা। 
“অথ বন্লাল তপশ্চ অন্থষ্ঠ কুল নন্দনঃ ৷ 
কুকতেইতি প্রজত্েন কুলশান্ত্র নিপণং 
কায়স্থ কুলদীপিকা । 


গ 


হর] মধ্ডা মনণি। ১০১ 


রাজমালা আলোচনায় বাকলা রাজ্যে “বস্থু” বশীর রাজার অন্তি্ পাওয়া 
যায়। % রাজগণের নামের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায়, “দে” বংশের 
গ্রতিষ্ঠিহ বাকল! রাজা দৌহিত্র সূত্রে বন্থু বংশের হস্তগত হয় । আবার, কালক্রমে 
বন্থ বংশের দৌহিত্র, মির বংশীয় উদয়নারায়ণ উত্তর রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন। 
ংশ তালিকা আলোচনা করিলে এতদ্বিযয়ক বিবরণ পাওয়া যাইবে । বাকলার 
ূর্বেধান্ত সকল বংশীর রাজাই “রায়” উপাধি গ্রহণ করিতেন। ধারাবাহিক ভাবে 

কতিপয় রাজার নাম নিম্সে প্রদান করা যাইতেছে । 

১। দশুজমর্দল দে (রায়)। 
২। রামবল্পভ রায় । 
৩। কুষ্তবল্গুভ রায়। 


৪1 হরিবর্লীভ রায় । 


৫1 জয়দের রায়। শা 


৩ 


৬1 পরমানন্দ বন্ধ (বার )। £ 
৭। জগ্দানন্দ রায়। 
৮ কন্দর্পনারায়ণ রায়। 


৯। রামচন্দ্র রায়। 





১০। কীত্তিনারায়ণ রায়। ১১। বাস্ুদেবনারায়ণ রায়। 


ও ১২। প্রেমনারায়ণ রায়। 


১৩।  উদয়নারায়ণ মিজ্প (রায়)। $ 


১৪1 শিবনারায়ণ রায়। 





* বাকলার বসু দিছে সপ্ত শত জন । 
ঝাজমালা__অমরমাণিকা খণ্ড । 
1 ইহার পর দে বংশের লোপ হওয়ায় রাজত্ব বস্তু বংশের হস্তগত হয়। 
$ ইনি রাজা হরিবল্লভের দৌহিত্র । আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের মতে ইহার পিতা বলভ্র 
বনু বাঁকলায় রাজত্ব করিয়াছেন । কিন্ত “চন্দ্রধীপের রাজ বংশাবলী” ও ঘটককারিকা প্রস্ৃতির 
মতে পরমানন্দই বসু বংশের প্রথম রাজ1। 
৪ ইনি রাজা বাস্গদেবের দৌহিত্র এবং প্রেমনারায়ণের ভগিনেয়। 


১২ বাজমাল। | [তৃহীর 
১৪ 
১৫1 জয়ন।রাযুণ রা । 
১৬ টু নুসিংহনারায়ণ বায় । 
১৭। বরদিংহ নারায়ণ রায় (দক )। 


১৮।  দেলেন্দ্রনারায়ণ রায় ( দ্ডক )। 

পরবর্জীক।লে বাকগা রাজ্য মুসলমানের কবনগন হইয়। থাকিলে জমিদারী- 
সূত্রে তাহার অধিকাংশ রাজবংশের হস্তেই ছিল । সদর রাজস্ব আদায়ের ক্রুটী, 
কর্খচ!হীবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি নানা কারণে তাহা উত্তরোগ্ধর বিনষ্ট হইয়াছে । 

বাকলার বস্ত্র বংশীয় রাজা কন্দর্পনারাম্নণ রায় এবং ত্রিপুরেশ্খর অমরমাণিক্য 
সমসাম্সিক ছিলেন, কাজমালা আলোচনায় ইহা জানা যাইতেছে । ** এ নিষয়ের 
আগ্য প্রমাণ আহ্েষুণ প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমেই স্থাদক্ষ এতিহাসিক এবং সুযোগ্য 
রাজমন্ত্রী আবুলফঞল কৃত আহন-ই-আকবরীর কথা স্মৃতি পথে উদ্দিত হয়। উক্ত 
গ্রন্থে িখিত আছে,পতসাহ আকবরেন রাজত্বের উনত্রিংশ বৎসরে একদিন 
তাপরাহু তিন ঘটিকার সদয় গ্রবপ বঞ্জাবাতের সহিত মনুগ্রর জল বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে । অল্পে সমরের মধাই ভয়ঙ্কর প্লাবনে: বাকলা রাজ্য জলমগ্ন হইয়াছিতা। 
বাকলারাজ তৎকালে প্রমাদ গণিয়া একখানা বৌকায় আরোহণ করিলেন, কিন্তু 
আত্বারক্ষায় সমর্থ হইলেন না, অভ্যল্লকলের মধোই জলমগ্ন হইয়া প্র।ণত্যাগ 
করিলেন। রাজকুমার কতিপয় অনুচরসহ একটা উচ্চ দেনমন্দিরের চুড়ায় আরোহণ 
করেন। জদা'গরগণ সন্পিহিত উচ্চস্থন গুলিতে আশ্রান গ্রহণ করিল । ক্রমান্বয়ে 
পঁঘণ্টাক।ল অবিশ্রান্ত ঝড় বৃষ্তি এবং অশনিপাততর ফলে লোকালয় সমূহ বিধ্বস্ত 
হইয়। আোতোবেগে ভাসিয়া গেল কেবণ পুর্বেবান্ত দেবমদ্দির ব্যতীত আর কোন 
চিহ্বই রহিল না। এই দুর্ঘটনায় প্রায়; ছুই লক্ষ খেক মৃত্যু মুখে পতিত 
হইয়াছিল । ৭ 

সম্রাট আকবর ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। স্বৃতরাং ত্রাহার 
রাজত্বের ২৯ বৎসরে ১৫৮৪ ত্রীষ্টাব্দ ছিল । বুকম্যান লাহেব এই ঘটনার সময় 
১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দ নির্দেশ করিয়াছেন । &. এই সণয় বাকলা রাজ ভীষণ প্লাবনে জলমগ্ন 





চর খমরনানিকোরি তুলুগ্জা রাজ্য বিজন্প বর্নোপলক্ষে লিখিত হইয়াছে $-- 
পভুনুস্থা জয়ে রাজা বাকলাতে গেল। 
কন্দর্পরায় জমিদার বাকলার বধিল ॥৮ 
0০1. মে 5- 05665 210717106281-৬015 11, 0 হত 
ই, ৯১০55 3৮7789২10৩০, 


লহঙ্প ] মধামণি | ৯০৪ 


হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার কথা জানা যাইতেছে । চন্দদ্বীপের রজ-বংশাবলী' এবং 
গ,চীন 'ঘটককারিকার মতে রাজা জগদানন্দের শাসনক|লে এই নৈগগ্সিক দুর্ঘটনা 
ঘটিয়াছিল এবং তিনিই প্রবল-প্রাবনে জীন বিসর্ভভন করেন। এস্থলে আইন-ই- 
আকবরী প্রণেতা জমে পতিত হইয়া মন্দির চুড়ারোহী রাজপুজের নাম প্পরমানন্ন” 
লিখিয়াছেন। ক্ষ পরমানন্দ রাজ। জগদানান্দের পিতা__পুজর নহেন। জগদানন্দের 
গজের নাম কন্দর্পনারায়ণ। 
জগদানন্দের পরলোক প্রাপ্তির পর প্রবল পরাক্রান্ত কন্দর্পনারায়ণ বাকলা 
রাজের শ/মনভার গ্রহণ করেন (১৫৮৪ শ্রঃ)। ইনি মঘ ও পর্ভগীজ জলদন্থ্যাদলের 
উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্ত পৈতৃক রাজধানী কচুয়া পরিত্যাগ করিয়া, 
ঘাস্থরীকাগী, হোসেনপুর এবং ক্ষুদ্রক।ছী গ্স্ভৃতি স্থানে কিযগুকাল অবস্থানের পর 
মাধবপাশায় নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থানে অগ্য।পি রাজব।টার ভগ্রাবশেষ 
এবং অন্যান্য নেক কীন্ধি চিহু নি্যগান রহিয়!ছে। ত্ম্মধ্যে একটী পিশ্তল নির্দিত 
তোপের কথা বিশেষ ভাবে উতল্লধযোগ্য । ৭, পরিব্রজক রালফ্ফিস্‌ ১৫৮৬ 
গ্রীষটান্দে ইহ!কে বাকলার সিংহাসনে অপিষ্ঠিত দেখিয়ছিলেন। 

কন্দর্পন/রায়ণের পরলোকগমনের সময় নির্ণয়োপযোগী কোনও নিদর্শন 
সংগ্রহ করা বাহিত পারে নাই । তবে, এই মাত্র পাওয়া যায়, ইহার মৃত্যুকালে 
তদীর পুক্র রামচন্দ্র সাত কি আট বৎসর বয়স্ক ছিলেন; পিতার অভাবে তিনিই 
রাঙ্গাধিকারী হইলেন। ইনি যশোর/ধিপতি প্রতাপাদিত্যের ছুহিতা বিন্দুমতীর 
পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই হম্বন্ধ সুখকর হয় নাই। খ্রীষ্ট-ধপ্্ম যাঁজক- 
গণের অনেকে বাকলার গিরাছেন, তন্মধ্যে মেলকয়র ফন্সিক (1151007 70792০8) 
ন/মক ব্যক্তি ১৫৭৯ গ্রীষ্টাব্দে তথায় উপনীত হইয়া, অনধিক নয় বসর বয়স্ক রাজা 
রামচন্দ্র রায়কে শাসনকণ্। দেখিয়াছিলেন। এতদ্বারা অনুমিত হয়, ১৫৯৯ 
শরীষ্টান্দের অল্প পুরে (১৫৯৭ কিস্বা ১৫৯৮ খ্রীঃ অন্দে) কন্দর্পনারায়ণ স্বর্গীয় 
হইয়াদ্িলেন | এই আনশ্ঃয় তাহার রাজত্ব কাল ১৫৮৪ খ্রীঃ হইতে ১৫৯৮ খর 
পর্যন্ত নিঙ্ধারণ করা যাইতে প.রে। ১৫৮৪ হীঃ আব্দের পুর্বে রাজা জগদানন্দ 
বাকলার সিংহ'সনে অধিষ্ঠিত ভিলেন। পক্ষান্তরে, ত্রিপুরেশ্খর মহারাজ অমরমাণিক্য 
১৫৭৭ স্তর: হইতে ১৫৮৬ শ্রীঃ অব্দ পর্যান্ত রাজত্ব করিয়ছেন। $ তিনি ১৫০০ শকে 
(১৫৭৮ শ্রীঃ) অমরসাগর খনন কর্ধ্য আরভ্ত করেন,। এই সময় বাকলায় রাজা 
জগনানন্দ রাজস্ব করিতেছিলেন। অতএব মহারাজ অমর, ঝাকলা রাজ জগদানন্দের 











স্গ বাকলা-- ১১৬ পুগ্া। 
7 0০817- £57১০০১ 3€মপুনাতিত, সন 207, 
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ও এই লহরের্‌ বথাস্থানে এব্ষির জাজোচিত হইবে। 
১এ 


১০৪ রালমালা । [তীয় 


সময় হইতে আরস্ত করিয়! কন্দর্পনারারণের সময়েও কিয়ক|ল রাজত্ব করিয়া! 
ছিলেন এবং বাকলাধিপতি জগদানন্দ, অমরসাগর খনন কলে কুলি প্রদান ছারা 
সাহায্য করিয়।ছিলেন, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে । 


গোয়াল পাড়া । 

ইহা আসাম গদেশের একটা জেলা । ব্রঙ্গপুত্র নর্দের উভয় কুল ব্যাপিয়া 
এই জেলা অবস্থিত। এই নদের বম তীরে প্রধান নগর “গোয়াল পাড়া” সংস্থাপিত 
হইয়ছে। ইহা পাব্ধত্য গ্রদেশ। পুরাকালে এই জেলার কিয়দংশ কামরূপ 
রাজ্যের অস্তনিবিষ্ট ছিল; তৎপর এখানে কে'চগণের প্রাধান্য স্থাপিত হয় । কিয়ৎকাল 
পরে এতদঞ্চল অহোমগণের হস্তগত হইয়।ছিল ৷ অহোম জ।তির ন/মামুসারেই এতৎ 
গুদেশের নাম “আসাম” হইয়াছে । অহোমদিগকে পরাভূত করিয়া মুসলমানগণ 
আধিপত্য স্থপন করেন । এই সময় কিয়গুকালের নিমিত্ত গাজী বংশীয়পণ এতদ্দেশে 
প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন । এই বংশ হইতেই মহারাজ অমরমাণিক্য জলাশয় 
খনন.জন্য লোক-বল লাভ করিয়াছিলেন। সাহায্যকারীর নাম জানিবার কোনরূপ 
সুত্র পাওয়া যাইতেছে না। 

ভাওয়াল। 

বর্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত অরণ্যসস্কুল একটা পরগণা। এই স্থার্নে 
পাঁলবংশীয়গণ রাজত করিয়াছেন । এতদ্বংশীয় রাজা শিশুপালের কীন্তিচিহ অগ্য।পি 
ছুরদুরিয়া, শাইটহালিয়া, শৈল।ট ও দীখলিরছিট প্রভৃতি স্থানে বিদ্যমান আছে। 
দীঘলিরছিটে ইহার রজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রঝদবাকা দ্বারা জানা যায়, ছুরদুরিয়া 
ছুর্গ হঁহারই নিন্মিত। এই দুর্গে রাণীভবানী নাঙ্ধী পাল বংশের এক রাণী বাস 
করিতেন, এরূপ জন্প্রবাদ আছে। এই কারণে উক্ত স্থন “রাণীবাড়ী” নামে 
অভিহিত হইয়!ছে। 

বানার নবীর পশ্চিম তীরে, শিশুপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমৃদ্ধ নগরের 
ভগ্নাবশেষ অগ্ভাপি বিদ্যমান থাকিয়া অতীতের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। এই 
নগরী একডালা দুর্গের সন্নিহিতি। ইহার অনভিদুরে অবস্থিত ছুর্গাবাড়ী শিশুপালের 
অন্তর কীন্ি। ভাওয়ালের গভীর অরণ্য মধ্যে ইহার আরও অনেক কাত্তিচিত 
দেখিতে পাওয়া যায় । 

শিশুপালকে পরাজিত করিয়া মুসলমানগণ ভাওয়াল প্রদেশ অধিকার করেন । 
ডাক্তার টেইলারের মতে ১২০০খ্রীস্টাব্ষে এই অঞ্চল মুসলমানদিগের হস্তগত 
হইয়ছিল ; এই নিদ্ধারণ সকল এঁতিহাসিক স্বীকার করেন না। যশোহ্র-খুলনার 
ইতিহাস প্রণত। শ্র্ধর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মতে গ্রীীয় চতুর্দশ 
শতাব্দীতে পাল বংশীদিগকে জপস|রিত করিয়! পলোয়ান শাহ নামক জনৈক 


লঙর ] মধ্যমণি । ১০৫ 


ধর্ম প্রচারক যোদ্ধা ভাওয়াল অঞ্চলে রাজা স্থাপন করেন। তীহার: অধস্তন জম 
স্থানীয় ফজলগাজী বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। মান- 
ঘিংহ ভৌমিক সমাজের উৎসারণ সাধনার্থ পূর্ববঙ্গে আগমন কালে গাজী বংশ 
সহজেই আটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন । &% কাহারও কাছারও মতে সেন 
বংশের অভ্ভাদয়ে পাল বংশীয়গণের আধিপতা বিলুপ্ত হইয়াছিল। ণ' 

ভাওয়াল প্রদেশে মুসলমানগণের প্রথম প্রাধান্ত লাভের সময় নির্ধারণ কর! 
স্কিন ব্যাপার । ফঞ্জলগজী যোড়শ শতান্দীর শেষভাগে ভাওয়াল এবং 
ত্সন্সিহিত অপর কতিপয় পরগণায় স্বাধীন ভাবে শাসন দণ্ড পরিচ/লন 
করিতেছিলেন, ইহা! ইত্তিহাসে পাওয়া যায়। তীহার আধিপত্য বুড়িগঙ্গার উত্তর 
তীর হইতে গড়ো পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ঈশা খা মসনদ আলী 
সরক।র বাঁজুহা % ও সরকার সোণারগায়ে আধিপত্য লাভের পর হইতে ফজল 
গাজীকে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইয়ছিল। ফজল গাজী মহারাজ 
অমরম[ণিক্যের সমসাময়িক শ।সনকর্তা। ইনি অমরসাগর খনন কার্য্যে এক হাজার 
সুন্তিকা খননকারী লোক দ্বারা সাহাধা করিয়/ছিলেন ॥ 

অগ্রগ্রাম। 

ইসা বর্ভমান ময়মনসিংহ জেলান্থ জয়নসাহী পরগণার অন্তর্গত একটা প্রসিচ্ধ 
স্থান। এই স্থান সাধারণ হঃ “জয়নসাহী অন্টগ্রাম” নামে প্রখ্য/ত। পশ্চিম ময়মনসিংহে 
মহারাজ বল্লাল সেনের প্রভাব বিস্তার কালে, পুর্ব ময়মনসিংহ কামরূপ 
রাজ্যের অন্তভূক্তি ছিল, ইতিহাস আলে।চনায় ইহ! জানা যাইতেছে । কালক্রমে 
কামরূপ রাজ্য অনেকগুলি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত এবং বিভিন্ন বংশের হস্তগত 
হয়। এই সুযোগে পূর্ব ময়মনসিংহের বনভূমিতে কতিপয় ক্ষুত্র রাজ্য স্থাপিত 
হইয়াছিল। কোচ, হাজো৷ ও গাড়ে প্রভৃতি পার্বত্য জাতি এই সকল রাজ্যের 
নায়ক ছিল। জঙ্গলবাড়ী, খালিয়।জুরি, মদনপুর, সুসঙ্গ, বেকাইনগর ও গড় 
দলিপা প্রভৃতি স্থানে ইহাদের লীলাক্ষেত্র প্রারতিষ্ঠিত হয়। এই ভাবে পূর্বব ময়মনসিংহ 
ক্রুষে ক্রমে কামরূপের শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর, তাহার কোন 
কোন অংশ ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্রয় প্রভৃতি আধ্যগণ অসভ্য জাতির হস্ত হইতে কাড়িয়। 
লইয়াছিলেন। কালক্রমে ময়মনসিংহের সমগ্র ভাগ মুসলমানগণের হস্তগত" 
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+ ময়মনসিংহের ইতিহাস--ওয় অধ্যায়, ১৮ পৃষ্ঠা! 
$ টোডর মল্প কর্তৃক ১৫৮২ শরীষ্টাবে “ওযাশীল তুমার জমা” (1২97£ 7010) প্রস্তুত কালে 
সরকার বাজজুহার সৃষ্টি হয়। হোপেন শাহের শাসন কালে যে প্রদেশ “নছরতসাহী” নামে 
ভিহিত ছিল এবং বন্তণান কাছে যে ভূ-ভাগ জেল! ময়মনসিংহ নামে পরিচিত, টোডর মন্ 
তাহাকেই সরকার বাঙ্ুহা আধ্যা প্রদান করির্াছিলেন। পু 


১৬ রাজমালী 1 [ভৃতীর 


হইয়া পড়ে। হোসেন শাহের শাসন কলে, এতদঞ্চলে সম্যকরূপে মুসলমান 
আধিপত্য সংস্থাপিত হইয়াছিল । 

মুদলমান শ।সন কালে পূর্ব ময়মনসিংহ “সরকার বাজুহা” নামে অভিহিত 
হইলে, জয়নসাহী অ্টএাম ইহার অন্তর্গত ছিল। ঈশার্থা মসনদ আলীর প্রাধান্য 
কালে এই স্থান তাহার অধীনস্থ ফতে খা নামক ব্যক্তির শাসনাধীন ছিল। 
ঈশা খীএর পরলোক গমনের পর, এই ফতে খা তাহার পূর্ব অধিক্কৃত স্থানে স্থাতপরয 
অবলম্বন করেন। অষ্টগ্রাম হইতে পাঁচ শত কুলি প্রেরণ ছারা যে অমরসাগর 
খননের সাহাষ্য করা হইয়াছিল, সম্ভবতঃ এই ফতে খী-ই তাহা প্রদান করিয়াছিলেন । 

বাণিয়াচ। 

ইহা বর্তমান শ্রীহট্র জেলার একটা প্রসিদ্ধ পরগণা। পুরাকালে ব্রাহ্মণ 
রাজা কর্তৃক এই প্রদেশ শাসিত হইতেছিল। এই রাজোর প্রতিষ্ঠাতার নাম 
কেশব মিশ্র। মিশ্র রাজের পূর্ব পুরুষগণের পরিচয় পওয়া যায় না। প্রবাদ 
বাক্য ছারা জান। যায়, কেশব মিশ্র ঝাণিজ্যার্থ জলপথে আগমন করেন। তাহ।র 
সঙ্গে এক পাফাণময়ী কাণীমুন্তি আনা হইয়ছিল। ভীহার নৌকা সুবিস্তীপণ হাওরে 
(বিলে) পতিত হওয়ায়, চতুর্দিকে অনন্ত জলরাশি ৃষ্টিগে।চর হইতে লাগিলঃ 
কোথ স্থল না! প।ওয়ায়, দেবীর দৈনিক পুজার ব্য।ঘৎ হেতু মিশ্র মহাশয় চঞ্চল 
হইয়। উঠিলেন। দৈঝানু গ্রহে সন্ধ্যার পূর্বের চতু্দিকে জল বেষ্টিত একটী ভূখণ্ড 
পাইয়া তিনি হৃষ্টচিন্ডে সেই স্থানে দেবীর অর্চনা লমপন করিলেন। পুজান্তে বিএহ 
নৌকায় নেওয়ার নিগিন্ত বিস্তুর চেষ্টা করা হইল, কিন্তু কিছুতেই উত্তোলন কর! 
যাইতে,পারিল না। ম্থতর।ং মিশ্র মহাশয় সেই স্থটনেই অবস্থান করিতে বাধ্য 
হইলেন। কেশবের সঙ্গে জনৈক বণিক (বাণিয়া) এবং চজ জাতীয় নাবিকগণ ছিল । 
এই “বাণিয়া” ও “চঙ্গ' উপাধিদ্ধয়ের সমন্বয়ে স্থানের নাম বাণিয়াচন্ন” হইয়াছে । আসাম 
ডিছ্রীক্ট গেজেটীয়ারে,এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
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১৩১৪ সনের নব্যভারত পত্রিকায় এবং শ্রীহট্রে ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ, ওয় খণ্ড, 
হয় অধ্যায়ে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। তৎসমন্তের মর্ম পূর্বেবাক্ত বিবরণের 
অনুরূপ ৷ প্বাণিয়াচঙ্গ” নামোশুপন্তি সম্বন্ধে অন্যরূপ প্রাবাদও গ্রচলিত আছে, কিন্তু 
উপরে কথিত প্রবঝদই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং সরকারী ক।গজপত্রেও তাহাই পাওয়া যায়। * 
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লহর ] মধা-মণি। চা 


সে কালে শক্তিশালী এবং সাহসী ব্যক্তির পক্ষে নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা 
রড় কঠিন ছিল না। অশ।সিত অরপ্যাকীর্ণ ভূ-ভাগ বা অগ্রসিদ্ধ জনপদ সমূহ একবার 
হস্তগত করিয়া বসিলে তাহাতে ব।ধা প্রদন করিবার কেহ ছিল না। এবন্িখ স্থুষে।গ 
পাইয়াই বাণিজ্য ব্যবস|য়ী কেশব মিশ্র বাণিয়াচঙ্গে আসিয়া নির্বিববাদে রাজ্য স্থাপন 
রুরিয়াছিলেন। ইনি কাত্যায়ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, কাণ্যকুক্জ হইতে সমাগত বলিয়! 
প্রবাদ আছে। তিনি নান! জাতীয় সদেশী লোক আনিয়া নব প্রাতিষ্ঠিত র।জ্যে স্থাপন 
করয়।ছিলেন। * 

কেশব মিশ্রের পুর্ব পুরুষগণের পর্চিয় পাওয়া যায় না। তাহার পরবর্তী 
রূুতিপয় ৰংশধরের নম যথাক্রমে নিম্ধে প্রদান করা যাইতেছে । ঝাহুল্য ভয়ে মাক 
রংশপত্রিক। ওদ।ন করিবার স্থবিধা ঘটিল না। 





কেশব মিশু 
দক্ষ 
| ূ 
নন্দন 
গ্রণপতি কল্যাণ 
নি 
] ] 
বাহুধর পল্নাভ ( কর্ণ খা) 
] 
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১ রাজমালা। [তৃতীয় 


কেশব মিশ্রের তাধন্তন চতুর্থ স্থানীয় পল্পনাভ পরাক্রমশালী, বিছ্বানুরগী 
এবং দানশীল ছিলেন। বদান্যপ্ু:ণ ভিনি “কর্ণ খাঁ” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । 
পল্সনাভের পুত্রগণের মধ্যে সর্বব কনিষ্ঠ গোবিন্দ খা গুবল প্রতাপান্থিত হইয়া 
উঠেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং পিতৃ রাজ্যের অধিপতি 
হইলেন। তণুকালে ব/ণিয়াচঙ্গের সীমা পঃস্ববর্তী জগন্নাথপুর রাজ্যের সহিত সংলগ্ন 
ছিল। জগন্নাথপুরের রাজ! জয়সিংহ (নামান্তর গোবিদ্দসিংহ) বাণিয়চজের রাজা! 
গোবিন্দ খাএর সমসাময়িক ছিলেন। 

এই সময় হৃপ্রসিদ্ধ লাউর রাজ্য পুর্বেবাস্ত বাণিযাচঙ্গ ও জগন্নাথপুরের 
সীমান্তনর্্রী ছিল | লাউড়ের রাজ বংশ বিলুপ্ত হওয়ায়, এই অরক্ষিত রাজ্যের উপর 
খাসিয়াগণের অদম। অত্য।চার চলিতে থাকে | গ্রজাগণ গুরুতর বিপদ হইতে পরিত্র,ণ 
লাভের নিমিত্ব দেদদণু প্রতাপ বাণিয়।চঙ্গ-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল। গোবিন্দ খা 
এই সুযেগে খাসিয়াদিগকে বিতাড়িত করিয়া সুবিস্তীর্ণ লউড় রাজ্য অধিকার করিয়া 
লইলেন। 

জগন্নাথপুরের ইতিহাস+ পুস্তিকায় উল্লেখ আছে, এই সময় লাউড় ও 
জগন্নাথপুরের রাজনংশীয়নগণ অবিভক্ত ভাবে রাজ্য ভোগ করিতেছিলেন। দিল্লীর 
দরবারে লাউরের রাজ।ই পরিচিত ছিলেন এবং তীহ।র নামেই অবিভক্ত রাজযদ্বয়ের 
রাজন্ব প্রদান করা হইত। জগন্ন।থপুরের রাজা দিল্লীর দরঝরে সম্পূর্ণ অপরিচিত 
ছিলেন। 

বাণিয়চঙ্গপতি গোবিন্দ খা লাউড় রাজ্য অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ 
পুরের অধিকৃত ভূমিও তীহার হস্তে আসিল। লাউড়্ রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, 
লাউড়ের রাজার উপর মে।গল সাম্রাজ্যের সীমান্ত রক্ষ(র ভার অপিত থাকায় এই 
রাজ্যের উপর কর অবধারিত ছিল নাঁ। & যে সামান্য পরিম।ণ রাজস্ব লাউডের 
রাজার নামে নিগ্ধারিত ছিল, তাহার সম্যক জগন্নাথপুরের রাজাকেই বহন করিতে 
হইত। সম্পত্তি বাণিয়।চঙ্গের রাজার হস্তগত হইবার পর হইতে জগন্নাথপুরের 
রাজা, তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন, অথচ সআ্জটের রাজন্ব প্রদান করিতে তিনিই 
বাধ্য ছিলেন। এই কারণে জগন্ন।থপুরের রাজা, গোবিন্দ খাএর বিরুদ্ধাচারী হইয়া 
উঠিলেন ; কিন্তু তাহার বিপুল বিক্রমের সম্মুখীন হইতে সাহসে কুলাইল না। 
অনেক চিক্ততর পর জয়সিংহ (গোবিন্মসিংহ) দিল্লীর দরবূরে উপস্থিত হইয়া 
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লহর ] মধামণি। চা 


গোবিন্দ খাএর অধিকৃত ব।ণিয়াচঙ্গঘহ সম্যক লাউড় রাজ্যে অধিকার, গাইব।র প্রার্থী 
হইলেন" ,.এততসন্ব-ন্ধ জগন্াথপু:রর ইতিহ।সে পঃওয়! যায় 3 


প্বিরদ্কু হইয়া! তিনি করিল। নিশ্চি ত। 
সম্পত্তি হইতে তারে করি বঞ্চিত & 
গোবিন্দের অনিষ্টেতে করি:দৃ় পণ । 
চনিলা সে হাট মনে নবাব ভন ॥ 
বলে এক নিবেদন করি তব কাছে। 
আনি আর গেবিনোর যত ভূমি মাছে ॥ 
সর্বস্ব আমারে দেও সননা করিগ্া। 
আমি এক] সব কর দিৰ পাঠাইয়া ॥৮ 


জায়সিংহের (নামান্তর গোবিন্দ সিংহ) আবেদন উপলক্ষে, সআট লাউড়ের 
অবস্থাদি অবগত হইয়া, প্রতিব॥দী। গোবিন্দ খ|কে দিলীতে আনয়নার্থ দূত প্রেরণ 
করিলেন এবং. তিনি আগমন না করা পর্যান্ত দিল্লীতে অবস্থান করিবার নিমিত্ত 
আবেদনকারী জয়সিংহের প্রতি আদেশ হইল। তিনি বিচ।র প্রার্থী হইয়া, নজগ- 
বন্দী কয়েদে আবদ্ধ রহিলের। 

গোবিন্দ খঠ, দৃত মুখে আটের আংদশ অবগত হইয়া কোপাবিষ্ট হইলেন, 
এবং কঠোর পদ।ঘ।তে আগম্কের দূত-লীলা সাঙ্গ করিয়া দিলেন ; অতঃপর আসন্ন 
বিপদাশঙ্কায় তিনি সুদৃঢ় মৃতপ্র।চীর ছরা ঝণিয়াচঙ্গ নগরের চতুর্দিক বেছ্টিত ও 
সুরক্ষিত করিলেন। 

গোবিন্দের এবন্িব ধৃষ্টতা সআ্জাট দরবারে উপেক্ষিত হইবার নহে ; অল্পকাল 
মধ্যেই তাহ।কে ধৃত করিবার নিমি্ত দিল্লীর সৈণ্যদল উপস্থিত হইল, কিন্তু গোবিন্দের 
পরাক্রমের নিকট তাহারা মস্তুকোত্তোলন করিতে পারিতেছিল না। সেন/পতি 
বুঝিলেন, ইহাকে সন্পুখ সমরে জীবিতাবস্থায় ধৃত করা অসস্তব হইবে, অথচ বধ 
করিবার নিমিত্ত চিনি অংদিফট নহেন। এহেন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া 
সেনাপতি কুটনীতি অবলম্বন করিলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি যুদ্ধ স্থগিত 
রাখিয়া, জহরতু বিক্রেতা বেশে নৌঁকা লইয়া! আজমীরগঞ্জে উপনীত হইলেন । 
গোবিন্দ খাঁ, মনি ক্রয়ের নিমিত্ত বণিকের নৌকায় উপস্থিতহইলে, তদবস্থায় তাহাকে 
ধৃত ও বন্ধন করা হইল। যখ।কালে তিনি'দিল্লীতে.নীত এবং লঞজাটের আদেশ 
লঙ্ঘন.ও রাজ.দুত.বধের. অপরাধে পর।ণদণ্ডের আজ্ঞা প্রপ্ত-হইলেন। 

এই ঘটনায় জয়সিংহ (নামান্তর গোবিন্দ ).:দেখিলেন, অনায়াসে তাহার 
অভিষ্ট; লাভের পথ এপরিক্কার হইতেছে । তিনি হর্যোগফুল্পহুদয়ে গোবিন্দ খাএর 
প্রাণগ্ডের দিন আগমনের প্রতীক্ষ। করিতে লাগিলেন'। দীর্ঘকাল দিল্লীতে অবস্থান 


১১৯ রাজসাল[। [ভূতীর 


করিয়া ভিনি লউড়ের রাজা বলিয়! পরিচিত হইয়।ডিলেন, এবং সধারণে তাহার 
জয়সিংহ নামের পরিবর্তে গেবিন্দ পংহ-নামই অলগত ছিল । স্ক 

গোবিন্দ খাএর প্র,ণদ.গু অবধাপিত দিন সগাগত হইল । ঘাতক, বিচ।র 
প্রী গোবিন্দ গিংহকে পুর্ব হইতেই চিনিত, সে মনে করিল, এই ব্যক্তিই বধ্য। 
স্বৃতরাং ভীহাকেই হত্যা করিল ! জয়সিংহের গগেঃবিন্দ' নামই তীভার প্রাণ বিনাশের 
কারণ হইয়। দড়ইল ; ইভাঁকেই বলে “নামে নামে যমে টানা” । গোবিন্দ খাএর 
সভ| পণ্ডিত মুবরি বিশারদ দিলীতে উপস্থিত থাকিয়া রাজ কর্ম্চারীবৃন্দের সম্তেষ- 
সাধন দ্বারা স্বীয় গ্রাভুর জীবন রঙ্গগর চেষ্টা করিতেছিলেন, এই দৈবদুর্ব্ব্পাকে 
উহার হৃদয়ে আশার সর হইল । 

এই ভ্রান্তিমূলক বধের বার্তা সম্রাটের কর্ণগোচর হইল । মন্ত্রীগণ 
বুঝ/ইলেন, এরূপ বিভ্র/ট ঈশ্মরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে ঘটিতে পারে না। এই ক্ষেত্রে 
গোবিন্দ খাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইতে মুক্তি গ্দ।ন করাই সঙ্গত। সঞ্াট 
বুঝিলেন,_-ইহা খোদার ইচ্ছা । মুসলমান রাক্তহ্ব কালে এবন্বি অনেক গুরুতর 
ক্রটামূলক কর্য্য খোদার ইচ্ছায় নিষ্পন্ন হইত। জয়সিংহ সম্পন্তি লাভের 
আশায় প্রন্থী ভাবে সম্্রট দরবারে যাইয়া, তাহার প্রতিদন্ববীর সিনিময়ে প্রাণ হারাইলেন, 
ইহা ঘাতকের ত্রটা নহে-_খোদ।র ইচ্ছা! ইহার উপর আ|র কিছু বলিবার থাকিতে 
পারে না। 

সআটের আদেশে গোবিন্দ খা প্র।ণদণগ্ডের াদেশ হইতে অন্াহতি লা 
করিলেন, কিন্তু উহাকে জীবনের বিনিময়ে জাতি ও ধণ্মী বিসর্জন করিতে হইল | ণ* 
ব্রাহ্মণ সন্তান গোবিন্দ খা, সআাটের কৃপায়, ইনল।ম ধর্ে দীক্ষিত হইয়া হবিব খা! 
নাম ধারণ পুর্ন্বক গৃহে প্রত্যাগত হইলেল। জয়সিংহ (গোবিন্দ সিংহ) নিহত 
হওয়য় ইহার নির্বিববদে সমগ্র লাউর ও বাণিয়াচঙ্গ রাজ্যের সনন্দ লাভের পথ 
উন্মুক্ত হইয়ছিল। তাহার পত়্ী ক্র্ষচ্যাব্রতাবলন্বন করিয়া স্বতন্ত্র বাড়ীতে বাস 
করিতে লাগিলেন। হনিব খাও অধিকাংশ সময় লাউড়ে বাস করিতেছিলেন, 
বাণিয়চঙ্গে অতি অল্প সময়ই অবস্থ/ন করিতেন । 

জয়সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিজয়সিংহ । তিনি অগ্রজের নিধনবা্তা 
শ্রপণে অতিশঘ দুঃখিত হইলেন । বিজয় মনে করিলেন, গোবিন্দ খ।এর চক্রান্তেই এই 
দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহার উপর আনার হবিব খাঁ, ভ্রাতৃ-শে।ক সন্তপ্ত বিজয়কে সমস্ত 








* পজ্য়সিংহের ছুই নাম ছিল প্রকাশিত। 
গেবিন্দ পিয়া] তাকে অনেকে জানিত ॥”_-জগন্নাথপুরের ইতিহাস । 
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ল্হর] মধাদণি ১১১ 


সম্পন্তির অধিকার হইতে বিচাহ করিয়। অধিকতর বিপদ্পন্ন করিলেন। বিলয় 
সিংহ উপায়ান্তর না দেখিয়া পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের তাশায় দিল্লী যাত্র। করিলেন । 
বু চেটার পর ন্তিনি লাউড় রাজ্যের অদ্্াংশের অধিকার লাভের সনন্দ পাইয়া, 
ছিলেন; কিন্তু প্রবল প্রচপাদ্বিত হবিন খঁ। উহাকে সুচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও প্রদান 
করিলেন না। 
আনন্যোপায় হইয়া বিজয় পুনর্ববার ছিল্লীর আশ্রয় হহুণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন 
হবিস. খু ত1বিলেন, একবার জাতি ও ধর্মে জলঃঞ্ুলি দিয়া ধন-প্র!ণ রক্ষা পইয়।ছে । 
বারম্র মআটের অ.দেশ অগান্য করিলে সর্বস্থ/ন্ত হওয়া বিচিত্র নহে। তিনি 
বিশেষ চিন্তিত হইলেন। এই সদর কনিবল্লভ লমক জনৈক সন্ত্রস্ত ব্যক্তির: 
মানায় উভয়ের মধ শিলদের শীমাংসা হইল। এই মীমাংসার ফলে বিজয়" 
সিংহ হনিৰ খাএর আনুগতা স্্বীক!রে সম্গন্তির ছয় আনা অংশ প্রাপ্ত হইলেন। 
ইহা হ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদের-ঘটনা। - 
হনিব শখ। ও বিজয় সিংহের মধ্যে এই আাপে।শ মীমাংসা, অধিক কাল স্থারী 
হয় নাই। কিয়ন্দিবল পরে উভয়ের রাজামীমা দিদ্ধারণে।গলক্ষে পুনরবার বিবাদের" 
সূত্রপাত হইল। অতঃপর বিক্জয় সিংহকে জাতিভ্রধট করিবার নিমিত্ত হবিব খা 
চেষ্টিত হইলেন। উহার পুজের সহিত বিজয় সিংহের কন্যার বিবাহ প্রস্তাব 
উপস্থিত হইল । বিজন এই গ্রস্তান দৃখ/ল সহিত উপেক্ষা করিয়া, কৌশলে হবিৰ 
খাঁএর অনিষ্ট সাধনের ঢেন্ট য় প্রুস্ত হইলেন। / 
ততঃপর হবিব খাএর উ|পিত বিবাহ বিষয়ক প্রস্ত/বে কপট সক্মতি 
জানাইয়। বিজয়, ভার পুজ স্লিম আলমকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন আলয়ে আনয়ম - 
করিলেন । আলমকে গুপ্তহতা কর।ই এই নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য ছিল। বিজয়ের 
 কন্তা। তাহাকে দেখিয়া রূপমুগ্ধ হইলেন, এবং গোপনে তাহাকে আসন্ন বিপদের 
সংবাদ আনাইয়। গলায়নের বাবস্থা করিয়! দিলেন; এই কারণেই সে যাজয় 
আলমের জীবন রক্ষা হইয়াছিল। হবিব খাঁ পুক্রমুখে সমস্ত অবগত হইয়া, 
বিজয়কে বধ করিবার শিমিন্ত কৃতসঙ্ল্প হউলেন। একদ। বিজয় সিংহ মুগয়! 
বাপদেশে বনে গনন করিয়া ছলেন, হবিব খাএর নিয়োজিত গুপ্তঘাতকের হস্তে তথায়"* 
তিনি নিহত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হবিব সসৈহ্যে আপতিত হুইয়া বিজয় সিংহের বাড়ী - 
লু্টন করিলেন। বিজয়ের ঝালকপুর়্্ প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। ইহার উপর - 
আবার আঙ্ীকাল মধ ই পিতৃব্য পুঁজের সহিত বালকদ্বয়ের সম্পত্তি ঘটিত বিবাদ 
উপস্থঠহইন। এই গৃহ লিবদেহ জগন্সপপুত রাজোর অস্তন্থ বিলোপ হইয়াছিল। 
এ দিকে হবিব খাঁএর সংস্থ/পিত লউড্ের রাজধনী অকস্মাৎ খাসিয়া মরদার- 
গণ কর্তুক আক্রান্ত হইল। এই আকম্মিক আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিবার ' 
সুযোগ ঘটিল না? খসিয়াগণের পাশবিক অক্যাচারে' অনেক লোক বিনষ্ট হইল, 


১১২ বাঙ্গালা? [স্কিশীয 


জনকে সম্পত্তির মমনা পরিত্যাগ করিয়া কেনমতে গলাইয়া জীবন রক্ষা করিল। 
তদবধি লাউড় জনশূন্য হইয়া ক্রমে গভীর অরণ্যে গরিপত হইয়াছে । লাউড়ের 
জঙ্গলে একটী দুর্গের ভগ্াবশেষ অস্ভ:পি বিদ্কমান রহিয়াছে, তাহা প্বাণিয়াচঙ্গের 
হাবিলী” নামে পরিচিত । কথিত আছে, এই দুর্গ মজলিস আলমের পুত্র (হবিব 
খাএর পৌব্র) আনোয়ার খা কর্তৃক খাসিয়াদিগের উপদ্রব নিবারণকক্পে নির্টিত 
হইয়।ছিল। এই আনোয়ার খাএর সময়েই কপিয়াচঙ্জ রাজ্য মুসলমান রাজত্বের 
অন্তভূক্তি হয়, কিন্তু এই সময়ও তাহাদের গভ/ৰ প্রতিপত্তি যথেউ ছিল । নেয়ার 
খ। নবাব দরবার হইতে “জেওয়।ন? উপ।ধি লাভ করেন। আনোয়।র খাঁএর অধস্তন 
চতুর্থ স্থানীয় দেওয়ান উম্দে রাজ।ও সন্তরান্ত জমিদার মধ্যে পরিগণিত ছিলেন । 
তৎপর হইতেই ক্রমে অবনতি আরম্ত হয়। ইহহি ঝ।ণিয়াচঙ্গের স্থূল. বিবরণ । 

অমরস|গর খনন ক/লে ঝনিয়াচঙ্গের রাজ] ৫০০ »ত মজ্ভুর দ্বারা মহারজ 
অমরম।ণিক্যকে সাহাধ্য করিয়াছিলেন। ব।ণিয়।চজের রাজগণের কাল নির্ণয় করিবার 
কোনও সুত্র না পাওয়ার, কোন্‌ রাজা কর্তৃক মঞ্জুর দন্ত হইয়/ছিল তাহা অবধারণ 
করা কঠিন হইয়াছে; গোবিন্দ খা (পরে হবিব খা) খ্ুঠীয় সপুদশ শতকের শেষ- 
পাদে বর্তমান ছিলেন, ইহা জানা গিয়াছে ) তৎপৃর্ববনন্তী রাজজগণের কালজ্ঞ।পক কোন 
বিবরণ পাওয়া! যায় না। মহারাজ অমরম।ণিক্য খ্রীঃ ষোড়শ শহাব্দীর শেষ ভাগে 
দীঘিকা খনন করাইয়।ছিলেন। ইহা ঝণিয়াচঙ্গের রাজা গেবিন্দ খাএর এক 
শতাব্দী পূর্ববর্তী) কালের ঘটনা । সাখরণতঃ তিন পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করা 
হয় $ সেই হিসাবে, গোবিন্দ খ।এর পূর্বধনন্তা তৃতীয় পুরুষে রাজা নন্দনের নাম গ ওয়া. 
যায়। ইনি বাণিয়চঙ্গ রাজ্যের প্রহিষ্ঠ।ত কেশব মিত্রের পৌত্র। রাজ] নন্দন, 
মহারাজ অমরমানিক্যের সমক(লবর্তু ছিলেন এসং ইনিই অমরস।গর খননের নিমিত্ত 
মজুর শদান করিয়াছিলেন, এরূপ নিদ্ধারণ করা যাইতে পরে । 


রণ-ভাওয়াল। 
ইহা প্রাচীন ভাওয়াল রাজ্যের অংশ বিশেব। ভাওয়।লের সঙ্গে এই জংশন 
পাল বংশীয় নৃপালগণের শাসন।ধীন ছিল। পাল বংশ ধ্বংস এবং যুসলমানগণের 
অভুাত্থানের পর, ষোড়শ শহাব্দীর শেষ তাগে, গলোয়ান শাহের অধস্তন বংশ্ট কাল 
গাজী ভাওয়াল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়/ছিলেন। এই সময় দৌলত গাজী চৌয়ার 
নামক জনৈক যুসলমান রণভাওয়ালের আধিপত্য লাভ করেন। ইনি ঢাকা নগরীর 
কোনও জন্তান্ত বংশীয় ব্যক্তি। কি উপায়ে রণভাওয়ালে প্রাধান্ স্থাপন করিয়া 


ছিলেন তাহা জানা যায় না। এতদঞ্চলে ঈশ! খা মসনদ আলীর প্রভাব বিস্তার 
কালে ফজল গাজীকে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইয়।ছিল। এই সময় সম্ভবতঃ 


দৌলত গালীও ঈশ্যা খাএর অধীনতা পাশ হইতে উত্দুক্ত থকিতে সমর্থ হন নাই। 


জহর] মধ্যমণি । ১১৩ 


ভাওরাল প্র-দ্শ পঠান শাসনের কুক্ষিগত হইবার সঙ্গে জে রগড়া ওয়াল 
তালু: পরিণত হয়। অতঃপর ভনেকবার এই প্র-্দশের রন্দোরস্ত কার্য 
সম্পাদিত ও রাদন্বের পরিমাণ পরিবস্তিত হইয়াছে । ইস ইঞ্চিয় কোস্পানীর 
শাসন কালে রেজা খা কর্তৃক একনার রাজস্ব নিদ্ধারিত হয়। তত্কালে রণভাওয়াল 
আলেপ সিং পরগণ|র ভন্তর্সিবইট চিল । এই রন্দোরন্কে রণভাওয়ালের রাজ 
১৪,১৭২ টারু। মবধ।রিত হয় । ১১৯৫ সরে রউন সাহেব যে রন্দোকন্ত করেন, 
তাহাতে তির ভাগে নিভক্ত রণন্ু। ওয়।লের রাজব্ন ১২,৮৫৪২ টাকা নির্ধারণ করা 
হইয়াছিল। এই রাজন/র পরিমাণ আস হঞগার আনেকরার ত্রাস বুদ্ধি হইয়াছে 

১৮৩৬ স্তীঃ অব্রে সৈনিক বিভাগ হইতে রিভাড়িত মঙ্গল সিংহ রিদ্রোহী হইয়া 
ভ;ওয়ল অঞ্চলে নানাবিধ আত্যাচার আর্ত করে। এই সময় রণভ।ওয়ালের 
তালুকুদর জারদুল হাফিজের খ্ষণদ।য়ে সমস্ত মস্পত্তি নীলাম হয়। তালুকছ।র গঞ্ষ 
নীল।ম খব্দিদারকে সম্পত্তি দখল করিঝর পক্ষে বাধা প্রদান করায় উভয় গিক্ষে 
গুরুতর দাঙ্গা হইয়ছিল। এই গেলম!লের সময় তালুকদার কলিমন্নেচ্ছা, বর্মীর 
তালুকদার লুঙফুল্লর শাণপন্ন। হইলেন। মঙ্গল সিংহকে বশীভূত করিয়া 
কার্ষে।দ্ধারের উদ্দেশ্যে লুৎফুল্লা তাহাকে অথসাহাধ্য করেন। এই অর্থবল লাভ 
করিয়। মঙ্গল সি'হ অধিকতর উন্দীপ্ত হইয়। উঠিল। সে এক বৃহৎ দন্থ্যদল গঠন 
করত, নরহতা।, লু৯নদি দ্বার ভ।ওরাল প্রদেশ জর্জরিত করিয়! ফেলিল। তাহাকে 
দমন করিতে বুটাশ গবর্ণষেন্টের অনেক সময় জাগিয়াছিল। সে সেশন জজের 
বিচারে যারড্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ প।য়। 
| মঙ্গল সিংহ ধুচ হইবার পর, তাহার ভ্রাতা গুলজার সিংহও দল বধিয়! বিশ্তয় 
আতাাছার করিয।ছির, ১৮৩৮ গ্রীস্টাব্দে গবর্ণমেন্ট তাহাকে ধৃত ও কারারুদ্ধ করেন! 

ইহার গর রণভ|ওয়ালের অধিব।সীবৃন্দকে ঠগীর উপদ্রব, নীলকরের অত্য।চার 
প্রন্তৃতি অনেক বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে । 

অমঃ্স।গর খনন কার্য্যে রণভাওয়।ল হইতে মহারাজ অমরম|ণিক্য এক সহজ 
লোক-বল লাভ করিয়।ছিলন। ফোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে (ভাওয়!লে ফজল 
গাজীর প্রাধান্য সময়ে) দৌলত গাজী চৌয়ার রণভাওয়ালের অধিপতি ছিলেন, ইহা! 
পূর্বেবিই উল্লেখ করা হইয়াছে । ফজল গাজী ও দৌলত গাজী উন্তয়ে সমসাময়িক 
ব্যক্তি। এই দৌলত গাজী চৌয়ারই মন্গুর প্রদান দ্বারা অমরমাণিক্যকে সাহায্য 
করা প্রতিপন্ন হইতেছে । 


সরাইল। 


সরাইল রর্তনান কালে প্রিপুরা জেলার একটা সুরৃহত ১3 সমুদ্ধ পরগণায় পরিণত “ 
হইয়াছে। গ্রীন কালে এই প্রদেশ ত্রিপুরা-রাজ্যের অস্তভূতি ছিল। এতদঞ্চলে 


১১৪ রাজমালা । [তীর 


' ঘুদলমান শাসন প্রবর্তনের পর, সরাইলের কিয়দংশ তাহাদের ছ্বারা “সতর 
খণ্ডল* নামে অভিহিত হইয়াছিল, অগ্াপি সেই নাম বিলুপ্ত হয় নাই। তৎকালে 
মুদলমানগণের অধিকৃত ভূভাগ বাদে, সরাইলের অবশিষটংশ ত্রিপুর রাজের 
শাসনাধীন ছিল। ১০০৯ হইতে ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দের মধ্যবর্তী কালে উত্তরোত্তর 
সমগ্র সরাইল পরগণ। মোগল সম্রাটের কুক্ষিগত হইয়।ছে। 

তরিপুরেশ্বর অমরম!ণিক্যের শাসনকালে সরাইল প্রদেশ ঈশা খ। নামক জনৈক 
'ফ্যক্তির শাসনাধীন ছিল। ইহার পুর্ববপুরুষগণের পরিচয় পওয়া যাইতেছে না) 
কি সূত্রে সরাইলের আধিপত্য লাভ ক্ষরিয়!ছিলেন, তাহা নির্ণয় করাও ভুঃসাধ্য। 
'এই মাত্র জানা যায়, ইনি ত্রিপুরার সামন্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন এবং যুদ্ধ বিএ 
উপস্থিত হইলে ত্রিপুরেশ্বরের পঞ্ষাবলম্বী হইতেন | ইহার ধিপদ কালে ব্রিপুরেশ্বরও 
যথোচিত সাহায্য করিহেন। জআমরমাণিকা কর্তৃক তরপ রাজ্য আক্রমণ কালে, 
ঈশা খাঁ বাঙ্গালী সৈশ্যনলসহ সেই অভিযানে যোগদ।ন করিয়ছিলেন। রাজমালায় 


গাওয়া ঝায় ১ 
- “অনরমাণিকা আজ্ঞা পাইয়া খন । 


ইছা থা! সহিতে চলে বঙ্গ সেনাগণ ॥৮ 
অমরমাণি কা খণ্ড । 
তরপের যুদ্ধ ১৫০৪ শকে (১৫৮২ খ্রীঃ) অঙ্ঘটিত হইয়/ছিল। ইহার 
কিয়দ্দিবস পরে অকল্মা দিল্লীর পৈম্দল আসিয়া! সরাইল আক্রমণে উদ্ভত 
হইল। ঈশাখী আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় পলায়নপর হইলেন। মুসলমানগণ 
মুরাইলের সন্নিহিত স্থানে ছাউনি করিয়া বসিল। ছদশ ভৌমিকদিগকে দমন 
.করিবার নিমিত্ত সম্্রট আকবরের প্রধান সেনাপতি এবং বঙ্গের শাসনকর্ত। মানসিংহ 
খই সময় পূর্ব্ববাঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন । সন্তবত্ঃ তীহ।র সৈন্যদলের বারই 
ত্রিপুরার কোন কোন অংশ কিয়পরিম।ণে উপক্রত হইয়া! থাকিবে । 
ঈশা খা মেহেরকুলের পথে উদয়পুরে যাইয়া. মহারজ অমরমণিক্যের 
শরণাপন্ন হইলেন। ত্তিপুরেশ্বর উহাকে সাদরে গ্রাহণ করিয়/ছিলেন। উঈশ। খএর 
একমাত্র প্রার্থনা; 
দিল্লীর উমরা বত সরাইল আইনে । 
রাজ সৈন্য দিয়া রক্ষা করহ বিশেষে ॥” 
মহারাজ সৈন্য প্রদান দ্বারা সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু সেই সম্মতি 
কার্যে পরিণত হইতে অনেক বিলম্ব ঘটিল। শা খা সর্বদা দরবারে প্রবেশ 
লাভের স্বষোগ পাইতেছিলেন না, ভিনি মন্ত্রীবর্গের পরিতোষ বিধান।৫থ সর্বদা যত্বুবানু 
ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কেহই উহার বিপদের কথা রাজদরব!রে জানাইত না । 
রাজপারিষদগণের ওদাসীন্য ও অবজ্ঞার ভব লক্ষ) করিয়া ঈশ! খা সেই পথ ছাড়ি! 


লহর] মধাদণি। ১১৫ 


দিয়া নৃতন পন্থা অবলম্বন করিলেন'। তিনি বখন বুঝিলেন, আত্ব-পর/য়ণ পারিষবর্ 
দ্বারা কার্ষেযাদ্ধার হইবর অ।শা। নাই, ভখন আনন্যে।পার হইয়া ;- 
“ইছ। খনয় সেই কালে মনে বিেচিল। 
মহারাণা প্রতি সেই মাত সন্োধিন ॥ 
রাণী স্তন ধৌত জল ইছ। খা থাভল । 
রাজাগাণী পুজ ভুদ্য হাকে দেহ কৈল 1৮ 
এই ঘটনা হইতে ঈশা খা রাজা এবং জমাহষীর মীম কৃগার পা! 
হইলেন। তহাকে দরবার হইতে “মসনদ আলী” উপাধি এবং পাঁচটা হস্তী ও 
দশটা অশ্বসহ খেল।ত এ্রর/ন করা হইল দল ভব. করিবার দিমিভ সিং 
সরব (সর্বব) উজীরের কর্তৃহ্বধীনে বয় হজ।র সৈগ্কা গ্রেরিত হইল। রাজ সৈ 
সরাইলে উপনীত হও মাত্রই মুসলমানগণ তাহাদের তামু-ডেড়াঁ গুট।ইয়া পুষ্ঠভ 
দিল। ঈশা খাএর শাসিত প্রদেশ নিন যুদ্ধে উপদ্রব শুগ্ত হইল | 
স্বর্গীয় কৈল।সচন্দ্র গিংহ মহ।শয় অমরম।ণিকা প্রসঙ্গে ঈশা! খী। সন্থন্ধে যাহা 
লিখিয়াছেন, তাহার স্কুপমর্ত্ এই যে--১০১৯ হিপুরব্দে (১৬০৯ গ্রীঃ) বঙ্গের শ।মন- 
কর্তা ইস্লাম খা টা নগরীতে রাজধানী স্ঙান পুর্নক ত্রিপুরা আক্রমণ করায়, 
মহারাজ অমরমাণিক্য বিপ'ক্ষর গতিরেধ কারবার নিদিন্ত ঈশা খাকে প্রেরণ 
করিয়ছিলেন। তৎুকালে মহার।ণী উত্ত সেনপঠিকে পাদেদক গ্রদন দ্বারা 
উৎসাহিত করিবার কথাও কৈল|সঝ/বু সলিয়াছেন। %* এই যুদদ্ধর কথা ইতিহাসে 
মাই। বিশেষতঃ অমরমাণিক্য ১৫৭৭ হইতে ১৫৮৬ হ্রীক্টব্দ পর্যন্ত রাজত্ব 
.করিয়াছেন। ইস্লাম খা'১৬০৮ মত্তান্তরে ১৬০৯ গ্রীক্টাব্ষে বঝাজলার সুব্দরী 
পদ লাভ করিয়া ঢাকা নগরীতে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং মহারাজ 
অমরম।ণিক্যের পরলে।ক প্রগতির পরে ইসলাম খাঁ বঙ্গের শ।সন ভার লাভ 
কর! স্মিবীকৃত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় অমরম।ণিক্য ও ইসল|ম খা!এর মধ্যে 
যুদ্ধ সঙবটিত হওয়া অসম্ভব দেখা যাইতেছে । 
অমরমাণি:ক্যের শাসনকালে সহাইলের অধিক।ংশ ভূমি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। 
মহারাজ অমর ১৫০১ শাকে এই অনগথ্যসন্কুল স্থনে ব্যস, ভল্গুক, মহিষ ও হরিণ 


নে 


/ঞ 





শর 








প্রভৃতি নানা জাতীয় অণেক পশু শিকার করিস্াভিলেন। এই অভিয/নে রাজকুমার 
রাজধর দেব ( পরে র1জধরমাণিকা ) ছিলেন। তিনি উক্ত বনভূমি পিতার অনুমতি 
ক্রমে আবাদ করিয়া “বেয়াল্লিশ' নামক এক সমৃদ্ধ নগর স্থপন করেন। বর্তমান 
কালেও সর|ইলের কিয়দংশ এই ন।মে অভিহিত হইতেছে । 

১০০৯ হইতে ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দের মধ্যে সরাইলের মমগ্রা ভাগ উশ্তরোত্তর 
মেগল শাসনের কুক্ষিগত হইরাছে। ইহার পরবর্তী কিয়কালের অবস্থা জ!না 








* কৈলাম বাবুর রাজমাজা--খ্র ভার, আট অং, ৭১ পৃষ্টা । 





লতর] অধাদনি। ১১৭ 


মঞ্জট -রঙ্গজেবের শাসন কালে, মঘ ও পঞ্ুগীজ জতদস্থ্য দলের অতাচার 
নিবারণকল্লে বঙ্গের শাসন কর্তা সংয়েস্তা খ। নওর। বিভগ ক্র স্থপন করেন। এই 
বিভাগের প্রধান কার্ধ।লয় খিজাপুরে 1 প্রতিষ্ঠিত হইরঃছিল। এতদ্ধয়ক ব্যয় 
নির্ববাহার্থ ১১২টী মহাল “উমলে নাওর।” নামে নৌএবভাগের অন্তভূক্তি হয়। এই 
সময় সবাইল-সতরধণ্ড7ও ন/ওরা মহালের সামিল হইয়াছিল | অনেক কালের 
বছু।বধ পরিবন্ঠনের পর সরাইল:পরগণ? বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। 

সরাইলের অধিপতি পুর্বেবল্ত ঈশা খ। মসনদ আলা মহ।রাজ অমরমাণিকোর 
সমদাময়িক ছিলেন, সগ্যক বিবরণ অ।লেঃচনা করিলে তাহা স্পস্টই উপলন্ধ হইবে 
ইনি অমরসাগর খনন কার্যে এক হাজ।র মুর এাদান দ্ব।র| সাহাষ্য করিয়।ছিলেন 


» ভুঙ্ুয়া। 

মহণ্মদ ঘে।রী ১১৯৩ খ্রীঃ অব্দে থানেশরের সঙ্গিহিত ভিরৌরী বা তরাইনের 
যুদ্ধে পৃরীণজকে পরাভূন্ ও নিহত করিয়া, তাহার রাজ্য অধিকার করেন। 
মহল্মদ ঘোরী স্বীন্ব ক্রীতদাস ও ফেনপতি কুতুব উদ্দীন্কে নবধিকৃত প্রদেশের 
শ।পনকর্ত। নিযুক্ত করয়। গজনীতে ফিরিয়। ঝইব।র পর হইতে, কুতুব স্বয়ং ও 
তাহার অন্যতম সেনাপতি মহত্মদ-ই-বক্তিয়।র এবং তৎপুজ মহপ্রদ ক্রমশত পূর্বক 
দিকে আফ্গান রাজ্য প্রসারণের উদ্দেশ্টে দেশের পর দেশ তাধিকার করিতে 
ল/গিলেন। ইহারা ক্রমাস্বয়ে বিহার এবং পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ জয় করিয় 
আস।মের শীম। পধ্যন্ত মুপলমান শ!সন বিস্তার করিয়। খছলেন। এই ঘোর রাষ্ট্র 
বিপ্লবের ফলে দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠ। তকে মিথিলার শুর 
উপাধিধারী আদিশৃন নামক রাজার ৯ম পুত্র বিস্তর শুর মুসলমান ভয়ে ভীত হইয়া 
স্বদেশ পরিতা।গ ও বঙঈঈ।ভিমুখে পলায়ন করেন। ইহা ১১২৫ শকের (১২০৩ খ্রীঃ) 
88 এই সময় লক্ষন দেন 4 নবদ্ধীপে আবন্থমন চি ছিলেন। বিশ্বস্তর 





* সমরতরী বিভাগের র্বাধিধ কাধ পরিচাজন জং জন্য বেস্বওজ্জ বিভগ স্থাপন করা হর, 
তাহা না ওরা খিভাগ? নামে অভিহিত হইত । 

1 বর্তমান নারায়ণগঞ্জে! উত্তরাংণশের লাম খিজিরপুর ছিল । 

$নীন হাজ স্বীয় রচিত ভিবকাত-ই-নালাঠি লাক উরতিহাপিক প্রস্থ “লছমিয়া নামের 
উল্লেখ করিয়াছেন | অনেকে আবার 'লছুমিয়াকে? 'লাঙ্ণের" করিয়া, লক্ষণ সেনের পুত্রকে 
লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু “সেখ শুভোদর়া” গ্রন্থে লেছমিয়াকে বল্লালের পুক্র বলিয়া উল্লেখ করা 
হুইপাছে। বশোহয় খুলনার ইতিহ!স প্রণেতী মহাশয় বলেন- “মুসলমানের! লছমন অর্থাৎ 
লক্ষণের নামের শেষে অবজ্ঞান্থচক অলেফ যোগ করিয়া লছমিয়া করিয়াছেন ; লছমিয়া ও লছমন 
একই কথা। সাহিত্--১৩০১১ বৈশাখ । এবং হশোহর খুঁজনার ইতিহাস, ১*ম পরিচ্ছেদ, 
৯৩৫০ পৃষ্টা । 


১১৮ রাঙ্জনাবা। [তীয় 


্ 
উহার আই্রয় প্রীর্থনী করিলেন। তৎকালে নব-বলদৃপ্ত মুসলমানের ভয়ে বঙ্গের 
রাঞ্দগ্যবর্গসন্তস্ত ছিলেন। এই সক্কটাপনন সময়ে কুমার বিশ্স্তরকে আশ্রয় প্রদান 
করিতে ল্ঘণণ সেন সাহসী হইলেন না। আশ্বান্য স্থানে চেষ্টা করিয়াও তিনি 
নিরাপদ অশ্রন লাভ বণিগত হঈয়।ছিলেন। 

বিশবন্তর শুর কর্ণ, ক্ষ্রর ছিলে । কয়স্থ কারিকাষু এবং ভূলুয়ার ইতিহাসে 
শিশ্বস্তর শু'রর অধস্তন সপ্তম স্থ।নীয় রাজা ল্সবনগ।ণিক্ের পরিচরসুচক যে কবিতা" 
সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাপনক্ে উদ্ধত হইল ১ 


পশুন শুন মভাশর, টা... আমার যে পরিচয়, 
নৈথিল ভুনেতে ছিগ বাস 

তাহে পর ভঙ্গ কৈল, বঙ্গে উপস্থিত হৈল, 
রাঢ় প্রদেশে নিবাস ॥ 

তাহে পদ ভঙ্গ করি, ভুূলুরা নিবাস করি, 
মহারাজ আদিশূরের জদ্দান | 

বাত্ন্ত গোত্র পঞ্চ প্রবর, করি.অবধান, 


লক্ষন নবিকা শুর এই ভ.আগার লাম ॥” 

বিশস্তরের ক্ষত্রিয় সম্মন্ধে যতদ্বৈধ আছে । তীহ।কে. ক্হে ক্ষত্রিয় এবং. 
কেহ কায়স্থ বলিয়াছন | ভাবার কাহারও কাহ।রও মতে তিনি, ক্ষত্রিয় হইলেও 
ভুলুয।য় আসিয়। বঙ্গ কায়স্থ সমাজে মিল্সিয়া ছিলেন. শেষোক্ত বাক্যই সত্য, 
তাহার অনেক প্রম।ণও আডছে। এই বংশের ক্ষত্রিয্ধ আতিপদক গুটি ছুই কথা: 
নিশ্থে প্রদ।ন করা. যাইতেছে | 57 পির 

(১), পুরর্ধ ভুলুয়ার, রাজ. পরিবারের উপনীত, উপনয়ন সংস্কার এবং 
ক্ষাত্রেঃচিত অশৌছ.পালয়ের প্রগ। প্রচলিত ছিব, ইহ! অনিসম্।দিত সত্য 

(২). ইছারা বঙ্গ কায়স্থ সমাজের স্যার স্ম্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থানুষায়ী 
ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন না করিয়া, অস্ভাপি বাওস্প্তি: মিত্রের -মড অনুমরণ, করিয়া 
আদিতেছেন ] 

ভূলুঙ্ঝায় আনিবার পর স্বদেশী ও স্বজাতীয়গণের সহিত বি সন্বন্ধ স্থিরতর 
রাখা অসম্ভব হওয়ার, রাজা নিশবস্তরের অধস্তন পঞ্চম স্থানীয় কবিচন্দ্র খী, বিক্রমপুর ও 
বাকলা 'চন্্র্বীপের কায়স্থ সমাজে প্রবিষ্ট হইয়/ছিলেন ।% কবিচন্দ্র, কায়স্থ সমাজের 
তদানীন্তন সমাজপতি চন্দু্দীপের রাঙ্গা ও কুল চার্যদিগকে বশীভূত করিয়া, বঙ্গজ 
কায়স্থ সমাজের কুলীনগণের সহিত ভোজ্যান্নতা সম্বন্ধ স্থাপন করেন।. তদবধি 
শুর রাজ বংশ কায়প্ছ সমাজে এতিষ্টিত হইয়াছেন। এই সময় বিক্রমপুর বহরের, 








* ব্রজন্ন্দর মিত্র প্রণীত চন্দ্রথীপের ইতিহাস_-২৪ পৃষ্ঠা 


ন্লহর ] মধ্যমণি? ৯৯৯ 


চৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ হংস বস্থু ও গোপাল বনু, এবং চুর্মপ্ুলের পাই মিত্র 
প্রভৃতি কতিপয় কুলীন কায়স্থ, শূরবংশের অন্ন গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়! 
স্লাজ-প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিবার অপরাধে কৌলিগ্য ভস্ট ও কুলজ শ্রেণীতে 
অবনত হইয়াছিলেন। কবিচন্দ্েঃ পৌত্র লঙ্গবণঘ/ণিকা, গাভার স্থবিখ্যাত ঘোষ 
বংশের পুর্বপুরুষ পরমা'নন্দ ঘোষ দ্তিদারের হস্তে আপন কন্যা সম্প্রদান করেন | %& 
এই পরিণয় বাংপারে পরমানন্দ চন্দ্র্থীপ দমাজে অপদস্থ হইয়া ভুলুয়ায় প্রত্যাবর্তন 
করিতে বাঁধা হইয়াডিলেন। এই ঘটন! হইতে চন্দ্রীপের রাজার সহিত লক্ষ্মণ 
ম।ণিক্যের মনোমালিশ্যের সূত্রপাত হয়। 

এক সম্প্রদায়ের মতে ভুলুয়।র রাজ-বংশ মিথিলা পরিত্যাগের পর, কিয়ৎক।ল 
রাঢ় দেশে অবস্থান করেন। তথা হইতে ভুলুয়ায় আিয়াছিলেন। পূর্বেব যে 
লক্ষমণন/পিকোর পরিচয়সূচক কবিত। উদ্ধত হইয়াছে, তাহা আলোটনা করিলেও 
এ কথার আভাস পওয়। যায় । বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস- রাজন্য কাণ্ডে এই মতই 
গৃহীত হইয়াছে । বিশেবতঃ এই বংশের এক শাখা রাজনাহী জেল।র অন্তর্গত 
চৌধুরী ভবানীপুরে বাস করিতেছেন; উক্ত শাখার এক বিস্তীর্ণ বংশ তালিকা 
শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শুর চৌধুরী মহশর মুদ্রিত করিয়াছেন। ৭, তাহা আলোচনায় 
জানা যায়, এই বংশের আদি পুরুষ কবিণুর (সাসন্ত রাজ)। তিনি এবং তৎপুক্র 
মাধব শুর (মহাসামন্ত রাজ) কোথায় র/জঙ করিয়াছেন, প্রকাশ নাই। মাধব 
শবরের পুন্র আদি শুর (জয়ন্ত) পৌঞুবদ্ধনের (গৌড়ের) রাজা ছিলেন। এই 
আ।দিশুরের অধস্তন ১৫শ স্থানীয় রাজ! বিশ্বস্তর শুর ভুলুয়ায় আসিয়া রাজপ।ট 
প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্বস্তরের ভুলুয়া গমনের পূর্বে ক্রুম বয়ে শূরপুর (বর্ধমান ), 
সিংহেশ্বর, গড়মন্দারণ, প্রছ্যন্ননগর প্রভৃতি স্থানে র।জধানী স্থাপনের কথা পাঁওয়! 

কিন্তু মিথিলা বসের কথা এই বংশ পত্রিকায় নাই। অথচ ভুলুয়ার 
ইতিহাসে, বিশ্বস্তর মিথিলা হইতে সমাগত বলিয়া জানা যাইতেছে । এবম্িধ 
মতবৈষম্যের কারণ নির্দেশ করা সহজসাধ্য নহে । 

এস্বলে আর একটা বিষয় আলোচনা খোগ্য। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শুর চৌধুরী 
মহাশয়ের সন্কলিত বংশ-পত্রিকায় আদিশুরের (জয়ন্ত) ঠা ১৫শ স্থানে 
বিশন্তরের ন|ম লিখিত হইয়াছে । কাঙশীনাথ বাবুর মতে, আদিশুরের “রাজ।ধিরাজ” 
উপাধি ছিল এবং পৌঞুবদ্ধনে ( গৌড়ে ) ৭৬২ হইতে ৭৮২ খ্রীষ্া্দ পর্য্যন্ত তিনি 
রাজত্ব করিয়াছেন । 








* শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রার প্রণীত বোরভূ এ।/--১৪৯--১৫০ পৃঠা । এবং নবাভারত__ 
চৈত্র, ১৩০৭। 


1 জীযুক্ত মহিমচন্ত্ বর িষ্কাতু ভূষণ মহাশয়ের মৌজন্তে এই বংশ-পত্রিকা আমরা 
পাইক়াছি। 


১৬ 


5২5 জালা । [তৃতীয় 


ইতিহাস প্রসিদ্ধ যজ্ঞকর্তা গৌড়েশ্বর আদিশুরই ঘে কাশীনাথ বাবুর লক্ষযস্থল, 
তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাহার মতে আদিশুরের রাজন্ধ কাল ৭৬২৮২ ২ 
(৬৫৪--৭০৪ শক)। কুলার্ণৰ এবং বরেজ্ কুলগঞ্ভীর মতের সহিত এই নির্ধারণের 
ককল্পনা দ্বারা সামগ্তপ্ত রঙ্গ। কর! যাইতে পারে? কিন্তু এতিহাসিকগণ সেই 
সকল মত পোষণ করেন না। ক্ষিতীশ বংশাবলীর নিদ্ধারণ মতে ৯৯৯ শূকে) 
বাচস্পতি মিশরের মতে ৯৫৪ শকে, এনং ভর গ্রস্থ মতে ৯৯৪ শকে আদদিশুর যাড্তিক 
ক্রাক্ষণদিগকে বজদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন । এই সকল নির্ধারণের সহিত 
কাশীনাথ বাবুর নির্দ/রিত শকাঙ্ক নুনাধিক তিন শতাব্দী আন্তর দাড়ইতেছে। 
এরূপ স্থলে গৌড়েশর আদিশুর এবং কাশীনাথ বাঝুর আদিশুরকে অভিন্ন বলিয়া 
নির্দেশ করিবার উপায় নাই। রাজা নিশবস্তর মিথিলা হইতে সমাগত, এ কগ! 
সর্বরবাদী সম্মত; তাহার সমভিব্যাহারী ক্রাহ্মণগণ ভুলুয়া সমাজে আবহমানকাল 
মৈথিল ত্রঙ্গণ বলিয়া পরিচিত, অগ্ভ।গ দৈথিল পদ্ধতি অনুসারে তাহাদের কৌলিক 
ক্রিয়কলাপ সম্পাদিত হইতেছে। ভুলুর।র প্রচলিত ভাষায় বহুল পরিমাণে মৈথিল 
ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। *% এই মকল নিবরণ রাজা বিশন্তরের মিথিলা 
হইতে আগমনের পো।ষক গ্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে কাশীনাখ বাবুর 
সঞ্চলিত বংশ-পত্রিকয় এ বিষয়ের উল্লখ না থাকার, উক্ত তালিকার মৌলিকতা 
সম্বন্ে স্বতঃই সন্দেহের উদ্রেক হর । পক্ষান্তরে জুলুয়ায রন্সিত বংশ-পত্রিক।য় 
বিশবস্তরকে আদিশুরের পু বলিযা উ'ল্লাথ করা হইয়াছে । ঝা সাগ্িক পঞ্চ 
্রাঙ্মণ আনয়নকারী আদিশুরের পুত প্রায় ত্রয়েদশ শহবদীতে বিছ্ধমান থাকা 
অসম্ভব । বিশেষতঃ প্র/চীনগণের মতে আদিশুরের বংশ নির্বধাণ লা করিয়াছিল। ণ* 
উহার ক্ষত্রিয়ন্থ সম্বদ্ধেও প্রবল মত বৈষম্য রহিয়াছে । এরপ আবস্থায় ভুলুতার 
রাজবংশকে গৌড়েশ্র আদিশুরের বংশধর বলিয়৷ নির্ববাচন কর! অসাধ্য বলিয়া মনে 
হ্য়। 





বিমল যশের অধিকারী প্রবল পরাক্রান্ত গৌঁড়েশ্বর আদিশুরের পরবর্তী 
দেশীয় রাজন্বর্গ কিয়তকা'ল তাহার আন্মুকরণ ও আনুসরণ করিতে ব্যগ্র ছিলেন । 
এই সময় আনেক শৌরাশাদী ও কৃতী রাজা পুর উপাধি গ্রহণ শ্লাঘ্য মনে করিতেন । 
মহামহোপাধ্যয় ভরত মল্লিক বিরচিত চচ্দ্রপ্রভাঃ কুন্পঞ্জিকায় শলপিশুরুঞজ নাম 
পাওয়া যয । মান্দ্রজ প্রদেশে তিরুমলয় গিরিলিপিতে দক্ষিণ রাটের অধীশ্বর 








* বিজয়া পান্রকা_ “নোয়াখালীর ভাষা বৈচিত্র)” প্রবন্ধ ভরষটব্য | 
+ “আদিশূরের বংশ ধ্বংশ সেন বংশ তাজ|। 
ভিগ্মক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজ ॥” 
বৈগ্যকুগ পঞ্জিকা । 


জহর ] মধ্যমণি । ১২৯ 


ধরণশুরের” নাম উৎকীর্ণ হইয়াছে। ক্ষ পাওুকেশ্বরে লিলিতশুরের” এক তাত্রশীসন 
আবিষ্কৃত হইয়।ছে। ৭ সন্ধাকর নন্দী বিরচিত “রামচরিত গ্রন্থে লিমনীশুরু নামক 
রাজার উল্লেখ আছে। নেপাল রাজ্যে প্রাপ্ত এক খণ্ড শিলালিপিতে আর এক 
রণশুরের” নাম পাওয়া গিয়াছে । & রাজসাহী জেলার অন্তর্গত মাদা, গ্রামে 
দ্দাসশূর নামধেয় এক শুর রাজের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। $ এই সকল শুর 
উপাধিধারীর বিবরণ দ্বারা জানা ধায়, সে কালে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন বংশীয় 
কৃতী পুরুষগণ 'শুর উপাধি গ্রহণের পক্ষপাত্তী চিলেন। এতদ্ছারা বুঝা যায়, উক্ত 
নীতি অনুসরণে মিগিলায় এক শুর বংশের অভ্যুদয় হইয়।ছিল, সেই বংশোদ্ভুত 
বিশস্তরশুর ভুলুয্ায় আসিয়া নব"রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । বিশস্তরের পিতা'র 
নাম, গৌড়েশখর অ।দিশুরের নামের সহিত একা থাকায়, ভুলুয়ার রাজ-বংশ্যগণকে 
আদিশুর জ্যান্তের বংশধর বলিরা কল্পনা করা হইয়াছে। এরূপ সিদ্ধান্ত ব্যতীত 
এতিহ!সিক সামঞ্জস্য রক্ষার অন্য পন্থা পাওয়া যায় না। 

বিশ্ন্তর স্বদেশ পরিত্যাগের পর, রাঢ় ও বঙ্গে আশ্রয় লাভে বঞ্চিত হইয়! 
ভীর্থ দর্শন মানসে চন্দ্রনাথ পর্বভাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কথিত আছে, এই 
অভিযান কালে ১৪৯ খানা নৌকা, ২০০ শত সৈন্য এবং বহু সংখ্যক পরিজন তীহার 
সঙ্গে ছিল। তীর্থ ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন কালে, বঙ্গোপসাগরের উত্তর পূর্ব 
কোণে নাবিকগণের দিগৃভ্রম ঘটিল। অসষ্টাহকাল ইতস্তত পোত সঞ্চ।লনের পর 
পথত্রান্ত নৌ-বিতান বর্তমান নোর।খালী জেল।শ্থিত আমিশাপাড়ার পশ্চিম দিকস্থ 
নাওড়ি গ্রাম হইতে আর্ত করিয়া, বর্তমন সোণাইমুড়ি রেল-ঝ্টেদনের পশ্চিমস্থ 
বগাদীয়া (বকদ্বীপ) ও ভানুরাই গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া, নব-সঞ্চিত 
বালুকাস্তররে আবদ্ধ হয়। স্থান অপরিচিত, নাবিকগণ দিগৃভ্রান্ত, মাঘের সমুদ্র 
গভীর কুদ্মটিকাজালে চতুর্দিক সমাকৃত। ইহা! ভীষণ বিপদের পুর্ব সূচন! মনে 
করিয়। বিশ্বস্তর ভীত ও অন্ত্স্ত হইলেন। তিনি বারাহী মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, এই 
আসন্ন বিপদ কালে একাগ্র হৃদরে স্থীয় ইদেবীর শরণাপন্ন হইলেন। 

কথিত আছে, দেবীর প্রত্যাদেশ মতে বিশ্বস্তর, জলগ্ত হত ব।রাহী দেবীর 
্রস্তরমত্রী মস্তি উত্তেলন করিয়া, রাত্রিকালেই সেই বিগ্রহ নবোখিত চড়া ভূমিতে 
স্থাপন পুর্ববক ছ|গদি বলি প্রদান দ্বারা অচ্চনা করেন। শা ইহা ৬১০ সনের 








* গৌড় লেখমাল?_৩৯ পুষ্ঠা। 

11700, 51500 59015 ০1 1361785] 75 25 8875. 
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$ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস__রাজন্য কাণ্ড, ১৪৫ পৃষ্টা 

শব দোপাইমুড়ি রেল ষ্টেসনের সন্নিহিত বগাদিয়! (বকন্ধীপ) তৎকালে জলমগন ছিল, 
কাহারও কাহারও মতে এই স্থানে দেবী-বিগ্রহ পাওয়া গিয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, 
পাষাণম়ী মৃস্তি বিশ্বস্তরের দেশ পরিত্যাগ কালে সর্গে আনা হইয়াছিল। 


১২ রাঁজমালা । [তৃীক্র 


(১২০৩ শ্রীঃ) ১০ই মাঘ তারিখের ঘটনা । ভাজ্ঞার ওয়াইজ এতৎসম্বন্ধে 
বলিয়।ছেন ;- - 
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]. ৯ 5507৬912050] জট 2১ 0. 203, 
দিগ্ভম বশতঃ বিশ্বস্তরের দেবীবিগ্রহ পূর্ববাস্থে স্থাপিতা হইয়াছেন» 
এবং পশ্চিমাভিমুখীন করিয়া ছ'গ বলি দেওয়া হইয়াছিল। রাত্রি প্রভাতে দীর্ঘ 
কালের পর ভানুর দর্শন লাভ করামাত্রই আনন্দের সহিত সেই স্থানের নাম 
ভানুরাই” খা হইল। এবং সূর্য্যালোকে দিগভ্রম অপনোদিত হওয়ায় বুঝা গেল» 
দেবীমুক্তি পূর্ববান্তে জা টি ॥ তখন সকলেই বলিয়া উঠিল,-_প্ভুল হুয়া, 
ভুল হুয়া” । এই “ভুল হুয়া” শব্দ হইতেই রাজ্যের নাম ভুলুয়া হইয়াছে । চ্থানের 
নামোৎপত্তি সম্বন্ধে ঠীরট না না প্রবাদ প্রচলিত আছে, বাজম।লা দ্বিতীয় লহরের 
৩০৫ পৃষ্ঠার এবিষর পূর্বেব আলোচিত হইয়াছে। প্রচলিত বাদ সমুহের মধ্যে 
উপরোল্িখিত বাক্যই অধিক প্রচলিত এবং প্রবল বলিয়া জানা ষায়। পশ্চিমাভিমুখীন 
স্থাপিত করিয়া ছ।গ।রি বলিগ্রদান শাস্ত্র সিদ্ধ না হইলেও প্রথমানুষ্ঠিত কার্যের মর্যাদা 
রক্ষার্থ ভুলুয়ার কোন কেন তান্ত্রিক সমাজে অগ্থ॥পি সেই নিয়ম অন্দুপ্র রাখা 
হইয়াছে । | 
বিশস্তর, ভানুরাই গ্রামে স্বীয় আরাধ্য দেবীর মুদ্তি স্থাপনার পর, এই 
স্থানের অল্প উত্তর দিকে, শিখুলিয়া গ্রামে গড়-পরিখা বেষ্টিত বিস্তীর্ণ রাজবাড়ী 
নির্মাণ করিলেন; এবং নানাস্থান হইতে বিবিধ জাতীয় লোক আনিয়া নগরের 
সৌস্টব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। উল্ত গড়খাই এখনও প্রশস্ত এবং গভীর আছে। 
জলে ন।মিয়৷ মৎস্য মারিবার কালে কোন কোন সমর এই পরিখা হইতে নর-কস্কাল 
উদ্খিত হইতে দেখা যায়। জনপ্রবাদ এই যে, এখানে ভূগর্ত একটা স্থুরক্ষিত 
দুর্গ ছিল। বিশ্বস্তরের অধস্তন সপ্তম পুরুষ লক্ষ্ৰণমাণিক্যও কিয়ৎকাল এই 
রাজধানীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন 





্বর্গীর কৈলাপচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সঙ্কলিত রাজমালা হইতে ভুলুয়া রাজ- 
পরিবারের বংশ-তালিকা সংগ্রহ করিয়া রাজমালা দ্বিতীয় লহরে দেওয়া হইয়াছে । 
সেই তালিকা অতি সংক্ষিপ্ত এবং তাহার বিশুদ্ধত৷ সন্বন্ধেও সন্দিহান ছিলাম। এই 
কারণে বিশুদ্ধ বংশ-পত্রিকা সংগ্রহ জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে। আল্লপ দিন 
হইল, ভুলুরা আমিশ।পাড়া নিবাসী শ্রদ্ধেয় স্ুহদ্‌ শ্রীযুক্ত মহিমচন্ত্ চক্রবর্তী 
বিদ্তাভুষণ মহাশরের সৌজন্যে ভুলুরার এতিহাপিক বিবরণ এবং রাজ-বংশাবলী 
প্রাপ্ত হইয়াছি। 


লহর] মধ্যমণি । ৯২৩ 


কৈলাস বাবু ভূলুয়ার লক্ষমণমাণিক্যের পুত্রের নাম বলরাম রায় লিখিয়াছেন। 
রাজমালায় “ছুল্লভনারায়ণ নাম পঞ্টমা যায়, বলরামের নামোল্লেখ নাই। উল্ত 
বংশ।বলীর প্রতি সন্দেহ করিবার ইহাই প্রধান কারণ। বিশেষতঃ ঢাকা মিউজিরমের 
সুযোগ্য কিউরেটর আন্ধ।স্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্রশালী এম এ, মহাশয় 
“বলরাম” নামের অস্তিত্ব অস্বীকার করায় ঞ্চ সেই সন্দেহ অধিকতর গাঢ় হইয়া উঠে। 
মহিম বাবু এই সন্দেহের নিরসন করিরাছেন। তাহার প্রেরিত বংশ-পাত্রকা় 
লক্ষাণমাণিক্যের পুজ স্থলে ধর্ম্মমাণিকা, ব্রহ্ম বা বলর।মমাণিকা, বিজয়মাণিক্য ও অমর 
মাণিক্য এই চারিটা নাম লিখিত আছে । মহিম বাবু পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন,_- 
পদুল্লভনারায়ণ বা দুর্লভ রায় নামক কোন ভুলুরাপতির সহিত ত্রিপুরেশ্খর অমর 
মাণিক্যের যুদ্ধ হয় নাই। অমরমাণিক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা ছুল্লভম।ণিক্য নহেন,_ 
মহারাজ লক্ষাণমাণিক্যের পুক্র বলরামমাণিক্য ।” ইহা স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যাত্তর 
উক্তি । এরুপ স্থলে লক্ষমণম।ণিক্যের পুভ্র থে বলরাম ছিলেন, তাহা অস্বীকার 
করা যাইতে পারে না। রাজমালা রচয়িতা! সম্ভবতঃ বলরামের নাম অবগত ছিলেন না। 
তিনি যে দুলভনারায়ণ নামের উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দারা লক্গমণম।ণিক্যকে 
লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। অভ্রঃপর তদ্িষয়ের আলোচনা কর! 
হইবে। এরূপ নাম-বৈষম্যের কারণ নির্দেশ করিবার উপায় নাই। মহিম বাবুর 


প্রদত্ত ভুলুয়ার রাজ-বংশাবলীর কিয়দংশ এ স্থলে প্রদান করা যাইতেছে । সমগ্র 


ংশ-পত্রিকা অতিশর বিস্তৃত বলিয়া তাহ। পন্ভার করিতে হইল। 
ভূলয়ার রাজ-বংশীবলী। 
রাজা আদিশুর ( মিথিলায় )। 
রাজা বিশ্বস্তর শূর। 


(ভুলুয়ায় নবরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, 
রাজধানী সার )। 





1 ] ] ] 
জা গণপতি। মনেহর। হেমন্ত বা শ্রীপতি দামোদর 


পরি 
রাজা শূরানন্দ খা । ০2 





এ রিনি 
রাজা রিভার খা দেঝানন্দরখা শ্রীরাম খা 
(দন্তপাড়া ) (শ্রীরমপুর )। 





ক নলিনী বাবু লিখিয়াছেন,_প্ভুলুর়া শব্দ ইংরেজীতে অনেক সময় ভালুষ্বা বা বালা 
লিখিত হইত, ছাপার ভূলে “বলরাম? লিখিত হইয়াছে । লং সাহেব ও কৈলাস বাধ তাহাই 
গ্রহণ করিয়াছেন” বিচিত্রা বৈশাখ, ১৩৩৫ । ঃ 


৯হ৪ রাঁজমালা। [সতী 


শ্রীমাম খা 
( বণ ) 
তি ক 
রাজা কনিচন্দ্র থা । জয়র|ম খা । 
রাজা রাজবল্লভ কূপারাম। 


€ সত )। 





7 ] ] 
উদ্য়ম।ণিক্য।  অনন্তমাণিকা বা লক্ষণ গেনিন্দমাণিক্য । নরসিংহ- 
রাজম।ণিক্য । মণিক্য। ক্ষ মণিক্য। 


ছত্রভ নারায়ণ । 1 

1 | | ]. 
ধর্্মমাণিক্য। ব্রহ্ম বা বিজয়মাণিক্য । অমরম।ণিকা 1 
বলরামমাণিকা । 





] 
রাজা রুদ্ররাম। ৭  রামমাণিক্য। 


রাজা কবিচন্দ্র খাএর পৌত্র উদয়, জিপুরেশ্বরগণের সহিত প্রতিযোগীতা 
রক্ষার উদ্দেশে স-গৌরবে “মাণিক)” উপাধি ধারণ করেন। ইহাই ভুলুয়৷ রাজবংশের 
প্রথম মাণিক্য উপাধি। তদবধি কতিগয় পুরুষ পর্যান্ত ভুলুয/র রাজগণের এঁ 
উপাধি চলিয়াছিল। এসন কি, ব্রিপুরেশ্বরগণের নামের অনুকরণ করিবার 
নিমিত্তও হারা ব্যস্ত ছিলেন। উদয়মাণিক্য, অনন্তমাণিক্য, লক্মমণম[ণিক্য, 
গোবিন্মমাণিক্য, ধর্্মমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য, অমরমাণিক্য ও রামম।ণিক্য প্রভৃতি 
নামের সহিত ব্রিপুরেশ্বরগণের নামের একতা লক্ষিত হয় । “মাণিক্য উপাধি লইয়! 
ত্রিপুরার সহিত ভুলুয়ার মনোমালিন্য অনেককাল চলিয়াছিল এবং এই কারণে 
অনেকবার ভুলুয়াপতিদিগকে পধুর্ণদস্ত হইতে হইয়াছে, কিন্তু তথ।পি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
রাজাগণ সহজে সেই উপাধি পরিত্যাগ করেন নাই। 





* ব্রাজমালায় ইহার নাম ছুল্লভিনারায়ণ লিখিত হইয়াছে । 

1 ইহার পত্রী রাণী শশীমুখী কর্তৃক বারাহীবিগ্রহ আমিশাপাড়া গ্রামে স্থাপিতা হই়্াছেন; 
তদবধি উক্ত স্থানেই দেবীর অর্চনা চলিতেছে । 

ড্টব্য__রাঁজা বিশবস্তরের বংশধরগণ নোয়াখালী জেলাস্থিত শ্রীরামপুর, দতপাড়া, গম্ধরবপুর, 
কল্যাণপুর, বড়হাপিয়া, বাবুপুর, কৃষ্ণরামপুর, মহেশপুর, খালিলপুর ও মাইবদী গ্রামে, ত্রিপুরা 
জেলার অন্তর্গত জীবনপুর, করইতণী প্রভৃতি গ্রামে এবং রাজসাহী জেলার চৌধুরী ভবানীপুর 
গ্রামে বাম করিতেছেন । ইহাদের সকল শাখার বংশাবলীই সংগ্রহ করা হইরাছে, বাহুল্য ভয়ে 
এস্থলে প্রনান করিবার স্থুবিধা ঘটিল না। 


পইর] মধা-ণি। চে 


ভুলুয়পতি। রাজা রাজবল্লভের পুজ্র লক্ষমণমাণিক্য তদানীন্তন দ্বাদশ ভৌমিক- 
হ্বণের একতম। সাহার আবির্ভাবকাল শ্রীগ্ীর় ঝেড়শ শতাব্দী । তিনি এবং 
বঙ্গের আরও কতিপয় ভৌমিক মোগল সপ্রাটকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনতা, অবলম্বন 
করিয়ছিলেন। লক্ষমণম।ণিক্য বীরপুরুষ ছিলেন। মঘ, ফিরিক্গী ( পর্ভগীজ ) এবং 
মুমলমানগণের সহিত তিনি বারম্বার অহবে লিপু হইয়া জয়ল/ভ করিয়াছেন । 
চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনার/য়ণের সহিত ইহার মনোমালিন্য থাকিলেও বিক্রমপুরের 
ঈদ রায় ও কেদার রায়ের সহিত বিশেষ সম্ভাব ছিল 
এই সময় মঘ ও ফিরিঙ্গী জল-দস্থ্যুগণের উপদ্রবে মেঘনানদের মোহনার 
সনিহিত প্রদেশ এবং বঙ্গেপসাগরের উপকূলবর্তী স্থানগুলি জনশুন্/ হইতে চলিয়া 
ছিল। যশোহরের প্রাতাপ।দিত্য, চন্দ্রত্বীপের কন্দর্পনারায়ণ ও রামচন্দ্র, বিক্রমপুরের 
চাদ রায় ও কেদার রায়, এবং ভুলুয়ার লক্গবণম।ণিক্য এই দস্থাদিগকে দ্রমন করিয়া 
দেশের অশান্তি নিবারণকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ত্রাহারা এই কার্ষ্যে 
হস্তক্ষেপ না করিলে, উক্ত উভর জাতীয় দস্থার অন্য।চারে দেশের গুরুতর দুর্গতি 
ঘটিবার আশঙ্কা ছিল। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া নরহত্যা, লু্ন, মনুষ্য চুরি এবং দাস 
ভাবে তাহাদিগকে ব্যবহার ও বিক্রয় করিতেছিল। ইহাদের দৌরাজ্ম্যে দেশের যে 
দুর্গতি ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। 
লক্গ্মণম।ণিক্য রাট, নিখিলা, বিক্রমপুর ও চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে 
্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদিগকে আনিয়া প্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। টট্টগ্রাম এবং 
ত্রিপুরা হইতেও অনেক ভদ্র পরিবার আসিয়া এই স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। 
ত্রাহ্মণগণের প্রায় সকলকেই রাজ সরকার হইতে যথাযে!গ্য ভূ-সম্পন্তি প্রদান কর! 
হুইত। এই সময়ে বিক্রমপুরের আদর্শে ভুলুয়া সমাজকে উন্নীত করিবার নিমিত্ত 
র।জা বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন এবং তদ্বিষয়ে তিনি কৃতকার্ধ্যও হইয়।ছিলেন। 
লশ্ষমণমাণিক্য কেবল বীর ছিলেন, এমন নহে; তিনি সংস্কত ভাষায় 
স্থপণ্ডিত এবং স্থকৰি ছিলেন। হার রচিত “বিখ্যাত বিজয়” নাটক, “কৌতুক 
রত্বাকর,” এবং “কুবলয়াশ্ব চরিত” নাটকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এগুলি 
ংস্কৃত ভাষার অলঙ্ক।র স্বরূপ । বিখ্যাত বিজয় নাটক অজ্ভুন কর্তৃক কর্ণ বধের 
উপাখ্যান লইয়া রচিত এবং তুলুয়ার "ভারতী রঙমালয়ে” অভিনীত হইয়াছিল । 
এই গ্রস্থের একখানা পাগুলিপি কলিকাতা, এসিয়।টিক সেসাইটীর গ্রন্থাগারে, আর. 
একখান। নোয়াখালী জেলাস্থ খিলপাড়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র তর্কবগীশ 
মহাশয়ের গৃহে আছে। কৌতুক রত্বাকরের একখানা পাগুলিপি ঢাকা ইউনিভার- 
সিটির পুস্তকালয়ে (05০০5 071০৩:93:% 5. িও 1873.) এবং আর একখানা 
আগরতলার রাজ-খ্রন্থগারে রক্ষিত আছে। কুবলয়াশ্ব চরিত গ্রস্থের বিষয় 
আদ্ধস্পদ মহামহেপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আলোচনা 





৯২৩ রাঁজমালা । [তৃতীয় 


করিয়াছেন । % বিখ্যাত বিজয় নাটকের প্রারস্ত ভাগের কিয়দংশ রাজমাল! 
দ্বিতীয় লহবের ৩০৭ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়া, এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 

লক্ষমণমাণিক্র অনন্যসাধারণ নীরত্বকাহিনী বর্তমান কালেও লোকমুখে 
ঘোষিত হইয়া থাকে। ইনি সমুদ্ধের উপকূল ভাগের আধিপত্য লইয়া মঘ, পর্ভগীজ 
ও মুদলমানগণের সহিত বাঃম্থার জণযুদ্ধে লিপ্ত হইরা জয়লাভ করিয়াছেন । লক্ষ্মণ 
চিজীবন স্বীর স্ব.ধীনতা অক্ষুণ্ন র:খিতে সমর্থ হইয়!ছিলেন। চন্দ্রদীপের রাজগণ 
পর্ব গীজ দস্্যদলের সহযে!গিভায়ও ইহার কোনবূপ অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। 
জলদন্থযগণের উপদ্রব নিবারণ এবং জলপথে রাজ্য আক্রমণের প্রতিরোধ কল্পে 
লক্মমণম[ণিকা মেঘনা নদ ও বঙ্সে(পসাগরের সঙ্পিহিত কল্যাণপুরে নৃতন রাজধানী 
প্রতিষ্ঠা করিয়া শিমুলীগ্লার বঃসভবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 

মহার/জ লক্ষণ, বিশন্তরের স্থ/পিতা বারাহী দেনীর পরম ভক্ত ছিলেন। 
ইনি কলাপপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার কালে দেদীসুত্তি 'আদি-পীঠস্থান হইতে 
উঠাইয়া নব-রাক্তধানী কলাণপুরের সলিহিত ঝারাহীনগর নামক গামে স্থপনা করেন । 
প্রবাদ এই যে, দেবীর প্রথন স্থাপিত সুবর্ণ ঘট'এখনও ভানুরাই গ্রামেই রহিয়াছে। 
বারাহী বিগ্রহের বিবরণ অতঃপর আলোচিত হইবে | 

সামাজিক বিষয় লইর। চত্রদীপাধিপতি কন্দর্পবারারণের সহিত ভুলুয়!র রাজা 
কবিচন্দ্র খাএর মনোমালিন্য ঘটিধঝর কথ! পুর্েবিই বলা হইয়াছে । এতদ্তীত 
সাগরের উপকূল ভ!গের সীমারেখা লইয়া উত্য় রাজ্যের বিবাদ পুরুষালুক্রমে 
চলিতেছিল। বিশেষতঃ দাক্ষাগুরু লইয়া এই বিবাদ অধিকতর ঘনীভূত হইয়া 
দাড়ায়। হুগলী জেলাশ্হ বাশবেড়িতার সিকজীবন দিথিজয় ভট্টাচার্য (নোয়াখালী 
জেলাস্থিত বাবুপুরের ঠাকুরগণের পূর্বপুরুষ) চন্দরবীপের রাজগুরু ছিলেন, তাহাকে 
চন্রদ্বীপে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সিদ্ধজীবনের প্রপৌত্র রামরমণ ভট্রাচা্্য 
ভূলুয়ারাজ লক্গমণমাণিক্যকে ইন্টমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। চন্দ্রদ্বীপে কন্দর্পনারায়ণের 
রাজত্ব কালে, লক্ষমণমাণিক্য স্বীয় গুরুকে বলপুর্ব্বক ভুলুয়ায় আনিয়া পঁচপাড়া 
খ্রামে বিস্তর ভূ-সম্পন্তি দিরা স্থাপিত করেন। কথিত আছে, লক্মমণমাণিক্যের 
অনুচরগণ, গুরু রামরমণের ঘর, আসবাবপত্র এগন কি, বৃক্ষা্দি পর্য্যন্ত লুষ্টন 
করিয়া আনিয়াছিল। “ভুলুয়াই লুঠ” নামে একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, 
অনেকের মতে এই ঘটনা হইতেই সেই প্রবাদের স্থটি হইয়াছে। এ 

এইসুত্রে উভর রাজার মধো যুদ্ধের সূচনা হয়। কন্দপরনারায়ণ ভুলুয়ার যুদ্ধে 
অনেকবার পরাজিত হইয়াছেন। তীহার পরলোক গমনের পর তীয় পুক্র রাজা 
রামচন্দ্রও পিতৃ বৈরীর সহিত-আহবে লিপ্ত হইয়াছিলেন। 
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লহর ] মধ্যমণি । ১২৭ 


রামচন্দ্র যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর, লক্ষমণমাণিক্যের সহিত সন্ধির নিমিত্ত 
কপট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তীহাকে স্বীয় কোষ নৌকায় আহবান করিলেন । 
লক্ষণ সরলচিত্তে নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত রামচন্দ্রের নৌকায় গিয়াছিলেন। তথায় 
আমোদ প্রমোদের সমারোহ যথেষ্ট ছিল । লক্ষাণমাণিক্য বিমুগ্ধচিত্তে নর্তকী বৃন্দের 
নৃহ্য-সীত উপভোগ করিতেছেন, এই সময় তাহার অজ্ঞাতসারে নৌকা ভাসাইয়া 
ধীরে ধীরে মেঘনাঁবক্ষে নীত হয়। তখন রাম্চন্দ্রের ইঙ্গিতে তাহার প্রধান 
সেনাপতি রামাইমাল ও অন্যান্য নিয়োজিত ব্যক্তিগণ নিরন্তর ও নিঃসহায় লক্ষাণ- 
মাণিকাকে অকস্মা আক্রমণ এবং বন্দী করিল। এই অবস্থায় বীরকেশরী 
লক্মণকে চন্দ্রদ্বীপ রাজধানীতে নেওয়ার পর নির্মমভাবে নিহত করা হইয়াছিল । % 
প্রচলিত প্রবাদ এই যে, লক্ষমণম[ণিক্য বন্দী অবস্থায় বিক্ষুব্ধচিত্তে একটী তাল বৃক্ষকে 
পৃষ্টের চাপে ধরাশায়ী করিয়াছিলেন। তিনি যে বিপুল বলশালী ছিলেন, তীহার 
ব্যবহৃত এক মণ ওজনের লৌহময় বর্্মই এ কথার সাক্ষা প্রদান করে। এই কবচের 
খণ্ডিত অংশ কিয়ুকাল কল্য।ণপুরের চৌধুরী বাড়ীতে ছিল, শুনা যায় বর্তমান 
কালে তাহা তারিণীচরণ নট্ট নামক জনৈক কবির সরকারের বাড়ীতে অযত্বে পড়িয়া 
নষ্ট হইতেছে। ইহা সমত্বে রক্ষণোপযে।গী বস্তু । | 
লক্ষাণমাণিক্যের পর তদীয় পুজ্র বলরামমাণিক্য ভুলুয়ার শ!সনভার গ্রহণ 
. করিয়াছিলেন। ইনি কল্য।ণপুর পরিত্যাগ করিয়া! চরসাই গ্রামে রাজধানী স্থাপন 
এবং বিহিরগাঁয়ে এক বিলাস-কুপ্ত নিদ্মাণ করেন। শেষোক্ত গ্রামে তীহাঁর 
. আরাধ্য তারামুক্তি স্থাপন করিয়াছেন। ইহার সময় হইতেই ভুলুয়ার অবনতি 
আরম্ভ হয়। তৎসন্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ এবং বলরামের পরবর্তী কালের ঘটনাবলী 
এ স্থলে আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। এই পর্য্যন্ত বল! যাইতে পারে যে, 
বলরাম পঞ্চ-মকারের সেবায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া, পিতার বীরত্ব এবং যশোরাশি 
সম্পূর্ণরূপে বিস্বৃত হইয়াছিলেন। 
ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের রাজন্বের প্রথম ভাগে লক্ষমণমাণিক্য কর্তৃক 
ভুলুয়া৷ রাজ্য শাসিত হইতেছিল, সমগ্র অবস্থা! আলোচনা করিলে ইহাই পাওয়া 





* গচন্্রতথীপ রাজবংশ” প্রণেতা স্বর্গীয় ব্রজন্ন্দর মিরর মহাশয় বলিয়াছেন,_প্রামচন্্ 
সসসৈন্তে যুদ্ধারথ তুলুয়ায় গমন করেন। লক্ষ্ণমাণিক্য এই বার্তা শ্রবণে কুদ্ধ হইয়া, রাঁমচন্্রকে বধ 
করিবার নিমিত্ত একাকী খড়ী হস্তে তাহার নৌকার দিকে ধাবিত হইলেন। লক্ষণ ক্রোধভরে লক্ষ 

প্রদান পূর্বক নৌকার পাক্ষেপ করা মাত্র পাটাতন স্থলিত হওয়ায় তিনি নৌকার ভহরের মধ্যে 
পতিত হইলেন । অমনি তাহার হস্ত পদ সুদৃঢরূপে বন্ধন করিয়া নৌকা ভাসাইয়া দেওয়া হয়, 
এবং তদবস্থায় লক্ষণমাণিক্য চন্তরত্বীপের রাজধানীতে নীত ও রাঁমচন্্র কর্তৃক নিহত 
হইয়াছিলেন।” 


১১৯৮ রাজমালা। [তৃতীয় 


যায়। এই লক্ষাণম!ণিকাই এক সহজ্র কুলি প্রদান দ্বারা অমরলাগর খনন কার্ষ্যে 
সাহষ্য করিয়াছিলেন । 


ঈশা খী মসনদআলী | 


অযোধ্যা নিবাসী কালিদাস নামক ব্যক্তি বিষয় কর্ম উপলক্ষে পূর্ববঙ্গে 
আগমন করেন। উহার “গজদ|নী” উপাধি ছিল। ইহার জ্যেষ্ট ভ্রাতা রামদাস 
গজদানী বাদশাহের দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, প্রতিদিন একটা 
করিয়া স্বর্ণ নির্মিত গজ (হস্তী) দন করিবার দরুণ ইহাদের “গজদানী” উপাধি 
হইয়াছিল। নে কালে এই ভ্রাতৃযুগলের প্রতিপত্তি এবং প্রভাব যথেষ্ট ছিল? 

সন্মান ও সমৃদ্ধি বর্ধনের আশায় কালিদাস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। 
মতান্তরে, ইনি বিপাকে পড়িয়া ধর্ান্তর গ্রহণ করিতে ঝধ্য হইয়াছিলেন। 
ইব্র/হিম খ। মালেক-উল্উলম। ইহার উক্ত ধর্মের দীক্ষাদাত1। মুসলমান হইয়া ইনি 
সোলেমান খা নাম লাভ করিলেন। & ইহার পুক্র, বলের দ্বাদশ ভৌমিকগণের 
অগ্রগণ্য ঈশ। খ। মধনদআালী। এই বংশের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্ষে প্রদান কর! 
যাইতেছে । 


কালিদাস গজদানী, নামান্তর সোলেগান খাঁ । 








ঈশা খা নি । 
[মা মা ] 
আদম খা বিরাম খা ৪৮ খা 
] 1 ] [রি 
লতিফ খা . মোহম্মদ খী মনোওর খা সরিফ.খী 
(হয়বনগর) (জঙ্গল ৬ (দেওয়ান বাগ) 
খোদ।দ।দ খা ] টা রখ 
| 
পা থা [ আলিমর্দন খা 
ওলী খা আলী খা নেওয়াজ খা ] 
করমআ'লী খা 


জাত খা 
রা লীখা 
উমেদআলী খা 








ক সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস_৫ম অ+, ৯ পৃষ্টা 


লহ]. মধ্য-মনি। ৯২৯ 


ঈশা খা, ঢাকার অন্তর্গত খিজিরপুরে আবাস স্থান নির্ধারণ করিয়া, ভাগয়ালের 
ফজল গাজীর ন্যায় এক নব-রাজ্য প্রতিষ্ট। কার্্যে ব্য/পুত হইলেন। এই সময় 
ঈশা খাঁ প্রবল প্রতাপাস্থিত হইয়া, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অক্্র ধারণ করিতে উদ্ভত 
ছিলেন। ডাক্তার ওয়৷ইজ্‌ বার ভূঞ্াদিগের মধ্যে ঈশা খাঁকে সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
ঘলিয়াছেন। ভ্রমণকারী রা|লপৃফিচ, পুর্নদবঙ্গে আসিয়া ঈশা খাকে সর্বব প্রধান 
শাসনকর্ত। রূপে দেখিয়াছিলেন। আইন-ই-তআকবরী গ্রন্থে ঈশা খাঁএর প্রাধান্য 
ক্বীকৃত হইয়াছে। এ. ৮/০ এর গ্রন্থ হইতে কিরদংশ নিন্পে প্রদান কর! 
ষাইতেছে। 
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বেহারে বিদ্রেহানল প্রজ্জলিত হওয়ার সমকালে সম্রাট আকবরের 
আদেশানুসারে রাজন্ব সচীব টোড়র মল্প বঙ্গদেশে আসিয়া বিদ্রোহ দমন এবং 
বান্স্ব অবধারণ, কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হন। এই সময় ঈশা খা সহজেই দিল্লীখরের অ।নুগত্য 
স্বীকার করিয়৷ সরকার বজুহা * ও সরকার সেণার গায়ের ণ'* আধিপত্য ল/ভ 
করিয়াছিলেন। এতছুভয় সরকারের বিস্তৃতি সামান্ত ছিল না, উত্তর পশ্চিমে 
ঘোড়াঘাট হইতে দক্ষিণ পূর্বদিকে সমুদ্রের উপকূল পধ্যন্ত ইহার সীমা দির্ধাক্লিত 
ছিল। 

ঈশা খা খিজিরপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া শাসন কার্যে হস্তক্ষেপ 
করিলেন। : তিনি স্বীয় আধিপত্য স্বদৃঢ় ও নিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে ত্রিবেগ (১), 
(হারিগঞ্জ (২) ও. কলাগাছিয়া (৩) নামক স্থানে তিনটা দূর্গ নির্মাণ, এবং এক 
ভালা (৪) ও এগারসিদ্ধুর (৫) প্রাচীন ছুর্গদবরের সংস্কার কার্যে মনোষেগী হইলেন ॥ 

ঈশ! খা স্বীয় বল দৃঢ় করিয়া, দিল্লীর রাজস্ব বন্ধ করিয়া দিলেন। এইবার 
সম্রাট ইহাকে দমন করিবার নিষিন্ত সেনাপতি সাহাবাজ খাকে ব্জদেশে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। সাহাবাজ খা দলবল সহ ঈশা খাকে আক্রমণ এবং যুদ্ধে পরাভূত 
করায়, ঈশা খা রাজধানী পরিত্যাগ রি সসৈন্যে পলায়ন করিলেন । সাহাবাজ খাঁ 








* সরকার বাজুহার অন্তর্গত ভূ-ভাগ হোবেন শাহের শাসন কালে “নছরতসাহি” নামে এবং 
ইংরেজ শাসন কালে জেল1 মন্নমনপসিংহ নামে অভিহিত হইয়াছে। 

1 ঢাকার বর্তমান সদর ষ্টেসন সরকার বাজুহার অন্তভূক্ি ছিল। ত্িম্ন ঢাকার অবশিষ্ট 
ভূ-ভাগ লইয়া! সরকার সোণারগাও নামকরণ হয়। 

(১-৫)। পল্চাস্াগে স্রিবেশিত স্থানের বিবরণে এই সকল ছুর্গের অবস্থান বিষয়ক 
অংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া বাইবে। 


১৩০ রাজমালা। [তৃতীক্জ 


সমুদ্রের উপক্চুল পর্য্স্ত তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি যে স্থানে শিবির 
সংস্থ'পন করিয়াছিলেন, সেই স্থান “দাহাবাজপুর নামে অভিহিত হইয়াছে । ইহা! 
১৫৮৫ গ্রীষ্টাব্দের ঘটনা । 

ঈশা! খাঁ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ করিয়া আত্মরগ্গা করিতেছিলেন। এ দ্দিকে 
দিল্লীতে বিজয়বার্তা প্রেবিত হইল। “আকবরনামা” গ্রন্থে সাহাবাজ খাএর রণৃজয় , 
বিবরণ সমিবেশিত হইয়াছে, তাহার মণ্্ন এই ;_ ও 

প্রণজয় সংবাদ মুন্দী আবুলফজল সম্্রট নিকট জ্ঞাপন করিতেছেন £_-অভিশয় সম্তোষদায়ক 
রণজয় সংবাদ বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছে । ইশ্বর অনুগ্রহে সাহাবাজ খা! ঘোড়াঘাট হইতে 
মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছেন। বিদ্রোহীপ্রধান ঈশা খা পরাজিত হইয়। সাগরাতিমুখে 
পলায়ন করিয়াছেন ।” * 

বিজয়গর্ব্বোন্মন্ত সাহ|বাজ খাঁ ঈশা খকে বিতাড়িত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে 
আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন আছেন, ইত্যবসরে ঈশা খা অকস্মাৎ সসৈন্যে মেগল 
সেনাপতির শিবির আক্রমণ করিলেন। সাহাবাজ খা অপ্রস্তত বিধায় এই আক্রমণে 
বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না, তিনি শিবির পরিত্য।গ পুর্ববক পলায়ন করিতে 
বাধ্য হইলেন। এ দিকে ঈশা খা তাহার পূর্বব অধিকৃত প্রদেশ পুনরধিকার করিয়! 
_ বসিলেন। ূ 

ঈশা খাএর রাজধানী মোগল সেন/পতি কর্তৃক বিধ্বস্ত হওয়ায়, তিনি সেই স্থান, 
পরিত্যাগ করিয়। স্থৃবণগ্রামে নব-রাজধানী সংস্থাপন করিলেন। ইংরেজ পাররক্রাজক 
রালপৃফিছ ১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দে এই রাজধানীতে আগমন করিয়াছিজেন । 

ঈশা খা পুনর্বঝার শক্তি সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিলেন। এবং জরকার্র 
বাজুহাএ একটা ছুর্গ ও বাস্ভবন নির্মাণ করিতে ইচ্ছুক হুইলেন। এই সময় 
কোচরাজ| লক্মমণহাজো, হাজরাদী প্রভৃতি ভূঁভাগ শাসন করিতেছিল। ইশ! খা 
ইহাকে পরাভূত ও বিতাড়িত করিয়া, সেই স্থানে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। 
এই স্থান জঙ্গলাবৃত থাকায়, ইহার নাম “জঙ্গলবাড়ী” রাখা হইল | এই রাজধানীকে 
নিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে ঈশা খা রাজামাটা ও দশকা হনিয়াতে ছুই নৃতন ছর্গ 
নির্্ম।ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। 

ঈশা খা, মোগল দেন/পতি সাহাবাজ খকে পরাজিত করিবার পর দ্রিন দিস 
আত্ম-শক্তি বৃদ্ধি এবং দূ করিতেছিলেন। এই সময় (১৫৯৫ গ্রীঃ) রাজা মানসিংহ 
ভৌমিক দলকে দমন করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশে আগমন করিলেন। তিনি প্রথমেই 
স্বর্ণগ্রামের রাজধানী আক্রমণ এবং অধিকার করেন। ঈশা খা তখন একডাল! 
দুর্গে ছিলেন। মানসিংহ ডেমরা নামক স্থানে ছাউনী করিয়া, অল্লপকাল মধ্যেই 





* ময়মনসিংহের ইতিহাস--৫ম অধ্যান্, ৫৪-৫৫ পৃঃ । 


লহর ] মধ্যমণি । ৯৩১ 


একডালা ছুর্গ অবরোধ করিলেন। ঈশ! খা এইস্থানে পরাভূত হইয়া এগারদিদ্ধ 
দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

মানসিংহ এগারপিন্ধু আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইলে, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতীরে 
ঈশা খএর সৈম্দল সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ আরম্ত করিল। প্রথম দিনের যুদ্ধে 
মানসিংহের জামাতাকে নিহত করিয়া ঈশা জয়লাভ করেন। দ্বিতীয় দিবস 
সন্ধ্যা পর্যন্ত সমভাবে যুদ্ধ চলিয়।ছিল, বিজয়গন্মনী কোন পক্ষকেই কৃপা করিলেন না। 
তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে রণক্ষেত্রে মানাসংহের হস্তস্থিত তরব।রি ভগ্ন হওয়ায়, ঈশা খা 
যুদ্ধে নিরন্ত হইয়। মানসিংহকে অস্ত্র গ্রহণের অবসর প্রদ।ন করিলেন। বীর হৃদয়ের 
ওদার্ধয বীরকেই মুগ্ধ করিয়া থাকে । ইশা খাএর এবন্বিধ সৌজন্য এবং বীরো(চিত 
উদারতা দর্শনে মানসিংহ অতিশর আনন্দিত হইলেন । তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া 
ঈশা খাএর সহিত সন্ধি স্থাপন এবং তাহাকে লইয়া দিল্লী গমন করিলেন। সম্রাটের 
দরবারে ঈশা খা সাদরে গৃহীত এবং “মসনদ আলা” উপ।ধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। 
তিনি ঝাদস|হের সনন্দ দ্বারা বাহশটা পরগণার আধিপত্য লাভ করিয়৷ জঙ্গলঝড়ীতে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । &% 

ঈশা খাএর শাসন কালের পুর্বে ময়মনসিংহ অঞ্চলে কোচ, হাজং প্রস্তুতি 
নান! জাতির প্রাধান্য ছিল। ঈশা খা তাহাদিগকে দুরীভূত করিয়া ভদ্র শ্রেণীর 
নানা জাতীয় হিন্দু ও মুদলমানগণের বসতি স্থপন করেন। তৎপূর্বেব যাহারা এই 
অঞ্চল শাসন করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে বর্তমান নেত্রকোণার অন্তর্গত মদনপুরের 
মদনকোচ, সদর মহকুমাস্থিত বোকাইনগরের, বোকা কোচ, এবং টাঙ্গাইল মহকুমাস্থ 
কাগমারির হোররাজার নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। 

ঈশা খাএর শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেব তাওয়ালের বিস্তীর্ণ বনভূমিতে গাজী 
বংশের আধিপত্য প্রবল ছিল। ঈশা খাঁএর অভুত্ানের সঙ্গে সঙ্গে গাজীবংশ 





* কোন কোন প্রতিহাসিক ইহা স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে ঈশ! খা কোন 
সময়ই সম্রাট আকবরের দর্বাবে উপস্থিত ব| সম্রাট কর্তৃক উপাধি লা করেন লাই। আকবর 
নামার তৃতীয় খণ্ডে, ঈশা খাএর বশ্তহা স্বীকার ও উপটৌকন প্রদানের কথা বারগ্ার উল্লেখ 
থাকিলেও বেভারিজ সাহেব তাহা অগ্রান্থ করিয়া! বলিয়াছেন,_-(10. 21 ই ৪108 
৬০], 111.) 9809 0910 00016 020 0005 01 115 1091617)5 500100155198) 2109 
507701006 0:951005, 086 109 195 06591 16811750105, 8170 1315 55/8011)9 
210 07591520210150 110 69 055507৮600151100550051709 ৪5 6%60009115 
25076 85511117015 0191500650 850812156500£ 0811991৮ (75 &" 5. 
7) 19০4১ ১, 61-)। এই উক্তির উপর.নির্ভর করিয়া কেহ কেহ মনে করেন, ঈশা খা 
কখনও আকবরের বশ্তা স্বীকার করেন. নাই । তাহারা ইহ1ও বলেন যে, আমাদের পূর্ব 
কথিত সরাইলের ঈশা খা এবং এই ঈশা খা অভিন্ন ব্যক্তি । এবন্িধ ্রতিহাসিক বিতর্ক 
সর্বশাই চপিতেছে এবং অগঃপর্ও চলিবে । 


১৩২ রাজদালা ! [তত 


নিপ্রভ এবং ঈশা খাএর অনুগত হইর। পন উশ। খএর পতনের সঙ্গ সঙ্গেই 
(শ্রী; ষোড়শ শতকের শেষ পাদে ) গ্জীপীরগণ পুরুখ্থিত হইডা, পুর্ব 
অরণোর ছুই দিক হস্তগত করিয়ছিংলেন। উত্তরে কড়হইবডার দদ্িণ ভগ 
দশকাহনীর়া (সেরপুর ), এবং দক্ষ-ণ ভ;ওয়াল বছু ঈশা খাএর বআীয়গণের 





হস্তচুত এবং গ,জীবংশর করাযন্ত 

ঈশ। খাএর পরলে কগননের প 
ভূ-ভ।গ ক্ষুদ্র ক্ষুর জামদারীতত পবিণহ এনং তাহার আবকংশই মুদলমানগণের 
হস্তগত হয়! হর়্বত্নগর ও জঙ্গলব।ড়ী গ্রভৃ-হ সন মসনদ জ।লীর বংশধগগনের 


শনভিকাল মাই ভাতার অধিকৃত 





গ্রভুহ্থ স্থিরতর ছিল এবং তাগ্য/প তাহা অঙ্গ রাহয়।ছে। 
এই ঈশা খ। মসনদ অলী জম£সাগর খনন কলে এক সহক্র মজুর . প্রদান 
বারা ত্রিপুরেশ্খরের সাহ।য] করিয়ছংলন। | | 
এই ক্ষেত্রে ট বিষয় আলোচনা খেগা। কোন কোন ব্যক্তি বের 
দ্বাদশ ভৌমিকের আন্তভূক্তি খিজিরপুরের ঈশ। খা মসণদ আদী ও সরইলের ঈশা খা 
মসন্দ আলীকে অভিন্ন ব্যন্তি বলিয়া মনে করেন, এ কণ! পুর্েবই বলা হইয়াছে। 
নামের ও উপাধির একতাই এরূপ ধ।রণার ঘুলীভূত কারণ। নিবিষ্ট চিন্তে সমগ্র 
বিষয় আলোচনা করিলে এই ধারণা পোষণ করা, যাইতে পারে না। এতদ্িষয়্ক 
রাজম|ল।র বাক্য পূর্ন্েই এদ।ন করা হইয়াছ। তন্মধ্যে রাজ।বাবুর বাড়ীতে রক্ষিত 
পুথির ভাষায় প1ওয়া যায়, 
সহস্র পদাতি সঙ্গে সদক্জ করিয়া। 
ইছা খ। মছদন্দ আদী দিছে পাঠাই ॥ 
চা র্ সক রর 


সরাইল ভূলুযা পিছে হাজার হাজার। 
সকলে দিগছে দাড়ি বত জনিপার ॥৮ 


প্রাচীন রাজমলার উক্তি তদনুরূপ। তাহাতে পাইতেছি,_- 


“মহস্র পরিমাণ দাড়ি স্ুসয্য করিয়া । 
ইছা খা! মছলন্দ আলী দিছে পাঠাইস্সা ॥ 


চে চি ক সা 
সরাইল ভূলুক্ায়ে দিছে সহস্র সইশ্র। 
আর যত ভেনিকে দিসাছে করি মিশ্র ॥৮ 





এস্থলে “ঈশা খা মছলন্দ আলী” খিজিরপুরের ঈশা খা। অরূইলের 
ঈশা খাএর নামোলেখ না থাকি-লও “সরাইল” শব্দ দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, পুরা 
ঈশা খা ও সরাইলের জমিদার এক ব্যক্তি ছিলেন না। তাহা হইলে ঈশা খ!এর 


ক ১৫৯৯ শুকে ঈশ। খী পরলোক প্রপ্ু হইয়া? ছিলেন 1 





লঙ্কর ] মদাদণি। ১৩৩ 


 লামোলেখের পরে পুনর্ববার সর।ইলের নাম করা হইত না। আমাদের সম্পছা 

পুণিতে উভয় মসনদ আদীকে অভিন্ন জ্ঞানে একমাত্র সরাইলের নামোল্লেখ করা 
হইয়ছে। ইহা যে পরনর্তী কালের সংশে।ধনের ফল, তাহা ইতিপুর্বেবে বলা 
হইয়াছে। 

আরও দেখ। যায়, খিজিরপুরের ঈশা খা বাইশটা পরগণার অংধিপত্য লাভ 
করিয়।ছিলেন। মরমনসিংহের ইতিহাস প্রাণেহা স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার % এবং 
ময়মনসিংহ গীত্তিকা সম্পাদক শ্রাদ্ধয় কুহদ্দ ডান্তার শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন 
বাহাদুর ৭" সেই বাইশ_পরগণার তালিক। প্রদান করিয়।ছেন। উক্ত উভয় তালিকায় 
স্থানের নাম সম্বন্ধে কিঞি পার্থকা থকিলেও তাহা একই স্থানের লামান্তর মাত্র । 
তাঁহার কেন তালিকায়ই “সরাইল” লাম পাওয়া যায় না। যদি খিজিরপুরের 
ঈশ] খা ও সরাইলের ঈশ। খ। অভিন ব্যক্তি হইতেন, তবে এই সকল তালিকায় 
অনশ্যই সরাইলের নাম থাকিত। এতদ্ছারা স্প্টই বুঝা যায়, খিজিরপুরের ঈশা খা 
যে বাইশ পরগণার প্রভূন্ব লাভ করিয়!ছিলেন, সরাইল তাহার বহিভূতি এবং ভিন্ন 
ব্যক্তির আধকৃত ছিল। 

সর/ইলের জমিদ!রগণের বংশ তানিকা যে পর্য্যন্ত পায় গিয়াছে, তন্মধ্যে 
দেওয়ান মজলিস গাজীর নাম সর্ননপ্রথম দেখা যায়। খিজিরপুরের ঈশা খা, মসনদ 
তলীর বংশ পত্রিকায় এই নাম নাই। ইহাও দেখ! যায় যে, খিজিরপুরের 
ঈশ। খাএর বংশধরগণ বর্ভমান ক।লেও হয়বগুমগর, জঙ্গলবাড়ী ও দেওয়ানবাগ 
নামক স্থানে সগৌরবে বিদ্যমান আছেন | এবং সরাইলের ঈশা খাএর বংশধরগণও 
সরাইলে বর্তমান আঁছেন। কিন্তু সরাইলের জমিদারগণ পূর্বেনাস্ত ঈশা খাঁএর 
বংশধরগণের সহিত জ্ঞাতি্ব সম্বন্ধ রাখেন না। যদি উভয় স্থানের ভূম্যধিকারীগণের 
পূর্ব পুরুষ এক ব্যক্তি হইতেন, তবে পরস্পরের মধ্যে নিশ্চয়ই জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ 
স্থিরতর থকিত। 

খিজিরপুরের ঈশা খা সআট আকবর হইতে এবং সরাইলের ঈশ! খা 
ত্রিপুরেশখবর অমরমণিকা'হইতে “মসনদ আলী” উপ|ধিলাভ করিয়।ছিলেন, ইতিহাসে 
ইহ/ই পাগুর। বর। থিজিরপুরের মসনদ আলীর বংশধরগণ নিকট সম্রাট প্রদত্ত 
উপাধির অনন্দ না পাওয়ায় কেহ কেহ মনে করেন, তিনি মহারাজ অমরম।ণিক্য 
হইতে উপাধি পাইয়াছিলেন ; এবং এই সুজেও উভয় ঈশা খা অভিন্ন বলিয়া মনে 
করেন । কিন্তু অমরমাণিকোযের প্রদত্ত উপাধির জনন্দও অনুসন্ধানে পাওয়া 
যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় সমরট আকবরের গ্রদন্ত সনন্দের অস্তিত্ব অস্বীকার 





* ময়মনসিংহের ইতিহাস-_৫ম অধ্যায়, ৫৭ পৃষ্ঠা । 
+ ময়মনপিংহ গীতিকা ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্য| 


১৩৪ বাজমালা ৷ [তৃতীক্গ 


করা কিম্বা উভয় ঈশা খকে অভিন্ন মনে করা সঙ্গত বলিয়! মনে হয় না। ঈশা খা 
জম্ম হইতে নসরতসাহির আধিপত্য লাভের যে সনন্দ প1ইয়।ছিলেন, বর্তমান কালে 
তাহারও অন্তিস্থ নাই । & এরূপ স্থলে উপ।ধির সনন্দ পইবার আশ! করা যাইতে 
পারে না। সম্যক অনস্থা আালোচনা করিলে উ্তয় ঈশা খাঁএর মধ্যে প্রভাবেরও 

নিস্তর পার্থকা পরিলক্ষিত হইবে । স্থৃতরাং ইহারা যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন, তাহা! 
নির্ধারণ কর! কষ্টসাধ্য নহে। 

বঙ্গদেশ ও আসাম প্রদেশের প্রধান ব্যক্তিবৃন্দের সাহায্যে যে অমরস|গর 
খনিত হইয়াছিল, পূর্বেবাক্ত বিবরণ আলোচনা করিলে তাহা জান! ষাইবে। বর্তম!ন 
ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, শ্রীহট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও কাছাড় প্রভৃতি জেলার 
- তদানীন্তন প্রধান ব্যক্তিগ্ণের সকলেই এই কার্ধ্যে মহারাজ অমরম[ণিক্যকে সাহাযা 
দান করিয়/ছিলেন। পূর্বে বলা হইয়।ছে,__অমরসাগর খনন ব্যাপারকে রাজসূয় 
যন্ত্র বলিলে অতুযুক্তি হইবে না। এতগুলি রাজ! এবং জমিদারকে যিনি মজুর প্রদান 
জন্য বাধ্য করিয়/ছিলেন, তিনি যে অপাধারণ প্রভাবশ।লী ছিলেন, ইহা অতি সহজ 
বোধ্য। তবে, ইহাদের সকলেই অমরমাণিক্যের অনুগত বা করপ্রদ ছিলেন, এমন 
নহে। কেহ আনুগত্য হেতু, কেহ শ্রীতি রক্ষার্থ এবং কেহ বা ভয়প্রযুক্ত এই 
সাহায্য প্রদান করিয়।ছিলেন। রাজমালায় পাওয়া যায় ;-- 
“কেহ ভয়ে কেহ গ্রীতে কেহ মানতে দিল। 
বার বাঞ্গালায় দিছে তরপে না দিল ॥” 
অমরম[ণিক্য খণ্ড । 
তরপ, বর্ধমান কালে প্রীহট জেলার একটা পরগণায় পর্যবসিত হইয়াছে ; 

পূর্বেব ইহা ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ একটী খণ্ড রাজ্যে পরিগণিত ছিল। অমর- 

মাণিক্যের পূর্বব হইতেই তরপ প্রদেশ মুসলমান শাসনের কুক্ষিগত হইয়া থাকিলেও 
তরপের জমিদারগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্রিপুরেশ্বরের প্রভাব ও আধিপত্য স্বীকার 

করিতেন। কিন্তু অমরসগর খনন কালে এই জমিদার মজুর প্রাদান করেন নাই। 
অমরমাণিক্য তরপের জমিদ্ারকে এই অবাধ্যতার উপযুক্ত প্রতিফল . প্রদান 
করিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ পরে প্রদান কর! হইবে। 





* ময়মনপিংহের ঈতিহাসে পাওয়। যায়” _“সমাট্‌ কুলতিলক আকবর শাহ, ময়মনসিংহের 
অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান ঈশা খীকে যে সননদ্বায়া নছরতসাহির আধিপত্য প্রদান 
করিয়াছিলেন, তাহাও সুসঙ্গের রাঁজাদিগে্র প্রাপ্ত বাদসাহী দলিলাদি আলোচনা করিলে দেখা 
যাক্ন যে, বর্তমান ময়মনপিংহ জেলা এবং ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অন্তান্ত জেলার অংশ, তৎকালে 
নছরতসাহির অন্তর্গত ছিল ।” 

ময়মনসিংহের ইতিহাস__ওর্থ অধ্যায়, ৪৪ পৃষ্ঠা । 
এই বাক্য আলোচনায় জানা যায়, কেদারনাথ বাবু ঈশা খাএর প্রাপ্ত নসরতসাহির 
সনন্দ আলোচনা করিয়াছিলেন । 


লহর মধ্য-মণি। ১৩৫ 

উক্ত বিশাল-ঝপী (অমরস।গর ) উদয়পুর নগরীর বক্ষ অলঙ্কত করিয়! 
অগ্ভাপি মহারাজ অগরমাণিক্যের কীন্তি ঘেধণা করিতেছে । ইহার দৈর্ধয 
১২২৮ গজ এবং প্রস্থ ৩০২ গজ । ইহার গর্তে ১২ দ্রোণ ১ কাণি ৩ গণ্ডা ভূমি 
পতিত হইয়াছে । এই সরোবরের দৈর্ধঘোর তুলনায় প্রস্থের পরিসর কম, এই 
কারণে ইহা দৃশ্যত: অন্বাভাবিক লঙ্বা বলিয়া মনে হয়। এই জলাশয় এখনও 
অত্যন্ত গভীর আছে। তিন বৎসরে ইহার খনন কার্য্য শেষ হইয়াছিল । & 

অমরপুরে মহারাজ অমরম।ণিক্যের খনিত আর একটা “অমরসাগর, আছে। 
ইহা উদয়পুর স্থিত সরোবরের পরবস্থী কালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ পূর্বোক্ত 
রাজা ও জমিদ্ারগণের সহিত এই সরোবর খনন কার্যের কোনরূপ সংশ্রুব খক। 
জান| যায় না।' 

বারাহী বিগ্রহ। 

রাজা বিশস্তর শুর কর্তৃক ভুলুয়াতে বারাহী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বিষয় পূর্বে 
উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিগ্রহ সম্বন্ধীয় কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক | 

অনেকের মতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মারিচী (মারজয়ী) এবং হিন্দু তান্ত্রকগণের 
বারাহী বিগ্রহ অভিন্ন। বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রকগণ এক মু্তিকেই স্বীয় স্্ীয় উপাস্য 
দেবদেবীরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এক সময় ব্যস্ত হইয়াছিলেন। উভয় সম্প্রদায় 
কর্তৃক কোন মুর্তিকে একই ন|মে এবং কোন মৃক্তিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে । এই সময়, আন্ত্িকগণ যে মুস্তিকে “বারাহী” নামে গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
বৌদ্ধগণ তাহাকেই 'মারিচী” আখ্যা প্রদান করিয়াছেন । অনেক স্থলে উভয় মুক্তির 
অবয়বের এক্যত| দর্শনে, এই কথা অসত্য বলিয়া মনে হয় না; কিন্ত কোন 
কোন স্থলে অবয়ব বিষয়ে কথঞ্চিৎ পার্থক্যও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । বৌদ্ধেরা 
মারিচী মুস্তিকে চতুভূর্জা, ফড়ভুজা ও অষ্টভুজারূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তান্ত্রিক 

“ সম্প্রদায়ের বারাহী সর্বত্রই অষ্টভূজা দেখা যায়। ণ' 

দেবী পুরাণে ঝারাহীর উল্লেখ পাওয়া ঝায়। এই গ্রন্থের মতে বারাহী দেবী 

মাতৃকা বা ষোগিনী বিশেষ । উক্ত পুরাণের দেবী নিরুক্ত।ধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ১. 
প্ৰরাহ রূপধারী চ বরাহোপম উচ্যতে। 
বারাহ জননী চাথ বাঁরাহী বরবাহনা ॥% 





* পনর শ শকে অমররাঁগার আরম্তন। 
তিন বর্ষে সাগর খন! হৈল সমাপন ॥ 
অমরমাণিক্য খণ্ড। 
গ একই মন্দিরে হিন্দু এবং বৌদ্ধগণের উপাস্ত বিগ্রহ স্থাপিত থাঁকিবাঁর নিদর্শনও বিরল 
নহে। যশোহর-খুলনার ইতিহাঁস ৮ম পরিচ্ছেদ, ১৯৮ পৃষ্ঠ ভ্রষ্টব্য। 
১৮ 


১৬৩ রাজমালা। , [ তৃতীয় 


অন্যত্র পাওয়া যায় ;-_ 
প্দর্গা চত্ডেশ্বরী চণ্ডী বারাহী কার্তিকী তথা। 
হরসিদ্ধা তথা কালী ইন্দ্রানী বৈষ্ণবী তথা ॥ 
ভদ্্রকালী বিশালাক্গী ভৈরবী কামরূপিনী। 
এতাঃ সর্ববাশ্চ যোগিন্তো ভূক্গারৈঃ স্বাপয়ন্তে ॥৮ 
মকগ্ডয় চস্তীর মতে বারাহী, বর!হ দেবের শক্তিরূপিণী । যথা,_ 
“যজ্ঞাবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্ররতো হরেঃ। 
শক্তিঃ সাপ্যাফযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্‌।” 
বৃহস্নন্দিকেশ্বর পুরাণোকক্ত দুর্গাপুজা পদ্ধতিতে লিখিত আছে ;-- 
“বারাহরূপিনীং দেবীং দংস্টোদ্ধ তবসুন্ধরাম্‌ । 
শুভদাং স্থপ্রভাং শুত্রাং বারাহীং তাং নমাম্যহ্ম্‌॥৮ 
পুরাণ ব্যতীত তঙ্্রেও বারাহী দেবীর উল্লেখ আছে। তন্ত্র শাস্ত্রের মতে সতী 
দক্ষযজ্ঞে দেহরক্ষা করিবার পর,তীহার নিম্ন পাটির দন্ত পঞ্চ সাগরে পতিত হওয়ায় 
সেই স্থানে মহারুদ্র ভৈরব এবং দেবী ঝারাহী বিরাঁজ করিতেছেন । ন্তরুড়ামণি, 
" শিবপ্রবতী সংবাদে, ৫১ বিদ্যোতপন্তিতে পাওয়া যায়_ 
“অধোদস্তে মহারুদ্রো! বারাহী পঞ্চ সাগরে |” 
এখন দেখা যাইতেছে, হিন্দুগণের ঝারাহীদেবী পুর!ণ এবং তন্ত্র উভয় শান্তের 
মত-সিদ্ধ। পৌরাণিক যুগ হইতেই হিন্দু সমাজে বারাহীর অর্চনা প্রবস্ভিত হওয়া 
প্রতিপন্ন হইতেছে ; তান্ত্রিকযুগে এই পুজার বহুল প্রচার হইয়াছিল। 
ভুলুয়ার বারাহী মুদ্তি অফভুজা, এক খণ্ড উৎকৃষ্ট নিকষ-পথর কাটিয়া 
এই মুদ্তি নির্মাণ করা হইয়ছে। ইহাতে কলাচাতু্ধ্য যথেষ্ট আছে। মুক্তির 
গাসতীর্া, প্রসন্নভাব এবং অঙ্গসৌষ্ঠবাদি দর্শন করিলে শিল্পীর কলা-নৈপুণ্যের 
বিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে মাগধী শিল্পীর পরুষ ভাবের ভ্যোতনা আছে। 
কিন্তু ইহা গোড়ীয় প্রণালীতে নিম্মিত। যুক্তিটা আলীঢ় ভাবে যুদ্ধ বেশে 
দণ্ডায়মানা। শিল্পী যে বৌদ্ধ মতাবলম্ী ছিলেন, মুক্তির প্রাতি দপ্রিপাত করা মাত্রই 
তাহা হৃদযঙ্গম হয়। এই মুর্ডির পাদ পীঠস্থ পদ্ম, ধ্যানী বুদ্ধের নিল্নস্থ পছ্ের 
অনুরূপ। চাঁলচিত্রে পাঁচটা ধ্যানী বুদ্ধের মুর্তি উত্কীর্ণ হইয়াছে । এই বিগ্রহ 
রাজ! বিশস্তর কর্তৃক ভুলুয়াতে যে অবস্থায় স্থাপিতা হইয়াছিলেন, তাহা! পূর্বেই 
বলা হইয়াছে। 
এককালে বারাহী বা মরিচী মস্তি অর্চনার বহুল প্রাচারহেতু নানা প্রদেশ 


হইতে উক্ত মুর্তি আবিষ্কৃত হইতেছে। কলিকাতাস্থ গবর্ণমেন্টের * চিত্রশালায় 
৩৬১৮ ৩৮২০. ও ৬২৬০ নহ্গাার ভিনঈগীি ঠাঁলানী হাতি বঙলিষ্টত তঈ্াভাচ। 


লহর] মধ্যমণি । - ১৩৭ 


ইহ! ৮০৯--১২০০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে নিশ্রিত এবং মাগবী শিল্প বলিয়া নির্ণাত 
হইয়াছে । বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির. কৃপায় এই শ্রেণীর একটা মুস্তি আবিষ্কৃত 
হওয়ায়, তাহা রামপুর বোয়ালিয়ার চিত্রশলায় রাখা! হইয়াছে। ভুলুয়ার মুস্তির 
সহিত এই যুত্তির অবিকল সাদৃণ্য পরিলক্ষিত হয়।*% পাল বংশীয় প্রথম 
ভূপতি গেপাল, মরিচীর উপাসক ছিলেন। ৭ বিক্রমপুরস্থ কুকুটিয়া ও পণ্ডিতসার 
গ্রামে কতিপর মারিচী মুস্তি পাওয়৷ গিয়ছে। তন্মধ্যে কুকুটিয়ায় প্রাপ্তমুত্তি ভুলুয়ার 
মুন্তির সম্যক অনুরূপ। % এই সকল মুস্তির ভাবয়ব অক্ষুণ্ণ রহিয়।ছে, ভুলুয়ার 
মৃত্তির উদ্ধতাগের কিয়দংশ খগ্ডিত। প্রবাদ বাংকার সাহ।য্যে জানা যায়, কাল! 
পাহাড়ের করস্পর্শে মৃত্তির এই অবস্থা ঘটিয়/ছে। 
ভুলুয়ার বারাহী মৃত্তি পূজরি পরম্পরা নিম্মোক্ত ধ্যানমন্ত্রে পুজিতা 
হইতেছেন ;-- 
“পু বারাহী অষ্টভুজ।ং ত্রিলেত্রাং বরদায়িকাং। 
পাশাঙ্থুখ ধন্ুর্বাণাং মধ্যে শ্রীবধনাবুজাং ॥ 
দক্ষকর্ণে সুখং দোর্গং বান কর্ণে বরাহকং | 
বরাহ ব|হিনীমাগ্যাং সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধয়ে ॥৮ * 
এই ধ্যান মন্ত্র বিশুদ্ধ বলিয়। মনে হয় না। দেবীর বীজমন্ত্র “হীং | 
আবরণ দেবতা মহারুদ্র ভৈরব, দুর্গা, বরাহগণ, উমা, মহেশ্বর এবং স-বঝহন 
প্রতিমাস্থ দেবতাবৃন্দ। এতদধিক বিবরণ এস্থলে প্রদান করিবার ম্ুবিধা 
ঘটিল না। 
বৌদ্ধগণ নিঙ্োদ্ধত ধ্যানমন্ত্রে মারিচীর অর্চনা করিয়া থাকেন ;- 
“হ্মাভা শুকরারূটাং তপ্ত কাঞ্চন ভাম্ুরাং । 
নীল যোদ্ধস্থিতাং [ চৈব ৭ চক্্রাস্তোরুইসংস্থিতাং ॥ 
অশোক বৃক্ষ শাখাগ্র বিলজ্ঞাং বাম পাণিনা। 
বিভ্রহী বরদাঁকারং দক্ষিণ করপল্লবাং ॥ 
দীপ্ত রত্বোপশোভেন মৌলিনা বুদ্ধ শেখর]। 
শ্বেত বস্ত্রাং নমস্তামি মারীচীং অভয় প্রদাং ॥” 
সাধনমালা। 
এই মুক্তি বৌদ্ধগণ হইতে হিন্দুর গ্রহণ করা অপেক্ষা, বৌদ্ধগণ হিন্দু হইতে 
লইবার সম্ভাবনাই অধিক বলিয়া মনে হয়। পরে বৌদ্ধ শিল্পী কর্তৃক মুত্তি 





* সাহিত্য-কান্তিক, ১৩১৯ সন। ইহাতে মৃত্তির বিবরণ ও প্রতিকৃতি '্রদান করা 
হইয়াছে। 
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১৩৮ রাজমালা+। [তৃতীয় 


কিয়ুপরিমাণে রূপান্তরিত হইয়ছে, এবং হিম্মুগণও নিরাপত্তিতে সেই মস্তি গ্রহণ ও 
অর্চনা করিয়াছে, সম্যক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই হৃদয়ে এরূপ ধারণা 
হইয়! থাকে । 


ভুলুয়। বিজয়। 


মহারাজ অমর মাঁণিক্যের অমরস।গর খননে হস্তক্ষেপ করা, তাহার রাজত্বের 
প্রথম কার্ধ্য, ইহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই কার্ধ্য আরস্তের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার 
দৃষ্টি ভুলুয়। রাজ্যের প্রতি পতিত হইল । 

ভুলুয়ার রাজবংশ ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে এই 
আনুগত্য উল্লঙ্ঘন করিয়। ত্রিপুরার সহিত প্রতিযোগীত! রক্ষার নিমিত্ত সর্বদাই 
তাহাদিগকে চেষিত দেখা গিয়াছে। ভুলুয়।পতি উদয়ম।ণিক্য (রাজ! বিশবস্তর শূর 
হইতে অধস্তন ৭ম স্থানীয়) ত্রিপুরেশ্বরগণের অনুকরণে “মাণিক্য' উপাধি গ্রহণ 
করেন। তদবধি ই'হাদের হৃদয়ে গ্রাতিদন্্বীতার ভাব পোষিত হইয়া আমিতেছিল। 
ইহার পর কেবল উপাধির অনুকরণ করিয়া তাহারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই, 
ত্রিপুরেশ্বরগণের নামের অনুকরণে সন্তানগণের নামকরণ করিবার প্রথাও এই 
পরিবারে অনেক কাল চলিয়াছিল। 

বিজয়মাণিক্যের শাসনকাল পর্যন্ত ভুলুয়।র রাজা ত্রিপুরেশ্খরকে কর প্রদান 
করিবার একটা আভাস পাওয়া যায়। % তৎপরবন্তী কালে কর দিতেন কি না 
জানিবার উপায় নাই; কিন্তু প্রতি বুসর ত্রিপুরার পুণ্যাহ উৎ্সৰ কালে রাজাকে 
নর্জর প্রদান করিতে ভুলুয়।পতি বাধ্য ছিলেন, তাহার নজরই সর্বাগ্রে গৃহীত হইত। 
এতদ্যতীত ত্রিপুরেশ্বরগণের রাজ্যাভিষেক কালে ভুলুয়াপতিগণ তাহাদের লল।টে 
রাজটিকা পরাইয়া দিতেন। এই সকল কার্যের দ্বারা বুঝা যায়, ত্রিপুরার সামস্ত 
শ্রেণী মধ্য ভুলুয়ারাজ সর্বেরবাচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন। 

মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকাল পর্যন্ত ভুলুয়ারাজগণ ব্রিপুরার অবাধ্যতা 
সুচক কোনও কার্য কর! প্রকাশ পায় না। ধন্যমাণিক্যের পুত্র দেবমাণিক্য 
স্থলবুদ্ধ। এবং অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন। অবিচলিত বিশ্বাসই রাজ্যের অবনতি এবং 
রাজার মৃত্যুর মূলীভূত কারণ হইয়ান্িল। ইহার শাসন কালে ভুলুয়ারাজ প্রথম 
শিরোন্তোলন করেন। তৎকালে দেবমাণিক্য ভুলুয়াপতিকে দমন্‌ করিয়া, সমুদ্রের 
উপকূল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময় ভুলুয়ার রাজা কে ছিলেন, 





* ভুলুয়ার রাজা, ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যকে লিখিয়াছিলেন,-- 
“বিজয়মাণিক্য রাজার জমিদার আমি ।” 


অমরমাণিক্য খণ্ড-_-১২শ পৃষ্ঠ] | 


ল্হর ) মধ্য-মণি। ১৩৯ 
) 


বনু চেষ্টায়ন্ড নির্ধারণ করা যাইতে পারে নাই। ভুলুয়ারাজগণের সময় নির্ধারণো- 
পযোগী কোনরূপ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া! যাইতেছে না। 

অতঃপর উদয়মাণিক্যের রাজ্যাভিষেক কালে তুলুয়ার রাজা টিকা প্রদান 
করিতে অসম্মত হন। উদয়মাণিক্য পূর্বে সেনাপতি ছিলেন, স্বীয় জামাতা মহারাজ 
অনস্তমাণিক্যকে বধ করিয়া তিনি ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি 
ধর্ম্মবিগহিত কার্ধয দ্বারা রাজ্যলাভ করিলেন সত্য, কিন্তু অযোগ্যতা এবং দুশ্চরিত্রতা 
হেতু রাজ্যের বিস্তর অনিষ্ট ঘটাইয়াছিলেন। ইহার সময় চট্টগ্রামের আধিপত্য 
মুসলমানের কুক্ষিগত হয়। উদয়মাণিক্য রাজবংশীয় নহেন বলিয়া চিরবশ্য ভুলুয়ারাজ 
ইহ।কে অগ্রাহা করিয়াছিলেন । এততসন্বন্ধে রাজমলায় লিখিত আছে,__ 


“ছুল্লভিনারায়ণ নাম সুর জমিদার | 
নৃপমান্তে বসে সে যে তুলুয়া মাঝার ॥ 
পূর্বপুরুষ তার ত্রিপুর সঙ্গে মিলে। 
সেই নাহি মিলে উদয়মাণিক্য রাজাযকালে ॥ 
উদয়মাণিক্য হৈল রাজবংশ বধি | 
দুল্লভনারায়ণ না মিলিল অহঙ্কার বাদী ॥ 
রাজবংশ মারিয়া! তুমি উদয়মাণিক্য। 
আমিও ভূলুয়া রাজ! তুমি সমকক্ষ |” 

অমরমাণিকা খণ্ড--১১ পৃষ্টা 


ছত্রমাণিক্যের বংশধরগণের হস্তে রক্ষিত রাজমীলার পাঠ অন্যরূপ, তাহাতে 
পাওয়া যায় 


“ছুল্লভিনারায়ণ সুর ভূলুয়া৷ জমিদার । 
বাজার সমান সে যে তেমত সংসার ॥ 
প্রতিপুরুষ তারা ভ্রিগুরেতে মিলে? 
এহার পূর্বে অমরমাণিক্যেতে ন1 মিলে ॥ 
উদয়মাণিক্য রাজা ছিল সেনাপতি। 
সেই হেতু ন। মিলিল ভুলুয়ার পতি ॥ 
উদয়মাণিক্য রাজা পাঠাইল লিখন। 
তাহাকে উত্তর লিখে হুল্লভনারায়ণ ॥ 
সেনাপতি রাজা হৈছ উদয়মাণিক্য। 
দুর্মভমাণিক্য আমি তোমা সমকক্ষ ॥ 
ইহা শুনি উদয়মাণিক্য ক্রোধে জলে । 
করিতে না পারে কিছু যুঝে গৌড় বলে ॥” 


অমরমাণিক্য খণ্ড। 


১৪* ঃ বাজমালা। [তৃতীয় 


তুলু। রাজের ব্যবহারে উদয়মাণিক্য ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু তিনি ছূ্ববল হস্তে 
রাজদণ্ড ধারণ করিয়/ছিলেন। ভুলুয়ার রাজা গৌড়ের সাহাষ্য লাভ করিয়াছেন 
জানিয়া, ভীতিপ্রযুক্ত নীরবে এই গুরুতর অবজ্ঞ| সা করিলেন। 

অমরমাণিক্যের রাজত্ব কালে পুনর্ববার সেই কলহ উপস্থিত হইল। এই 
সময় ভুলুয়ার অধিপতি মজুর প্রদানদ্বারা অমরসাগর খনন কার্য্যে সাহায্য করি! 
থাকিলেও ত্রিপুরার সহিত স্বতন্ত্র রগ্ষনর প্রয়াপী হইলেন। অমরমাণিক্য 
সেনাপতি পদে নিযুক্ত থাকা কালেই ভুলুয়ার ওুদ্বত্য দর্শনে ক্ষুব্ধ ছিলেন, 
রাজালাভ করিয়াও তন্রপ ব্যবহার পাওয়ায় তীহার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া 
উঠিল। তুলুয়া রাজ ত্রিপুরেশ্বরের অনুকরণে “মাণিকা” উপাধি ধারণ করেন, 
মহারাজ অমরের ইহা সহ্য হইল না। এই উপাধি পরিহার করিবার নিমিত্ত তিনি 
ভুলুয়। রাজের প্রতি আদেশলিপি প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ভুলুয়ার অধীশর তাহা 
গ্রহ করিলেন না। তিনি প্রত্যুন্তরে জানাইলেন,_-“আপনি রাজা হইবার পূর্ব 
হইতেই আমি 'মাণিক্যত। উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছি। আমি মহারাজ 
বিজয়মাণিক্যের জমিদার, অ।পনি তীহারই সেন।পতি, সুতরাং আপন|র এরূপ আস্ফালন 
করা শেভা পায় না।” এতদ্বিষয়ক রাজমাল।র বাক্য এস্থলে উদ্ধৃত কর! 


* ঝইতেছে। 
“অমরমাণিক্য রাজা! যখনে হইল। 


দুল নারায়ন প্রতি নৃপতি লিখিল ॥ 
অহস্কারে পূর্ণ সে বে ভুলুয়া মাঝার। 
নৃপতির পত্র উত্তর লিখে পুনর্ববার ॥ 
বিজয়মাণিক্য রাজার জমিদার আমি। 
মে রাজার বড়,য়া (১) হৈয়া রাজা হৈলা তুমি ॥ 
অমরমাণিক্য খণ্-১১-১২ পৃষ্ঠা। 
ছত্রমাণিক্যের বংশধরগণের গৃহে রক্ষিত পুথির ভাষা অধিকতর পরিষ্কার, 


তাহ! এই 7 
“পরে যদি অমরমাণিক্য রাজ! হইল। 


দাণিক্য না লিখ নাম তাহাকে লিখিল ॥ 
প। নানিল আজ্ঞ! সে যে মত্তমান হয়। 
তুমি না হইতে রাজ! মোর নাম হয় ॥ 
বিজয়মাণিক্য রাজার জমিদার আমি । 
তাহান বড়ুম্বা লোক আছিলা আপনি ॥ 
আপনে হৈছ রাজা বড়ুয়া! তনয় । 


এহাতে আতঙ্গ (২) কর কিব! অতিশয় ॥৮ 
অমরমাণিক্য খণ্ড । 





১ বড়য়া__পেনাপতির উপাধি । (২) আতঙ্গ_আক্ষালল। 


লইর ] মধ্য-মণি। ১৪১ 


এস্থলে একটা কঠিন সমস্যা দীড়াইতেছে। রা্জমালার রচয়িতা, উদয়- 
মণিক্য ও অমরম।ণিক্যের প্রতিদন্্ী ভুলুয়া রাজের নম দ্ছুল্ল নারায়ণ রায়” বা 
প্দুল্ল ভিমাণিক্য” লিখিয়ছেন। ভুলুয়ার রাজবংশে “ছুল্লভনারায়ণ” নামের অস্তিত্ব 
পাওয়া যায় না। স্থৃতরাং অন্য নামধেয় রাজাকে “ছুর্লভিনারায়ণ” নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে, অবস্থানুসারে ইহাই বুঝা যায়। রাঁজমালার উক্ভিদ্ব/রাও এই 
অনুমানের সত্যতা উপলব্ধ হইবে । তাহাতে পাওয়া যায় 
পতুলুয়া! জয়ে রাজা বাঁকলাতে গেল । 
কন্দর্প রায় জমিদীর বাঁকলায় বধিল। 
অমরমাণিক্য খণ্ড-_-১৩ পৃষ্ঠা । 
এই লিপি নিতান্তই অস্পষ্ট; কাহাকে বধ করা হইল, তাহাই বুঝা 
যাইতেছে না। প্রাচীন রাজমাল।য় লিখিত আছে ;_- 
পদুল্পভিমাণিকা তবে বাঁকলাতে গেল। 
কন্দর্প রায় জমিদাঁরে তাহারে বধিল ॥৮ 
রাজাবাবুর রাড়ীতে রক্ষিত পুথির ভাষার সহিত প্রাচীন রাজমালার ভাষার 
বিশেষ এঁক্য পরিলক্ষিত হইতেছে ; তাহাতে পাওয়া যায় ;__ 
প্ছল্লভমাণিক্য তবে বাঁকলাতে গেল। 
কন্দর্প রায় জমিদার তাহাকে মারিল ॥৮ 
এই সকল বাক্যদারা পাওয়া যাইতেছে, ঝাকলা চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি কর্তৃক 
ভুলুয়ার যে রাজা নিহত হইয়াছিলেন, রাজমালাকার তীহাকেই 'ছুল্লভমাণিকা+ নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। ইতি পূর্বের ভুলুয়ার বিবরণে জানা গিয়াছে, ভূলুয়ার অধীশ্বর 
লক্ষমণমাণিক্যকে চন্দ্রদধীপের রাজা বধ করিয়াছিলেন। স্থৃতরাং তুলুয়াপতি 
লক্ষাণমাণিক্যকে রাজমালাকার “ছুল্লভমাণিক্য” নাম প্রদান করিয়াছেন, ইহার স্থৃস্পষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । এবন্বিধ নাম বিভ্রাটের কারণ নির্দেশ করিতে গেলে 
মনে হয়__লক্ষণমাণিক্যের নামান্তর 'ছুল্ল ভিমাণিক্য” ছিল, বর্তমান কালে সেই নাম 
বিশ্যৃতি-গর্ভে বিলীন হইয়ছে; অথবা রাজমাল! রচয়িতার অনভিজ্ঞতা হেতু 
লক্ষণমাণিক্য স্থলে 'ছুল্লভনারায়ণ” নাম লিখিত হইয়া থাকিবে। এই নাম বৈষম্যের - 
কারণ যাহাই থাকুক, লক্ষাণমাণিক্যই যে রাজমালায় ছুল্পভমাণিক্য নাম লাভ 
করিয়াছেন, ইহা স্থির নিশ্চয়! লক্ষমণমাণিক্য বীরপুরুষ এবং বিপুল শক্তি সম্পন্ন 
ছিলেন ; সেকালে ত্রিপুরেশ্খরকে উপেক্ষা করা তীহার স্ায় বীর্যযশ্ালী ব্যক্তির পক্ষেই 
সম্ভব হইতে পারে। 
আ'র একটী কথাও এস্থলে উল্লেখ যোগ্য । রাজম|লার মতে চন্দরদ্বীপের 
রাজা কন্দর্প রায়, ভুলুয়ার রাজাকে বধ করিয়াছিলেন ; এই উত্তিও প্রমাদ পুর্ণ। 


১৪২ রীজমালা। [তৃতীয় 


কন্দর্প রায়ের পরলোক গমনের পর, তদীয় পুজ্র রাজা রামচন্দ্র কর্তৃক ভুলুয়ার রাজা 
নিহত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ রাজমালা লেখকের এই বিবরণ জান! ছিল না বলিয়াই 
ভুলুয়া রাজের হত্যাকারীর নাম “কন্দর্প রায় নির্দেশ করা হইয়াছে। 

ভুলুয়ার কোন্‌ রাজার সহিত অমরমাণিক্যের সবর্ষ হইয়াছিল, তাহা নিদ্ধারণ 
করা আর এক কঠিন সমস্থ । রাজমলার মতে মহারাজ অমরের প্রতিদবন্্বী ভুলুয়া 
রাজের নাম ছুর্লভমাণিক্য। রাজমালার নিদ্ধারিত নাম ষে প্রামাদমূলক তাহা 
পূর্বেনই বলা হইয়াছে। ইহা ভুলুয়াধীশ্বর জক্ষমণম!ণিক্যের নামান্তর বলিয়াই 
বুঝ! যায়। লক্ষমণম!ণিকাকেই রাজমালাকার ছুর্লভমাণিক্য নামে অভিহিত 
করিয়াছেন, এ বিষয়ের বিশিষ্ট প্রম।ণ পুর্বে পাওয়া গিয়াছে। স্ৃতরাং রাজমালার মতে 
লক্ষণণম।ণিক্যের সঙ্গে মহারাজ অমরমাণিক্যের যুদ্ধ হইয়াছিল । রজম|লার সংগ্রাহক 
স্বর্গীয় কৈল।সচন্দ্র সিংহ মহাশয়, লক্ষমণের পুন রাজা বলর।ম রায়কে মহারাজ 
অমরের প্রতিদ্ন্দী নির্ণয় করিয়াছেন । * শ্রদ্ধেয় সুহ্দদ শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী 
বিদ্যাভৃষণ মহাশত্য আমাদিগকে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও অমর- 
মণিকোর প্রতিপক্ষ.যোদ্ধার নাম রাজা বলরাম রায় লিখিত হইয়াছে। ইহারা 
স্বস্ব মর্তের পরিপোষক প্রমাণ প্রদান করেন নাই, অথচ এই মত ইত্তিহাস দারা 
সমধিত হইতেছে না; স্থৃতরাং ইহা বিতকিত হইয়া ঈ|ড়াইতেছে। 

ইতিপূর্বে বাকলা চন্দ্রদ্বীপের বিবরণ আলোচনা উপলক্ষে দেখা গিয়াছে, 
চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় ১৫৮৪ শ্রীঃ অন্দ হইতে ১৫৯৮ শ্রীঃ অন্দ পর্যাস্ত 
রাজত্ব করিয়ছেন। ৭ কন্দর্নারায়ণের পরলোক গমনের পর তদীয় পুন্দ্র রাজা 
রামচন্দ্র রাজ্যারোহণ করেন। এই রামচন্দ্র কর্তৃক ভুলুয়ার রাজা লক্ষণমাণিক্য 
নিহত হইয়াছিলেন। স্ৃতরাং চন্্দ্বীপাধীশ্বর কন্দর্পনারায়ণের পরেও (১৫৯৮ স্রীঃ 
অব্দের পরে) লক্ষমণমাণিক্য কিয়কাল জীবিত ছিলেন, ইহা প্রমাণিত হইতেছে। 
পক্ষান্তরে, ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৪৯৯ শক হইতে ১৫০৮ শক 
পর্যাস্ত  (১৫৭৭-__১৫৮৬ খ্রীঃ) মুদ্রার প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে । &: 
স্থতরাং তিনি ভুলুরারাজ বলরামের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন না, এবং উহার 
মহিত রাজ! বলরামের সংগ্রাম হওয়াও সম্ভবপর নহে, ইহা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত 
হইতেছে। ভুলুয়ার যুদ্ধে লক্ষমণমাণিক্যই মহারাজ অমরের প্রাতিপক্ষ ছিলেন, 
সম্যক অবস্থা আলে!চনা করিলে ইহাই হৃদয়ঙ্গম হয়। 





* কৈলাস বাবুর রাজমালা__হর্থ ভাগ, ১ম অঃ, ৩৯ পৃষ্টা । 

+ এই লহরের ১০৩ পৃষ্টা রষটব্য। যশোহর-খুলনার ইতিহাস প্রগেতার দতে “ কন্দপ- 
নারায়ণ ১৫৯৬ খ্রীঃ অবে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

£ প্রাজগণের কাল নির্ণয়” শীর্ষক আলোচনায়, অমরমানিক্যের ব্াজত্ব কাল যুক্তি ও 
প্রমাণ ছারা নির্ধারিত হইয়াছে; তত্থারা এতদ্বিয়ক সম্যক বিবরণ জানা! যাইবে। 


শহর ] "মধ্যমণি ১৪৩৬ 


এই যুদ্ধ ১৫০০ শকে (১৫৭৮ গ্রীঃ) সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। *% ভুলুয়ারাজের 
অবভাসুচক ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া মহারাজ অমর ছত্রিশ হাজার সৈম্সহ স্বয়ং 
যুদ্ধযাত্র। করিয়/ছিলেন। উজীর সিংহসরব নারায়ণ (সর্ববনারায়ণ সিংহ), সেনাপতি 
ছত্রজিৎ নাজির, রাজপুজ্র রাজবল্লত নারায়ণ এবং দুল্লভ নারায়ণ সেনাপতি রাজার 
সহযাত্রী হইয়াছিলেন। 
তুলুয়ারাজ লক্ষাণম[ণিক্য (রাজমালার মতে ছুল্লভ রায়) তিন শত পাঠান 
জাতীয় অশ্্ারোহী এবং বহু সংখাক পদাতিক সৈম্ লইয়৷ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, 
কিন্ত ত্রিপুর সৈন্যের আক্রমণ-বেগ অধিককাল সহা করিতে সমর্থ হইলেন না। 
লক্ষমণমাণিক্য দুর্ববল হস্তে অসি ধারণ করেন নাই ; তাহার বিক্রমে মুসলমান, মঘ ও 
ফিরিষ্গী প্রভৃতি সকল শক্তিই ব্যস্ত ছিল। সেকালে ত্রিপুরার প্রবল শক্তির 
প্রতিদবন্্বীতা সাধনও সামান্য পরাক্রম বা অল্প সাহসের পরিচায়ক নহে। কিন্তু 
এই যুদ্ধে তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। তীহার সৈন্যদল ছত্রতজ 
হইয়৷ পলায়ন করিল। ভুলুয়র অনুগত ও আশ্রিত জনৈক ত্রক্গণ, রাজার হস্ত 
আরোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুর সৈম্যগণ ভুলুয়/রাজ জ্ঞানে উ]হ|কে 
বধ করিল। এই ছূর্ঘটন|য় মহারাজ অমর মন্ধ্ীহত হইয়া, ব্রক্মবধ-জনিত পাপক্ষয়ের 
নিমিত্ত প্রায়শ্চিন্ত করিয়াছিলেন। যুদ্ধে নিহত ক্রাঙ্ষণের নাম এবং পরিচয় পরে 
দেওয়া যাইবে । 
ভূলুয়া বিজয়ের পর লুন আরম্ত হইল। নগরঝ|সিগণ ধন-সম্পন্তি হারা ইয়া 
নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল না। গো, মহিষ এবং মনুস্য পর্যা্ত লুণ্ঠিত ও নামমাত্র 
মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। রাজমালায় পাওয়া! যায়”_ 
“ভুলুয়া জয়ে রাজা বাকলাতে গেল । 
কনর্প রায় জমিদার বাকলায় বধিল ॥ 
তথায়ে মহারাজ| হরিষ হইয়া। 
নুটিল বাকলা রাজ্য সসৈন্ঠ সাজিগা ৷ 
গে মহিষ মনুষ্য কত বহু লুঠা গেল। 
এই সব বিক্রয়েতে রাজ! আদেশিল॥ 
গো মূল্য চারিপণ ছাগ ছুইপণ) 
মনুষ্যের মূল্য ছেল এক এক কাহণ| 
শ্রীহট্টের নৈন্য যত সঙ্গে গিয়াছিল। 
লুঠের মনুষ্য নিতে নৃূপে আদেশিল ॥ 





ক “চোদ শ উনশত শকে অমর দেব রাজা । 
পনর শ.শকে ভুলুয্না আমল করে মহাতেজা1 ৮ 
অমরমাণিক্য খণ্ড-_১১ পৃষ্ঠা । 
১৯ 


১৪৪ 


বাঞ্জমালা। [ তৃতীর 


রাজার তনয় রাজছুল্ল ভ (রাঁজবল্লভ ) নারায়ণ। 

তার সঙ্গে সেনাপতি ছুল্লভ নারায়ণ ॥ 

বছ সৈন্য সঙ্গে দিয়া থানা রাখে তগা। 

নৃপতি ফিরিয়া! আইসে রাজধানী যথা ॥ 
অমরমাণিক্য খণ্ড__১৩-১৪ পৃষ্ঠা | 


এই সকল ঝাক্যছরা স্পষ্টই বুঝা যায়, মহারাজ অমর ভুলুয়। বিজয়ের পর, 
বাকল। রাজ্য আক্রমণ এবং লুন করিয়া সেখানে এক থানা স্থাপন করিয়!ছিলেন। 
এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন,__ 


“ততকালে বাকলা চন্দ্রদ্বীপ সাতিশয় সনৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। মঙারাঁজ অমরমাপ্-) 
ইহা শ্রবণ করিয়। অর্থ সংগ্রহের জন্ত এইস্থান আক্রমণ ও অধিকার করেন। তিনি প্রত্যাগমন- 
কালে মেই স্থান লুঠন কগ্গিয়া অসংখ্য ধন ও বহুদংখ্যক লোককে দাসদাসীরূপে বন্দী করিয়া 


আনয়ন করেন ।” 


কৈলাস বাবুর রাজমালা-২য় ভাঃ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৭* পৃষ্টা । 


এই উক্তি প্রাচীন রাজম।লার বাক্যদারা সমধিত হয় না; ইহা এমাদপুণ 
বর্ণনা বলিরা মনে হয়। প্রাচীন রজমালায় ভুলুয়া বিজয়ের বিবরণে পাওয়া 


যাইতেছে 3 


পর্ন ভমাণিক্য তবে বাকলাতে গেল। 
কনদর্প রাঁয় জমিদার তাহারে মারিল॥ 
তবেত অমর দেব হরযিত হৈয়া | . 
লুটিল সকল দেশ সসৈল্তে সায়া ॥ 
বত গরু বৎস সব মনুস্য লুটিল 
ই সকল বেচিতে রাজায়ে আন্ত! দিল ॥ 
চরিপণ গরু যে ছাগল ছুইপণ। 
মন্গুষ্যের দর হল এক এক কাহণ॥ 
শ্রীহট্রের লোক সবে লঈতে আজ্ঞা দিল। 
এহি মতে নরনারী লুটি বিক্রয় করিল ॥ 
প্রধান তনয় রাজবল্লভ নারায়ণ। 
সেনাপতি সঙ্গে রণহল্লভ নারায়ণ | 
বহছ সৈন্ত সঙ্গে দিয়া রাখিলেক তথা । 
আপনি চপিয়া আইলা নিজদেশ যথ। 1” 

প্রাচীন রাজমালা। 


রাজা বাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালার পাঠও এতদনুরূপ এই পুথিতে 


লিখিত আছে ;-- 


“ছুল্ল ভমাণিক) তবে বাকলাতে গেল। 
কন্দর্প রায় জমিদার তাহাকে মারিল & 


-লহর] মধ্য-মণি। ১৪৫ 


শুনির1 অমর দ্বেবে তাহাকে শুনিয়া (?)। 
লুটিল সকল দেশ হরধিত হৈয়া ॥ 

গো মহিষ আদি মনুব্য লুটিল। 

বিক্রয় করিতে তাঁকে রাজ। আজ্ঞা কৈল ॥ 
গো! মহিষ বেচিলেক মূল্য চারিপণ। 
মন্খ্ের মূল্য হৈল জনেকে কাহণ ॥ 
শ্রীহট্রের লোক কিনে রাজার আজ্ঞায়। 

- এহি মতে নরনারী সব বিক্রী যায় ॥ 
রাঙ্গার প্রধান পুত্র ছুল্লভি নারায়ণ *। 
সেনাপতি সনে ছুন্নভ নারায়ণের বল (?)1 
বড় পুত্র বহু সৈন্ঠ সঙ্গে দিয়া তথাতে। 
মহারাজা আদিলেক উদয্পুরেতে ॥৮ 


শেধোক্ত এন্থদ্বয়ে, ভুলুয়। রাজের হত্যা বিবরণ এবং মহার!জ অমর কর্তৃক 
ভুলুয়া লুষটনের কথ। এক সঙ্গে জড়াইয়া অস্পষ্ট ভাষায় লিখিত হইয়া থাকিলেও 
তন্দ্রা ইহ! বুঝা যাইতে পারে যে, অমরমাণিক্য ভুলুয়া রাজ্য লু্টন করিয়াছিলেন__ 
বাকলা রাজ্য নহে। পূর্বেরাক্ত জটিল ভাষাকে সংশোধন করিতে যাইয়া, স্বর্গীয় 
উজীর ছূর্গামণি ঠাকুর মহোদয় বিষণ ভ্রমে পতিত হইয়।ছিলেন, তিনি ভুলুয়ার লুষ্ঠন 
বা।পার বাকলার ঘাড়ে চপাইয়। দিয়ছেন! এ যাত্রায় বিজয্বমাণিক্য বাকলা রাজ্যে 
গমন করিয়]ছিলেন, এমন বুঝ যায় না; কিন্তু রাজঘ/লার উক্তিমতে ইহা এঁতিহাসিক 
প্রসিদ্ধি মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। 

এই লুষ্টনে যে তুলুঝা রাজ ভীষণ দুর্দশা গ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝ 
যায়। লুস্টিত দ্রব্যের নির্ধারিত দূর হইতে জানা যাইতেছে, কড়ি মুদ্রার প্রচলন 
সেকলেও ছিল। তৎ সময় মনুষ্য লুষন এবং দাস-দ।সীরূপে তাহাদিগকে বিক্রয় 
করিবার প্রথা পূর্ণসাত্রায় চলিতেছিল, স্থৃতরাং লুষ্ঠিত নরনারীদিগকে বিক্রয় করা বিচিত্র 
কথা নহে । তবে, প্রতি মনুষ্তের এক কাহণ (এক টাকা বা এককর্ষপণের সমান) 
মূলা নিদ্ধারিত হওয়া নিত্তই বিস্ময়জনক ! নামমাত্র মূল্য গ্রহণ করিয়া মানুষগুলিকে 
বিলাইয়। দেওয়া হইয়াছিল, অবস্থানুসারে ইহাই হৃদয়ঙম হয়। এই কার্ধ্য 
যে আক্রেশমূলক, তাহা অতি সহজ বোধগম্য । 

শীযুক্ত মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী বিগ্ভাভূষণ মহাশয়ের সৌজন্যে ভুলুযা! যুদ্ধে নিহত 
আক্ষণের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, মহিম বাবু তাহারই বংশীয়। উক্ত বিবরণী 
হইতে, নিহত বিপ্রবরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংগ্রহ করা হইল। 





ট্যারা লর  র ররন  রারাদ 


১৪৬ রাজমাল। ! [তৃতীয় 


ভুলুয়া রাজ লক্ষণমাণিক্য, বিক্রমপুরস্থ বটেশ্বর গ্রাম হইতে ভরদ্বাজ গোত্রজ 
ডিংসাই শ্রোত্রীয় বংশসম্ভৃত রামনাথ চক্রবর্তী ( ভট্টাচার্য ) কে ভুলুয়ায় আনয়ন করিয়া 
নিষ্ধর ভূমি প্রদান পূর্বক বলরা গ্রামে উপনিবিষ্ট করেন। ইনি রাজকবি এবং 
অমাত্যরূপে গৃহীত হইয়ছিলেন। রামনাথ কালক্রমে বলর! হইতে কল্যাণপুরে 
এবং কল্যাণপুর হইতে বিহিরগীয়ে বাসস্থান নিম্াণ করেন। [ও 

রামনাথ কাব্য রসিক এবং কবি ছিলেন। তিনি মহারাজ লক্ষণণম!ণিক্যের 
রচিত বীররসাআবক “বিখ্যাত বিজয়” নাটক অভিনয়ের উৎ্সাহদাত! ছিলেন। এই 
সময় ভুলুয়ার রাজধানী কল্যাণপুরে “ভারতী রশালা” প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থুবিজ্ঞ এবং 
কবিত্ব-গুণালঙ্কত রাজার আশ্রয় লাভ করিয়া রামনাথের কবিস্ব শক্তি স্দৃপ্তিপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল। ভীহার রচিত “সৎকার্ধ্য রত্ব/কর” নামক একখান! সংস্কত কাব্য 
আছে। 

রামনাথের রামশরণ ও রামরাম নামক ছুইটা পৌত্র জন্মগ্রহণ করেন। 
ইই।দের. মধ্যে অনুজ রামরাম চক্রবর্তী জনসমাজে “রাম ঠাকুর” নামে পরিচিত 
ছিলেন। ইনি তরবারি ও লাঠি চালনায় সিদ্ধহস্ত হইয়! উঠেন; বিশেষ বলশালীও 
ছিলেন। তীহার ব্যবহৃত দ্বিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ, সরল ও সুচ্যগ্র একখানা তরবারি, 
একটা সুদীর্ঘ বল্লম এবং অগ্নিসংযোগে ব্যবহার্য গুরুভার বিশিষ্ট একটা বন্দুক 
শ্রীযুক্ত মহিমচন্দর চক্রবর্তী মহাশয়ের গৃহে অনেককাল ছিল। ১২৯৩ সালে গৃহদাহ 
হওয়ায়, তকালে বন্দুকটী ও তরবারিখানা বিনষ্ট হইয়াছে, জীর্ণ।বস্থাপন্ন বল্লমটা 
এখনও মহিম বাবুর গৃহে সযতে রক্ষিত হইতেছে। 

রামরামের অগ্রজ রামশরণ, বাবুপুরের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ও তাহার 
ভ্রাতুষ্পু্র কুমার রাজচন্দ্রের সদস্য ছিলেন। এই জমিদারদ্বয় ভুলুয়ার রাজবংশ 
সম্ভৃত; ইহাদের মধ্যে সন্তাব ছিল না। একদা! পিতৃব্যের কার্ধ্যকলাপের সন্ধান 
লইব|র নিমিত্ত কুমার রাজচন্দ্র স্বীয় অমাত্য ও সখা রামশরণকে গোপণে রাজার 
অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ছূর্ভাগ্যবশতঃ ব্রাহ্মণ রাজার চক্ষুতে ধুলি নিক্ষেপ 
করিতে সমর্থ হইলেন না; তিনি ধরা পড়িলেন, রাজা তাহাকে অভয়বাক্যে মুক্তি 
প্রদান করিলেও অভিসন্ধি ব্যক্ত হওয়ার দরুণ ভীতিবিহবল রামশরণ বাবুপুরের বাস 
পরিত্য।গ করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্থল্প হইলেন। ইতিমধ্যে আর এক গুরুতর ঘটনা 
সঙ্ঘটিত হওয়ায়, রামশরণ নিজকে অধিকতর বিপন্ন মনে করিতে ছিলেন। 

কুমার রাজচন্দ্র রজমালানান্দী এক অপূর্ববা স্থন্দরী নট্-ললনার প্রণয়াসক্ত 
ছিলেন। তিনি রজমালার নামে এক ন্থৃবৃহণড সরোবর খনন করাইয়। তাহার প্রতিষ্ঠা 
উপলক্ষে বাবুপুরের সর্ববশ্রেণীর লামাজিকদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। এতদুপলক্ষিত 
ভোজে রঙগমালা স্বয়ং পরিবেশন করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। জাতিচ্যুতি ও 
ধন্মনাশের ভায় বাবপারর আঙ্ষণসমাজ সহ্গজ্ঞ ভইযা বাডীঘার এব ধনসম্পপভিল সাফা 


লহর ] মধ্য-মণি। ১৪৭ 


পরিত্যাগ পূর্বক নানাস্থানে পলায়ন করিলেন। ক এই সময় রামশরণ 
বাবুপুর পরিত্য।গ করিয়া, ইস্ল।ম ধর্মে নব-দীক্ষিত গে।পলপুরের জমিদারের আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। তথায় তিনি স্থুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া, ছয়টা পুক্তর বিদ্যমান 
রাখিয়া.লীলা সম্বরণ করেন। 

রাজচন্দ্রের এবন্িধ সমাজবিগহিত কার্ধ্য দর্শনে পিতৃব্য রাজেন্দ্রনারায়ণ ক্রুদ্ধ 
হইলেন। তিনি অনিষ্টপাতের মুলীভূত কারণ রঙ্গমালাকে স্বীয় অনুচরদ্ধ।রা বধ 
করাইয়া ছিলেন। এই ঘটনায় রাজচন্দ্র পিতৃব্যের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন; উভয় 
পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হওয়ায়, রাজচন্দ্র স্রাতৃবৃন্মসহ নিহত হইলেন। এই যুদ্ধ 
“চৌধুরীর লড়াই” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এবং এই ঘটনা অবলম্বনে 
গ্রাম্য কবিদ্ধার৷ এক গীতি কাব্য রচিত হইয়ছে। নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায়, 
বর্তমান কালেও “চৌধুরীর লড়াই” গীত হইয়া থাকে । 

অমরমাণিক্য ভুলুয়া আক্রমণ করিলে, পূর্বে্াক্ত রামরাম চক্রবর্তী (রাম ঠাকুর) 
ভুলুয়। রাজের পক্ষাবলম্বী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ এবং নিহত হইয়াছিলেন। এই 
দুর্ঘটনায় মন্্বাহত হইয়া মহারাজ অমরম।ণিক্য ত্রহ্মবধ-জনিত পপ বিমে/চনকল্পে 
প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। এবং নিহত ব্রাঙ্গণের বংশধরগণের সন্ধান লইতে চেষ্িত 
হইলেন। তাহাদিগকে যখেচিত সাহায্য দান করাই মহারাজের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু 
সরলচিত্ত ত্রাঙ্মণগণ এই উদ্দেশ্টের মূলে এক ভীষণ বিভীষিকার ছায়া দেখিতে 
পাইলেন। তাহারা রোষ-ৃণ্ত অমরমাণিকাকে শমন জ্ঞান করিয়া, অভাবনীয় নৃতন 
বিপদের আশঙ্কায় অনুসন্ধানরত রাজপুরুষগণের নিকট আত্মগোপন করিলেন। ৬এমন কি, 
পৈতৃক বাস্তভূমিও তাহাদের নিকট বিভীষিকাময় হইয়া! দীড়াইল; তাহারা স্থীয় 
কুলগুরু বাবুপুরের' ঠ।কুরগণের আশ্রয়ে সপরিবারে পলায়ন করিলেন । এই ঘটনায় 
জ্ঞাতিবর্গ রামঠাকুরের প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল যে, ব্রাঙ্গণ হইয়া ক্ষাত্রোচিত 
ব্যবহারের নিমিত্ত অস্যাপি তর্পণ কলে কেহই তাহার নাম করেন ন1। 


রাম ঠাকুরের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। তীহার অগ্রজ রামশরণের 
বংশধরগণ বিদ্কমান আছেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বংশপত্রিকা এস্থলে প্রদান কর! 
গেল। 


রামনাথ 
(বিক্রমপুর হইতে আগত ) 
রামরমণ 





** এই ঘটনা, মহারাঁজ বল্লাল সেনের ডোম কন্ত! গ্রহণের বিবরণ স্মরণ করাইয়া দেয় । 
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ভিটা রিনি পল নি 


] ] ] ৫৫০: 
বনবিহারী পুলিনবিহারী নিকুঞ্জবিহারী দা ভিয়া] 
না অনাথ অটল সুশীল স্থরেশ 


নারায়ণ 
তরপ ও শ্রীহ্ট বিজয়। 


অমরমাণিক্য ভুলুয়।পতিকে দমন করিয়া, পুনর্বঝার অমরসাগর খননের আরদ্ধ- - 
কার্য অগ্রসরের পক্ষে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়, 


“একদিন মহ।রাঁজ| বৈসে সিংহাসনে | 
এহিকালে কহে রণচতুর ন।রায়ণে ॥ 
তোমার রাজ্যেতে বহু স্থুখে আছে প্রজা । 
বছুদেশ অধিকারী হৈছ মহারাজ] ॥ 
নানাদেশী রাজা তোমা করে বহু মানে। 
তরপের জমিদার তোমারে না মানে ॥ 
ইহা শুনি মহারাজা বড় ক্রোধ হইল। 
নিকটে থাকিয়া বেটা আমা না মনিল ॥ 
অমরমাণিক্য রাজ বিশ্বাসেতে পুছে ॥ 
দীঘিকা কাঁটিতে কেবা কত দাড়ি দিছে ॥ 

রাজা বাবুর রাজমালা__অমরমাঁণিক্য খণ্ড 





৯ ইনি মহারাজ অমরমাণিক্ের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। 
+ ইনি এই গ্রন্থের নিমিত্ত তুলুয়াঃ ও নিজ বংশের বিবরণ প্রদান করিনাছেন। সাহিত্য 


ডর এ ৫৭ নি. লস্রল্ররারব্রারা 7 দস রারারিিত পারার রমার বরা রান 


লহর ] মধামণি। ১৪৯ 


রাজাজ্ঞানুসারে বিশ্বাস, মজুরদ|ত।গণের নামসহ, মজুরের হিসাব প্রদান 

পূর্বক বলিলেন, 
পঅমরম।গর কাটিতে সর্ধ দাড়ি দিছে! 
দ্বাদশ বাঙ্গাল!য় দিছে তরপে না দিছে 7” 

ই. শুানয়া মহারাজ অমর বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং তরপের জমিদরকে 
তাহার অবাধ্যতার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন মনে করিলেন। 
এই সময় তরপের জমিদার কে ছিলেন, নির্ণয় করা আবশ্যক | 

তরপের প্া।চীন বিবরণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে জানা যায়, শ্রীহট্ে গৌড়, 
লাউড় ও জয়ন্তীয়।র ন্যায় তরপও একটা প্রাচীন রাজ্য ছিল। আধুনিক শ্রীহট্রনগর- 
সহ তাহার পূর্বব ও দক্ষিণদিকস্থ বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত, গৌড়ের 
পশ্চিম পা্বর্তী বর্তমান শ্রীহট জেলার পশ্চিমাংশ ও ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ 
লাউড় রাজ্যের অন্তনিবিষ, এবং শ্রীহটের উত্তর পূর্ববাংশ ব্যাপিয়। ত্রিপুর রাজ্যের 
সীমা পর্য্যন্ত ভূ-খণ্ড জয়ন্তীয়া রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। & গৌড় রাজ্যের কিয়দংশ 
লইয়! প্রাচীনক।ল হইতেই দ্বতত্ত্রভাবে তরপ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই রাজ্য 
সাধারণতঃ গৌড়ের অঙ্গীভূত বলিয়া বিবেচিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে তরপের উপর 
তিপুরেশ্রগণের পূর্ণম[জ্ায় আধিপত্য ছিল, এবং পূর্বেবানক্ত রাজ্যত্রয়ও ত্রিপুরার 
সামন্ত রাজ্য মধ্যে গণ্য হইত। 

"সদ বাক্যের সাহায্যে জানা যায়, তরপের রাজা অকস্মাৎ রাজত্ব প্রাপ্ত 
হওয়।য়। তান ' আচাক” খ্যাতিলাভ করেন। অকস্মাৎ কে।নও বিস্ময়কর ঘটন! 
ঘটিলে শ্রীহট্টের প্রচলিত ভাষায় তাহাকে 'আপেক” বা৷ “আচানক” ঘটনা বলে। 
অজ্ঞত কুলশীল ব্ক্তি হঠাৎ রাজপদ লাভ করায়, তিনি আচ!ক নারায়ণ নাম লাভ 
করিয়াছিলেন। তাঁহার 'নারায়ণ উপাধি ত্রিপুরেশ্বরের বশ্ঠতার চিহু বলিয়া অনেকে 
মনে করেন। ত্রিপুরার সেনাপতি এবং সামন্তগণের নারায়ণ” উপধি ছিল। 
তরপের ইতিহাস প্রণেতাও আচ|ক নারায়ণকে ত্রিপুরার অধীনস্থ রাজা বলিয়া স্বীকার 
করিয়।ছেন,_ 

“আচাক নারারণ বে ত্রিপুরাঁধিপতির করদ কি সংস্্ট ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। তৎকালে থিনি যে দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইতেন, তিনি সেই দেশের রাঁজা বলিয়! 
সাধ।রণের নিকট পরিচিত এবং খ্যাত হইতেন ।» 

তরপের ইতিহাস--৩২ পৃষ্ঠা । 
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দরকার রানি 


১৫৭ রাজমাল|। [ও [তৃতী 

উত্তরে বরবক্র নদী, পূর্বে্ব ভানুগ।ছের পাহাড়, দক্ষিণে বেজোড়া পরগণা এবং 
পশ্চিমে লাখাই, ইহাই তরপ রাজ্যের মীমা ছিল। রাজপুর নামক স্থানে আচাক 
নারায়ণ রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। আচাক নারায়ণের বংশপরিচয় আজ পধ্যন্ত 
পাওয়া যায় নাই । কেহ কেহ ইহাকে ত্রিপুরার রাঁজবংশীয় বলিয়া অনুমান করেন, 
কিন্তু তাহার প্রমাণ নাই। ইহার সম্বন্ধে অনেক আলৌকিক প্রবাদ গরচলিত আছে, 
এস্থলে তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। 

শ্রীহটে (গৌড় রাজ্যে) যে সময় রাজ! গৌড়গোবিন্দ রাজত্ব করিতেছিলেন, 
রাজা আচাক নারায়ণ তত্কীলে তরপের শাসন কাধ্যে লিপ্ত থাকা প্রকাশ পায়। 
এই সময় তরপ রাজ্যস্থিত কাজি নুরুদ্দীন নামক একব্যক্তি স্বীয় পুত্রের বিঝাহোৎসবে 
গোহত্যা করার অপরাধে রাজা আচাক ন।রায়ণ তাহার প্র।ণদণ্ড করেন। নুরুদ্দীনের 
ভ্রাতা হেলিমউদ্দীন, ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ মানসে দিল্লীতে উপনীত হইয়া সম্মটের 
দরবারে অভিষেগ উ্।পন করে। এই সময় তোগলক বংশীয় সম্রাট আলাউদ্দীন 
ফিরোজশাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। % তিনি এই অভিযোগ উপলক্ষে 
পূ্বব/ঞ্চলে মুসলমান শ।সন প্রবর্তনকল্পে স্বীয় ভাগিনেয় দিকান্দরশাহকে প্রচুর সৈন্য- 
বল সহ শ্রীহট্রে প্রেরণ করিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ সৈয়দ নাসিরউদ্দিন সিপা-ই-সালারকে 
তাহার সাহাধ্যার্থ প্রেরণ করা হইয়ছিল। 

সিকান্দর রাজ! গৌড়গেবিল্দকে পরাস্ত করা সহজসাধ্য নহে মনে করিয়! 
স্থষোগ প্রতীক্ষায় ব্রহ্মপুত্র তীরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই 
সময় হজরত শাহজালাল নামক জনৈক শক্তিশ।লী দরবেশ আসিয়৷ তীহার সহিত 
যোগদান করায়, সিকান্দরশ।হ তীঁহার উপদেশ।নুসারে সৈন্য পরিচালন! দ্বারা 
অল্লায়াসেই শ্রীহট জয় করিলেন। রাজা গৌড়গোবিন্দ পলায়নপর হইয়া আত্মরক্ষা ' 
করিলেন। ইংরেজ এঁতিহাসিক হণ্টারের মতে ১৩৮৪ গ্তীঃ অন্দে, বঙ্গেশ্বর দ্বিতীয় 
শামস্উদ্দীনের শাসনকালে এই ঘটন! হইয়াছিল। ৭, তদবধি শ্রীহটে হিন্দু রাজ্যের 
বিলোপ এবং মুসলমান শাসন প্রতিঠিত হয়৷ 

শ্রীহট্ট বিজয়ের পর, শাহজালালের উপদেশ মতে, সেনাপতি নাসিরউদ্দিন তরপ 
আক্রমণের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন । তরপাঁধিপতি আচাক নারায়ণ গৌড়গোবিন্দের 





* তরপের ইতিহাস-_ছৈয়দ আঁবছল আকবর কৃত, ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা। এবং শ্রীহট্রের 
ইতিবৃত্ত--২য় ভাঁগ, ২য় খণ্ড, ১ম অঃ, ১৬ পৃষ্ঠা । 
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লহর ] মধ্যমণি । ১৫১ 


পরাজয় বার্তা শ্রবণে ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, তীহার অশিক্ষিত 
অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রাবল পাঠন শক্তির সম্মুখীন হইয়া সফল লাভের 
আশা নাই, স্থৃতরাং সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু এই প্রস্তাবও ফলপ্রদ 
হইল না। উত্তর পাইলেন__কাজি নুরুদ্দীনের শেণিতের বিনিময়ে ইসলামধর্্ম 
গ্রহণ অথবা যুদ্ধ করিতে হইবে। 

আচাকনারায়ণ দেখিলেন, উক্ত উভয় প্রস্তাবের একটীও তাহার দ্বারা পালিত 
হইবার নহে। তিনি উপায়ান্তর বিহীন অবস্থায়, পরিবারবর্গসহ রাজধানী পরিত্যাগ- 
পূ্ববক ত্রিপুরেশ্থরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। * ব্রিপুরাধিপতি তীহাকে সাদরে 
গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাহার হত-রাজ্য উদ্ধারের কে।নরূপ চেষ্টা করিলেন না। 
কিয়তকাল পরে আচাকনারায়ণ ত্রিপুরা পরিত্যাগপূর্ববক তীর্থযাত্র। উপলক্ষে মথুরায় 
যাইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। 

এই বিজয় বার্তা দিল্লীতে পৌছিবার পর, সম্রাট আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ 
সৃষ্ট চিত্তে, বিজেতা সেন।পততি নাসির উদ্দীনের হস্তে তরপ রাজ্যের শ।সন ভার অর্পণ 
করিলেন। তদবধি নাসির উদ্দীনের বংশধরগণ ক্রমান্বয়ে এই রাজা কিয়ৎকাল 
শাসন করিয়াছেন। নাসির উদ্দীনের পরলোক গমনের পর তৎপুক্র সিরাজ উদ্দীন 
তরপের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ইহার মুসাফীর ও ফকির নামক ছুই পুজ্র জন্মগ্রহণ 
করেন। তন্মধ্যে মুসাফীর পিতৃ রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। মুসাফীরের 
সৈয়দ শাহ খোদাবন্দ, ইস্মাইল, সুলেমান ও ইব্রাহিম নামক চারি পু ছিল। সর্বৰ 
জ্যেষ্ঠ খোদাবন্দ পৈতৃক রাজ্য লাভ করেন। খোদাবন্দের পাঁচ পুত্র- তন্মধ্যে 
তৃতীয় পুজ শাহ ইআাইল পিতা কর্তৃক রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। কিন্ত 
তিনি বিষয়-বিতৃ্ণ ছিলেন) রাজ্য ভোগ অপেক্ষা বিদ্যা ও ধর্মচর্চাই তিনি অধিকতর 
শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তীহার জ্যেষ্ঠ ্রাতাদয়ও ধণ্্ানুরাগী ছিলেন। এই তিন 
ভ্রাতা বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়! “আউলিয়া” হওয়ায়, চতুর্থ পুজ ছৈয়দ মিকায়েল 
রাজ্যলাভ করেন। মিকায়েলের চারি পুজ্- নাজির খাঁ, আববাস বা দরওয়া খা, 
মুসা এবং মিনা বা স্থলতান। আববাস খা অগ্রজ কর্তৃক নিহত হন। মিকায়েল 
পুক্রগণের প্রতি বীতরাগ ছিলেন, ইহাদের মধ্যে মুসা খাকে কথঞ্চি ভাল ঝাসিতেন 
বলিয়া তাহাকেই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেন৷ তদনুসারে সৈয়দ- 
মুসা পিতৃরাজ্ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। মুসা দৃঢ়তার সহিত রাজ্য শাসনে প্রাবৃত্ 
হইলেন। 








* হন্টার সাহেবের মতে ১৩৮৪ শ্রীঃঅবে সী ও তরপ মু্লমানগণের হস্তগত হয়। 
তরিপুরেঙ্বর মহারাজ রতরমাণিক্য ১৩৬৬ শ্রীঃঅন্দে রাজত্ব করা যু্ার প্রমাণ ছারা পাওয়া গিয়াছে, 
কিন্ত তিনি কোন্‌ সময় পর্যান্ত কতকাল রাহ করিয়াছেন, জানা বাইতেছে না। তৎপরবর্তী 
রাজগণের সময় নির্ণয় করিবারও স্থবিধা ঘটে নাই । আচাকনারায়ণ, ত্রিপুরেশ্বর রদ্রমাণিক্যের 
কিবা তৎপরবর্তী রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ নির্ণয় করা! হুঃসাধ্য। 


5৫২ রাজমাল!। [ তৃতী 


তরপের অধিপতিগণের ক্রুমিক তালিকা অঙ্কন করিলে নিম্নলিখিত মত 
দাড়াইবে। 





সৈয়দ দি সিপা-ই-সালার 
সৈয়দ উর 
সৈয়দ গা, সৈয়দ হী 
শাহ খোদ।বন্দ 


শাহ হি 





] ] 
নাগর খা আব্বাস বা দরওয়। খা ডি মুসা মিন। বা স্থলতান 
সৈয়দ বিরাম 


উক্ত বংশপত্রিকা আলোচনায় জানা যায়, শাহ মিকায়েলের পরে তাহার 
তৃতীয় পুজ্র সৈয়দ মুসা পিতার স্থলবর্তী হইয়া রাজ্যশাসন করিয়াছেন। রাঁজমালার 
মতে তরপের শাসনকর্তা মুছে লক্ষর, অমরমাণিকোর বিপুলবাহিনীর সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। রাজমালার বাক্য এই,_- 

প্জিকুয়া গ্রামেতে সৈম্ভ কোঠ বান্ধি রৈপ। 
মুছে লঙ্কর সৈদ্ধিরাম তাতে ধরা গেল ॥” 
অমরমাণিক্য থও-_৪ পৃষ্ঠা । 

এস্থলে সৈয়দ মুসাকেই রাজমালার লেখক মুসে লক্ষর (মুছে লক্কর ) নামে 
আখ্যাত করিয়াছেন। “মুসা” শব্দকে “মুসে? কর! অস্বাভাবিক নহে। সেকালে 
ত্রিপুরার অধীনস্থ শাসনকর্তাদিগকে ললক্ষর উপাধি দেওয়া হইত; এই কারণেই 
সৈয়দ মুসাকে “মুসে লক্কর বলা হইয়াছে । 

সৈয়দ মুমা, অমরসাগর খননকার্ষ্যে মঞ্জুর প্রদান ন! করায়, মহারাজ অমর- 
মাণিক্য তরপ আক্রমণের. নিমিত্ত স্বীয় পুর ও প্রধান সেনাপতি রাজধর নারায়ণকে 
নিয়োগ করিলেন। তিনি চন্দ্রদর্প নারায়ণ, চন্দ্রসিংহ নারায়ণ, ছত্রজিৎ নাজির, 
সমরভীম নারায়ণ, সৌররাষ্ট্র নারায়ণ, সমরপ্রতাপ নারায়ণ, রণগিরি নারায়ণ, রণতীম 
নারায়ণ, রণযুঝার নারায়ণ, বীরঝম্প নারায়ণ, জগবম্প নারায়ণ, অর্জুন নারায়ণ, 
হরিচক্র নারায়ণ, গজসিংহ নারায়ণ, ত্রিবিক্রম নারায়ণ, প্রতাপসিংহ নারায়ণ, শক্রম্দিন 
নারায়ণ, চন্দ্রহাস নারায়ণ, স্তুপ্রতাপ নারায়ণ, হিচ্গুল নারায়ণ, হৈতন খা, রণসিংহ 
নারায়ণ, আশাবন্ত নারায়ণ, বীরসিংহ নারায়ণ, সমরবীর নারায়ণ প্রভৃতি সেনাপতি- 
গণসহ বাইশ হাঁজার দৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বাঙ্গালী সৈম্যদ্দিগকে প্রতাপ 


হর ] মধ্যমণি । ১৫৩ 


নারায়ণ প্রমুখ সেনাপতিগণের অধীনে প্রেরণ করা হয়। এই দলে জাঠা, খড়গ 
এবং ধনুর্ববাণধারী দুই সহস্র ঢালী সৈশ্য ছিল। এতঘ্যতীত গরুড়বাহ রচনা পটু 
সেন।পতি গরুড় নারায়ণ এবং সরাইলের ঈশা খা এই অভিযানে যোগদান করিয়া- 
ছিলেন। 

সেনানায়ক রাজধর, জিকুয়া গ্রামে যাইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। 
প্রথম যুদ্ধেই তরপের অধিপতি সৈয়দ মুসা পরাভূত হইয়া, স্বীয় পুক্জ সৈয়দ 
বিরাম সহ *% ধৃত ও পিঞরাবন্ধ হইলেন। তাহাদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাশের পিঞ্জরে 
ভরিয়। উদয়পুরে প্রেরণ কর৷ হইল। দরবারে উপস্থিত করিবার পর, রাজাজ্ঞায় 
পুন্র মুক্তি পাইলেন, সৈয়দ মুস! ( মুসে লক্ষর) কার!গারে স্থান লাভ করিলেন। ণ' 
শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণেতার মতে সৈয়দ মুসার পুত্রের নাম সৈয়দ আদম ছিল; ইহা 
বিরামের নামান্তর হইতে পারে ; অথবা শ্রীহট্রের তদ।নীন্তন শ্রসনকর্তী আদমকে 
ভ্রমপ্রযুক্ত সৈয়দ মুম।র পুভ্র বল! হইয়াছে। 

_ এই যুদ্ধে শ্রীহট্ের তদানীস্তন জামিল আদম বাদশাহ, সৈয়দ মুসার সাহাধ্য 
করিয়াছিলেন। ইহাকেও দমন করা কর্তব্য বোধে কুমার রাজধর পিতৃ আজ্ঞানুসারে 
সসৈচ্যে শ্রীহট্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় রাস্তায় আশঙ্কার কারণ থাকায়, 
সৈম্যগণ গরুড়ব্যুহ রচনা করিয়াছিল । 

ত্রিপুর বাহিনীকে কিয়ন্দুর অগ্রসরের পরে জলপথের আশুয় গ্রহণ করিতে 
হুইয়াছিল। ইহার! জিনারপুর হইয়া, সুরমা নদী পথ অবলম্বনে অগ্রসর হয়। 
শ্রীহট্ের শাসনকর্তা আদম এই বার্তা শ্রবণে স্বীয় দলবল দহ অগ্রসর হুইলেন। 
ত্রিপুর বাহিনী স্ুম্্মা নদী পার হইয়া, গোধারাণী নামক স্থানে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন 
হইল। এই যুদ্ধে গজারোহী ত্রিপুর সেনানী এরাজিত (অরিজিত 1) নারায়ণ বিশেষ 
বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উত্তয় পক্ষে দীর্ঘকাল ব্যাপি তুমুল যুদ্ধের পর, 
ত্রিপুরার জয় হইল। বিজয়স্রী-ভূষিত রাজধর, সুষমা তীরে শিবির স্থাপন করিলেন; 
ফতে খা, পাঠান সৈশ্যসহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন ; তিনি দেখিলেন, 





* সৈয়দ বিরামের নাম রাজমালা। রচগ্জিতার হস্তে বিকৃত হইয়াছে। তিনি “সৈরূণ” শব্দকে 
“নৈদ'এ পরিণত করিয়া! নামটা “সৈদবিরাম” করিয়াছেন। আমাদের সম্পান্থ রাজমালায় এই 
নাম অতিরিক্ত মাত্রায় মার্জিত হইয়া, “সৈদ্ধিরাম মৃষ্তি ধারণ করিয়াছে! ইহা পরবর্তী 
সংশোধনের ফল। 

+প্বীশ ঘর! করি ছুই জনেরে চালায়ে। 
অতিকষ্টে বাঁশঘরে উদয়পুরে যাকে ॥ 
পুত নিল ভিন্ন লোকে বুড়া নিল আনে । 
সৈদবিরাম ছোঁড়া হইল বুড়া বন্দিখানে ॥ 


টিন রর রগ ক নিত সিল রি কলাম 


১৫9 রাজমালা। [তৃতীন 


অবস্থা যেরূপ দীড়াইয়।ছে, পলায়নপর হইয়া আত্মরক্ষা! করা অসম্ভব। উপায়ান্তর না 
দেখিয়া তিনি রাজধরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। 

অতঃপর কুমার রাজধর শ্ীহটে যাইয়া নগর অধিকার পূর্বক কিয়দ্দিবস 
তথায় অবস্থান করেন। এই সময় তিনি বিজয়-চিহু স্বরূপ এক সরোবর খনন 
করাইয়া তাহ।র ন|ম “আদি র/জধর সাগর” রাখিয়াছিলেন। 

শ্রীহট্রের শ।সন সম্বন্ধীয় যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়! রাজধর দেব, ফতে খঁকে 
লইয়! রাজধানী অভিমুখে যাত্র। করিলেন । তিনি ইট! গাম হইয়া উনকে।টা তীর্থে 
এবং তথা হইতে উদয়পুরে গিয়াছিলেন। 

ফতে খাঁকে রাজ দরবারে উপস্থিত কর! হইলে, মহারাজ অমরমাণিক্য উহাকে 
সাদরে এবং সণণ্মানে গ্রহণ করিয়।ছিলেন। দরবারে রাজ-জামাতার বাম পার্থ 
তাহার উপবেশনের স্তান নির্দিষ্ট হইল। তিনি উদয়পুরে রাজ সম্মানে ছিলেন, 
পঞ্চাশ জন অগ্থারোহী তাহার অঙ্গ-রক্ষী ভাবে সর্বদা নিযুক্ত থাকিত। অভঃপর 
ফতে খা বশ্যতা স্বীকার করায়, একটা হস্তী, পাঁচটা অশ এবং নানাবিধ বন্ত্র উপহার 
গরদ।ন দ্বার তাহাকে বিদায় করা হইয়াছিল। তরপের শ।সনকর্তা সৈয়দ মুস।ও 
(মুসে লক্কর) ইহার সঙ্গে বন্ধন দশা হইতে মুক্তিলাভ করেন। ইহার পর 
পাঠানগণ পুনরধিকার না করা পর্যা্ত ্রীহট প্রদেশ ত্রিপুরার শসনাবীন ছিল। 

রাজমালার মতে ১৫০৪ শকে ফতে খকে লইয়া কুমার রাজধর শ্রীহট্ট ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। % অমরমাণিক্োর শ্রীহট্র বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ উৎকীর্ণ একটা 
রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সেই মুদ্রায় নি্োক্ত বাক্যগুলি লিখিত আছে ;__ 


চি 


ূ (পিংহমুস্তি ) 









শ্রীহ্ট বিজয়ী 
জযুতামর 
মাণিক্য দেব শ্রী 

অমরাবতি দেব্যো 





শক ১৫০৩ 


০ 


এই মু্রার প্রতিকৃতি এস্থলে সংযোজিত হইল। তাহা আলোচনায় জানা 
যাইতেছে, মহারাজ অমর ১৫০৩ শকা্দায় শ্রীহট্ট জয় করিয়াছিলেন_:১৫০৪ শকে 
নহে। মুদ্রা সন্বন্ধীয় প্রমাণ যে রাজম।লার উক্তি অপেক্ষা প্রবল এবং নির্ভরযোগা, 









* পনর শ চারিশক পৌষ মাস শেষে । 
মাঘের পনর দিনে ফতে খা লৈয়া আসে ॥» 


অমরমাণিক্য খণ্ড_ ১৭ পৃষ্ঠা । 


'রাজমালা_ তৃতীর লহর-_১৫৪ পৃষ্ঠ। 





মহারাজ অমর মাণিক্যের ্রীহট্র বিজয় সুচক মুদ্রা। 
১৫০৩ শক। 





লহর] মধ্যমণি । ১৫৫ 


তাহা বলা নিশ্প্রয়োজন। “ রাজমালার উক্তির সহিত মুদ্রার বিবরণ আলোচনা করিলে 
বুঝা যায়, কুমার রাজধর ১৫০৩ শকে শ্রীহট বিজয় করিয়া, তথায় কিয়ৎকাল 
অবস্থান করিয়া শ।সন-শৃঙ্খলা ও দীঘিকা খনন|দি কার্ধ্য সম্প।দনের পর, ১৫০৪ শকের 
মাঘ মাসে ফতে খাঁকে সহ রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাহার যুদ্ধ 
জয়ের পর শ্রীহট্টে অবস্থানের কথা রাজমালায় পাওয়! যাইতেছে । 


সি 


পারিবারিক কথা । 

র!জ পরিবারের পারিবারিক প্রথার বিষয় মেটা মুটি ভাবে রাজমালা প্রথম ও 
দ্বিতীয় লহরে প্রদ।ন করা হইয়।ছে। তৃতীয় লহরে যে সকল কথার উল্লেখ পাওয়া 
যায়, তাহার স্থুল বিবরণ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে। 

তৃতীয় লহরের অন্তর্গত ত্রিপুরেশ্খরগণের মধ্যে কে কোথায় বিঝাহু করিয়া- 
ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । মহারাজ অমরমাণিক্যের 
পট্ট-মহিষীর “িমরাবতী” নাম রাজমালায় পাওয়া! যায়, তিনি 
সৈম্যাধ্যক্ষ ছত্র নাজিরের ভগ্নী ছিলেন, পিতার নাম পাওয়া! যাইতেছে না। রাজধর- 
মাণিক্যের মহিষীর নাম রাজমাল।য় লিখিত হয় নাই। তীহার গ্রচারিত ১৭০৭ 
শকাব্দের একটা মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে একমাত্র রাজার নাম উৎ্কীণ 
হইয়।ছে, মহারাণীর নামের উল্লেখ নাই; সুতরাং মহারাজ রাজধর কোথায় বিবাহ 
করিয়াছিলেন, এবং তাহার মহিষীর নাম কি ছিল জানিবার উপায় নাই। 
যশোধরমণিক্যের মহারাণীর “যশর।ণী” নাম পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু পরিচয় পাওয়া 
যায় নাঁ।: কল্যাণমাণিক্যের তিন মহিষীর মধ্যে প্রনা মহিষীর নাম ছিল 
'িহরবতী+ | *% অন্য মহিষীর নাম কলাবতী। আর এক মহিষীর নাম এবং 
মহারাণী সহরবতী প্রভৃতির পরিচয়সুচক কোন কথা পাওয়া যায় না। 

মহারাজ আচে।ঙ্গ ফএর সময় রাজা ও রাণীর এক নাম নির্ধারণের প্রথা 

প্রাঈীনপন্ধতি প্রবর্তিত হয়। ৭ আচোঙ্গ ফা মহারাজ ডাঙ্গর ফএর পিতামহ 
রক্ষারচেটো।  ছিলেন। আচোনগ ফা গ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছেন ; 
স্বতরাং রাজ ও রাণীর এক নাম রক্ষা করা ন্নাধিক সাতশত বৎসরের প্রাচীন প্রথা 


বৈবাহিক বিনরণ। 





* উদকবপুরস্থ জগন্নাথ দেবের মন্দির গাত্রে সংস্থিত শিলালিপির ২য় শ্লেেকে পাওয়া যায,_ 
শশরীশ্রীকল্যাপমাণিক্য দেবস্তাডূত কণ্ধণঃ | 
আঁনীৎ শ্রীদহরবতী মহিষীন্দুমতী পরা ॥” ইত্যাদি। 
শ* “আচোল রাজার নাম আচোঙ্গ মা রাণী | 


তদবধি রাপ্গ রাণী এক নাম জানি ॥৮ 
রাঁজমালা - ১ম লঙর, ৫8 পৃষ্ঠা । 


মলে রাজ্মালা। [ তৃতী্ব 


বলিয়া নির্ারণ করা যাইতে পারে। অতঃপর কোন কোন রাজার শাসনকালে এই 
নিয়ম ভঙ্গ হইয়া থাকিলেও সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হয় নাই। রাজমালা তৃতীয় লহরের 
অন্তর্গত রাজন্যবর্গের মধ্যেও উক্ত প্রাচীন প্রথা রক্ষার চেষ্ট1 ছিল। মহারাজ অমর- 
মাণিক্যের মহারাণীর নাম অমরাব্তী। % মহারাজ যশোধর ম।ণিক্যের প্রাধানা 
মৃহিষীর নাম ছিল 'গৌরীলক্ষমী” ; তাহার রাজস্বকালে প্রচারিত ১৫২২ শকের একটা 
মুদ্রায় অস্কিত আছে-_“্রী-্রীশে।মণিক্য দেব, প্ীগৌরীলক্ষমী মহাদেবি”। এ শকের 
আর একটা মুদ্রা আলোচনায় জানা যায়, মহারাজ যশেধরের “জয়া” বা “জয়াবতী” 
নান্বী আর একজন পট্ট-মহিষী ছিলেন। উক্ত মুদ্রায় উতকীর্ণ হইয়াছে_“ভ্রীত্রীষশো- 
মাণিক্য দেব, শ্রীলক্গীগৌরী জয়া মহাদেবী£৮। এততদ্ছার| মহারাণীগণের নাম 
“গৌরীলক্্মী” এবং 'জয়া” থাকা প্রমাণিত হইলেও প্রাচীন প্রথা রক্ষার অনুরোধে 
প্রধান! মহিষীর নাম “যশোরাণী” রাখা হইয়াছিল, রাজমালা আলেো।চনায় ইহা জানা 
যাইতেছে। ণ" উদয়পুরস্থিত গোপীনাথের মন্দিরগাত্রস্থ ১৫৭২ শকের শিলালিপি 
আলে।চন।য় জান। যায়, মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের মহার।ণীর নাম “কলাবতী? ছিল । % 
ইহা রাজার ন।মের সহিত রাণীর নামের সামঞ্জস্ত রক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়াই 
মনে হয়। একটী পারিবারিক প্রাচীন প্রথা এত দীর্ঘকাল প্রচলিত রাখা, ঝাজগণের 
প্র/টীনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জাঙ্জবল্যমান দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

বহু বিঝাহের ফল ভাল না৷ হইলেও কোন রাজ।ই তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন 
বলিয়া মনে হয় না, ইহাও একরকম পারিবারিক প্রথার মধ্যেই 
দাড়াইয়। ছিল। মহারাজ বশোধরের "ছুই মহিষী থাকা মুদ্রার 
প্রমাণদ্থারা জান। গিয়াছে। মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের তিনজন মহিষী থাকিবার 
প্রমাণ 'শ্রেণীমালা” গ্রন্থে পাওয়া যায় ;-- 

“উপর কিল্লাতে কল্যাণ থানাঁদার ছিল। 
প্রথমে এক বিবাহ সে কালে করিল ॥ 


বছ বিবাহ। , 





* "অমরমাণিক্য রাজ! বৈসে সিংহাসন ॥ 
অমরাবতী মহাঁদেবী সতী পতিমতি। 
তান গর্তে চারিপুত্র ষোগ্যবান্‌ অতি 1” 
রাজমালা__৩ম লহর, ২ পৃষ্ঠা । 


1 প্বশমাণিক্য স্বর্গ হৈল মথুরাতে | 
বথাবিধি সংস্কার হইলেক তাতে ॥ 
শদ্ধাদ্দি মহোৎসব করে যশরাণী 1” 
রাজমালা_৩য় লহর, ৬৩ পৃষ্ঠা । 


$ “সোমনদ কলধোত মঞ্জুকলসং চক্রা্দি শোভং মঠং 
ভক্ত্ৈবাতি কলাবভীপতিরসৌ কল্যাণদেবো দে 080 
্ শিলালিপি সংগ্রহ -_১৮ পৃষ্ঠা! 


লইর] মধ্যমণি। ১৫৭ 


সে রাণীর গর্তে জন্মে গোবিন্দমণিকা। 
তরমুজ জগন্নাথ ছিল ধন্দাধিক্য ॥ 
আরেক কনিষ্ঠ পদবী করিব বৃপতি 1 
যাদব রাজবলাই তাহান সম্ততি ॥ 
নৃপতি হইয়া কল্যাণমাণিক্য রাজন । 
আর এক বিৰাহ করে নৃপতি ষেমন ॥ 
সে রাণীর গর্তে জন্মে নকত রায় | 
ছত্রমাঁণিক্য নাম হইল তাহার |” 
. শ্রেণীমালা। 
রাজগণের বিবাহ সংখ্যা সম্যক রাজমলাঁয় উল্লেখ করা হইয়াছে, এমন বলা 
যাইতে পারে না। উক্ত গ্রন্থে অনুল্লেখিত অনেক রাজমহিষী থাকিবার জন্ত/বনাই 
অধিক। স্ুলকথা, সেকালের রাজগণ যত ইচ্ছা বিবাহ করিতেন, সংখ্যার 
ন্যনাধিক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন না । র/জমাল! লেখক কোন কোন রাজার মহিষী 
খ্যা “বুড়ি” হিস|বে গণনা করিয়।ছেন ; পাঁচ গণ্ডায় এক ঝুড়ি ধরা হয়। 
কোন রাজার পরলোক প্রাপ্তি হইলে, তীহার উত্তরাধিকারী রাজ্যভার 
সত রাজার অস্তেষ্ট গ্রাহণান্তে, মৃত রাজার তান্তোষ্ঠি ক্রিয়া সম্পাদনের অনুমতি 
জিয়া সম্পাদন। প্রদান করিবার প্রথা . এই সময়ও অক্ষুণ ছিল। মহারাজ 
অম্রমাণিক্যের মৃত দেহ রজধরমাণিক্যের অনুমত্যনুসারে এবং কল্যাণমাণিক্যের 
পরিত্যক্ত কলেবর মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের অনুমত্যনুসারে দাহ করা হইয়াছিল। 
মহারাজ যশোধরমণিক্য মধুরায় দেহরক্ষা করিয়াছিলেন; স্থৃতরাং তাহার সকার 
কালে এই পদ্ধতি রক্ষিত হইয়াছিল কি না, জানিবার উপায় নাই। রাজমালায় 
পাওয়া যাইতেছে ;-_- 
প্যশমাণিক্য ন্বর্ণ হৈল মথুরাতে। 
যথাবিধি সংস্কার হইলেক তাতে 1” 
এই “যথাবিধি” বাক্যদ্বারা সকারের অনুমতির বিষয়ও বুঝায় কি না, এবং 
বুঝাইলে, কে সেই অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য। 
মহারাণীর আদেশে রাজার অন্ত্ো্রি ক্রিয়া নিষ্প/দিত হওয়া অসম্ভব নহে। 
তুকালে কল্য।ণমাণিক্য সিংহাসন লাভ করেন, তাহার জ্যেষ্ঠ পুক্প গোবিন্দদেব 
যশোধরমাণিক্যের সঙ্গে ছিলেন। * ম্থৃত রাজার সকার জন্য তথুকর্তৃক আদেশ 
হওয়াও বিচিত্র নহে। 





* সংস্কৃত রাঁজমালায় কল্যাণমাণিক্য প্রসঙ্গে পাওয়া যায় ;-_ 
*পূর্বস্থী গর্ভজস্চৈকঃ পুত গোবিন্দ নামকঃ। 
বশমাণিফা নিকটে স চ বারাঁনসী স্থিত।”__সংস্কৃত রাঁজমাল!। 


১৫৮ রাজমাল!। [তৃতীয় 


এই কালেও রাজপরিবারে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। মহারাজ 
অমরমাণিক্যের পট্ট-মহিষী মহারাণী অমরাবতী পতির চিতারে হণ 
করিবার প্রমাণ রাজম।লায় পাওয়া যায়। 

ত্রিপুর রাজপরিবারের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে জ্যেষ্ঠ পুল্র পৈতৃক সিংহাসন 
যুবরাজ উপাধি রা লাভ করিতেন। রাজার পুক্র না থাকিলে সিংহাঁসনের দাঁৰি 
ভাবী রাজ নির্দাচন। ভ্রাতার প্রতি বপ্তিবার নিয়ম ছিল। এরূপস্থলে রাজোর প্রধান 
ব্যক্তিগণের এবং প্রকৃতি পুঞ্জের অভিমত গ্রহণ করিতে হইত। এবং সময় সময় 
সিংহাসন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইতেও দেখ! যাইত। মহারাজ অমরমাণিকায এই 
অশান্তি নিবারণ কল্পে “যুবরাজ' পদের স্থষ্টি করেন। তিনি স্্ীয় জ্যেষ্ঠ পুক্র 
রাজবল্লভ নারায়ণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়।ছিলেন। তীহার পরলোক গমনের 
পরে, দ্বিতীয় পুক্র রাজধরনারায়ণকে (পরে রাজধরম।ণিক্য ) পুনর্ববার যুবরাজ 
পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এবিষয়ে রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে ৮ 


মহমরণ প্রথা । 


“তার পরে মার ছিল বিধির লিখন। 
রাজপুত্র মৃত্যু রাজদুল্লভ নারায়ণ ॥ 
" অমরমাণিক্য রাজ! শোকে অচেতন । 
পরে যুবরাজ করে রাজধর নারায়ণ ॥৮ 
অমরমাণিক্য খণ্ড __১৭ পৃষ্ঠা । 


প্রাচীন রাজমালায় অমরমাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;-- 


“কত দিনে নৃপতির বড় পুত্র মৈল ॥ 
শোক পাইল নরপতি পুত্রের কারণ । 
যুবরাজ কৈল রাঁজধর নারায়ণ ॥” 
রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালার বাক্যও এতদনুরূপ ; তাহা নিন্সে 
প্রদান কর1 যাইতেছে। 
প্নানা সুখে মহারাজ প্রজাঁগণ পালে । 
কত দিনে নৃপতির জোয্ঠ পুত্র মৈলে ॥ 
শোক অতিশয় পায় নৃূপতি তখন। 
যুবরাজ করিল রাজধর নারায়ণ ॥” 


শ্রেণীমাল! গ্রন্থেও রাজধরের “যুবরাজ” উপ|ধির বিষয় উল্লেখ আছে ;__ 


“উদয়পুর রাজ্য মগলে শাসিল। 
মন্থ নদীতে যাইয়া রাজা মৃত্যু হৈল ॥ 


ক ক ক ঙ্ 
তান পুত্র রাজধর যুবরাজ নৃপতি । 


ভাদম্জ অঙ্সা (তির আটনিালিলে লিক 0 


লহর] মধ্যমণি । ১৫৯ 


এই সময় হইতেই ত্রিপুর রাজপরিবারে যুবরাজ নিয়োগের কলাণকর প্রথা 
প্রবন্তিত হয় ; তদবধি এই নিয়ম অক্ষুণ্ন ভাবে চলিয়] থাকিলেও ইহার সকল ভে!গ 
সকল রাঁজা বা যুবরাজের ভাগো ঘটিয়া উঠে নাই । তদ্বিবরণ ক্রমশঃ বিকৃত হইবে । 

রাজমালার সংগ্রাহক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়, ভ্রম প্রণোদিত হইয়া 
মহারাজ কল্যাণমাণিককে “যুবরাজ” পদের প্রীবর্তক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, 
যথ। ;- 

“মহারাজ কলা।ণমাণিকোর রাগ্যাভিষেকের পুর্বে জগতের সাধারণ বিধি অনুসারে 
জেট পুত্র পৈত্রিক রাজদও ধারণ করিতেন। কলাপমাণিক্য স্বী জোষ্ঠ পুত্রকে শীস্্ান্থারে 


যৌবরাগ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন 
কৈলাস বাবুর রাজম!লা--১ম ভাগ, ৪র্থ অঃ, ৩৭ পৃষ্ঠা। 


কল্য।ণমাণিক্যের উদ্ধতন তৃতীয় রাজা অমরমাণিক্যের শাসন কালে “যুবরাজ? 
উপাধি প্রবপ্তিত হইবার কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে । কৈলাস ঝবুর এই উক্তি 
ভ্রম প্রণোদিত । 
মহারাজ কল্য।ণমাণিক্য রাজকুমার ও রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের ঠাকুর? 
রাজকুমারগণের ঠাকুর উপ|ধির প্রবর্তন করেন। তদবধি রাজপরিবারে এই উপাধি 
উনি! চলির৷ আসিতেছে । 


পারিবারিক প্রথা সম্বন্ধীয় আরও অনেক কথ! বলিবার আছে, তাহ! পরবস্জী 


লহরে বণিত হইবে। 
সাহিত্যান্ুরাগ। 


ত্রিপুরেশ্বরগণ আবাহমানকাল সাহিত্যানুরাগী এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের 
পৃষ্টপোষক ছিলেন। মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসন কালে, তদীয় অনুজ্ঞায় 
রাজমাল! দ্বিতীয় লহর রচিত হইয়াছে। তৃতীয় লহরের অন্তভূতি রাজগণ সকলেই 
বিদ্যা মুরাগী এবং বঙ্গত|ষ|র পক্ষপাতী ছিলেন; মূল গ্রন্থ আলোচনা করিলে এবিষয়ের 
বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 


ধন্ম মত ও ধর্মাচরণ । 
ত্রিপুরেশ্বরগণের ধশ্মামুরাগ এবং ধর্ম্সসংরক্ষণের চেষ্টা স্মরণাত্তীত কাল হইতে 
সমভাবে চলিয়া আসিতেছে । জলাশয় প্রতিষ্ঠা, দেবায়তন 
প্রতিষ্ঠা, দেবতা স্থাপন, ভূম্যাদি বিবিধ প্রাকারের দান ও যত 
সম্পাদন প্রভৃতি ধর্্মানুমোদিত সতকাধ্য সম্পাদন দ্বার! তাহারা বংশ পরম্পরা ধর্মের 
মর্যাদা রক্ষা করিয়া আদসিতেছেন, এবং এই সাদনুষ্ঠানের নিমিত্ত অনেক ভূপতি 
চিরন্মরণীয় হইয়াছেন 


ূ সাধারণ কথা। 


১৬০ রাজিমাল]। 1 তীয় 


রাজমালার প্রথম লহরে বলা হইয়াছে, ত্রিপুরার রাজবংশ প্রথমতঃ শৈব 
ছিলেন, ক্রমশ: মত পরিবর্তনের ফলে পরিশেষে বৈষ্ণব ধর্ম 
অবলম্বন করিয়াছেন। এই পরিবর্তন অল্প সময়ে ঘটে নাই; 
অনেককাল শৈব ধন্্দ আচরণের পর, সাহারা আপন আপন প্রবৃত্তি ও বিশ্বাস অনুসারে 
কেহ শিব-মন্ত্রে, কেহ শক্তি-মন্ত্রে এবং কেহ বা বিষু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে ছিলেন, 
এই অবস্থায় কিয়কাল অতিবাহিত হইবার পরে, উত্তরোস্তর পুর্ণমাত্রায় বৈষণৰ 
মতাবলম্বী হইয়াছেন। 

ত্রিপুরেশ্বরগণ শৈৰ মতাবলম্বী থাক৷ কালে সগর দ্বীপ হইতে সমাগত দণ্িগণ 
উহাদের দীক্ষাপ্ডরু ছিলেন। শৈব মতের সহিত শান্ত মতের প্রভাব রাজপরিবারে 
প্রবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে, কোন কোন রাজা মৈথিল ও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ হইতে দীক্ষা 
* গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীস্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশধরগণের প্রাভাবে রাজবংশ 
নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব হইয়াছেন, এবং তদবধি নিত্যানন্দ সন্তানগণই এই বংশের গুরু 
নির্বাচিত হইয়াছেন। যে সময়ে, ষে ভাবে প্রভু সন্তানগণ রাজপরিবারের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে ; এস্থলে রাজগণের 
ধর্্মানুমোদিত সৎ কাধ্যাবলীর কিঞ্চিৎ নিদর্শন প্রদান করা যাইতেছে । 


জলাশয় প্রতিষ্ঠা । 
সকল ধর্মমশস্কের মতেই জলাশয় প্রতিষ্ঠা বা জলদান অমোঘ পুণ্য-জনক 
কার্য । আর্ধ্য-শান্ক।(রগণ এই জীব-হিতকর কার্ধ্যকে অতি উচ্চসম্মান প্রদান 
করিয়াছেন; তাহা করিবার বিশিষ্ট কারণও আছে । “জল শব্দের বু পর্য্যায়ের 
মধ্যে 'জীবন, শব্দ পাওয়া যায়। “রাঁজনির্ঘণ্ট, গ্রস্থের মতে,_ 
“অন্নেনাপি বিন! জন্তঃ প্রাগাল্‌ ধারন্সতে চিরম্‌ । 
তোস্থাভাবে পিপাসার্ত: ক্ষণাৎ প্রাখৈধিমুড্যুতে ॥৮ 
জল, জীবন ধারণের প্রধানোপাদ।ন, সুতরাং জলে ও জীরনে পার্থক্য নাই, এই 
কারণেই জলকে “জীবন” বলা হইয়াছে । প্রাণীদিগকে বিশুদ্ধ বারি দান করিলে 
জীবন দনের ফল লাভ হয়। এই কারণেই আধ্য খধষিগণ জলাশয় দানের অমোঘ 
মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। 
নানা গ্রন্থে জলাশয়ের পর্যায় পাওয়া যায়। মেদিনীকোষ, অমরকোষ, 
জলাশয়ের পর্যায় ও শব্দরতু।বলী, দ্বির্ূপকো ষ প্রভৃতি গ্রন্থে জলাশয়ের পর্য্যায়ে, যন্ত্র 
প্রনারজেদ।  কুটক, পদ্মাকর, তড়াক, তটাক, তড়াগ, তড়গ, সরোবর, সাগর, 
পু্রিণী প্রভৃতি অনেক শব্দ পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণের মতে জলাশয় অফ্টধা 
বিভক্ত হইয়াছে ;__ 


“কুপবাপী পুক্ধরিণ্যো দীধিক1 দ্রোণ এব চ। 
তড়াগঃ সরসী চৈব সাগরম্চাষ্টমো মতঃ ॥৮ 


ধন্দ মত। 


শহর] মধা-মপি। ১৬১ 


জলাশয় খননের ফল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত অনেক আছে, তাহার একটী এ স্থলে 


জলাশয় খনন ও প্রদান করা গেল। 
উৎসর্গ ফল। 


“সেতুবন্ধ বুতা ষে চ তীর্থশৌচ রতাশ্চ ষে। 
তড়াগ কূপ কর্তারো মুচ্যস্তে তে তৃষাভয়াৎ ॥৮ 
আদিত্যপুরাণ। 
জলাশয়েতুসর্গ তত্বে লিখিত আছে »_ 
“সংক্ষেপাত্ত, প্রবক্ষামি জলদান ফলং শৃণু। 
পুফরিণ্যাদিদানেন বিষুঃ গ্রীণাতি বিশ্বধূক্‌ ॥৮ 
পল্পপুরণে পাওয়া যায়; * 
“এতান্মহার।জ [বিশেষ ধর্মান করোতি যো্যান্বথ শুদ্ধবুদ্ধিঃ | 
স যাতি ব্রহ্মালয়মেক কল্পং দিবং পুনর্ধাতি তখৈব দিবাম্‌ ॥৮ 
পদ্লপুর্রাগ-_স্থষ্টিখণ্ড। 
উক্ত পুর।ণে, জলদাতার কালবিশেষে ফল লাভের কথাও পাওয়া যায় ;__ 
“পাবি কালে স্থিতং তোয়ং অগ্রিষ্টোম সমং স্থৃতম্‌। 
শরতকালে স্থিতং তোয়ং যহুক্ত ফল দাঁয়কম্‌ ॥ 
বাজপেয় ফল সমং হেমন্ত শিশর স্থিতম্্‌। 
অশ্বমেধ সমং প্রানুর্বসন্ত সময় স্থিতং ॥৮ 
জলাশয় প্রতিষ্ঠা ও জলদান সন্বন্ধীয় আরও অনেক কথা আছে, এ স্থলে 
এতদ্তিরিস্ত আলোচনা করিবার সুবিধা নাই । 
জলাশয় প্রতিষ্ঠা ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের পুরুামুক্রমিক পুণ/জনক অনুষ্ঠান। 
জিপুর রা্গ্রবর্গ কর্তৃক রাজমাল! প্রথম ও দ্বিতীয় লহরে তাহাদের এই সংকার্ধ্যের বিস্তর 
গলাপর পতিগা। নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয় লহর আলোচনায় জানা যায়, 
মহারাজ অমরমাণিক্য উদয়পুরে “অমর সাগর” খনন করিয়া ছিলেন। এই বিশাল- 
বাপী সেণামুড়া মৌঞ্জায় অবস্থিত । ইহার দৈর্ঘ্য ১২২৮ গজ ও প্রস্থ ৩০২ গজ। 
ইহার গর্তে ১২/০ বার দ্রোগ এক কাণি ভূমি পতিত হইয়াছে। এই সরোবর 
খননো!পলক্ষে পুর্ববব্গ ও আাসামপ্রদেশ ব্যাপী যে সমারোহ ব্যপ।র ঘটিয়[ছল, তাহা 
পূর্বে বলা হইয়াছে । এতদ্বাতীত অমরপুরে ইহার খণিত অমর সাগর ও ফটিক 
সাগর বিদ্যমান রহিয়াছে । অমরমাণিক্যের পুক্র মহারাজ রাজধরমাণিক্য, উদয়পুরস্থ 
রাজধরলগর মৌজায় ৩৬০ গজ দীর্ঘ, ২৪০ গজ প্রস্থ এক দীধিক! খনন 
করাইয়াছিলেন। ইহা অধুন৷ প্রতিষ্ঠিত নগরের পশ্চিম দিকস্থ জামভুড়ি ছড়ার পূর্ববপাড়ে 
অবস্থিত। রাজধরের পুজ যশোধর শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারেন নাই, ত্রীহার 
জলাশয় খননাদি পুণ্য-কশ্মানুষ্টানের অবসর ঘটিয়াছিল বলিয়া! মনে হয় না। 
যশোধরের পরবর্তী রাজা কল্যাণমাণিকা কর্তৃক প্রতিঠিত কল্যাণসাগর ২২৪ গজ 


১৯২ রাজমাল1 । [তৃতীয় 


দীর্ঘ ও ১৬০ গজ প্রস্থ। এই সরোবর ত্রিপুরাস্থন্দরী দেবীর মন্দিরের পূর্বদিকে 
অবস্থিত; এই জলাশয় সাধারণতঃ “মাতার বাড়ীর দীঘি” নামে পরিচিত। রাজমালায় 
পাওয়া যায়, দেবীর প্রত্যাদেশানুসারে এই জলাশয় খনিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের 
৬৭ পৃষ্ঠায় এবং প্রথম লহরের ১২৭ পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ প/ওয়া যাইবে । 
এতদ্বযতীত দক্ষিণ চন্দ্রপুর মৌজায় ইহার খণিত ৮* * ৪০ গজ বিস্তৃত আর একটা 
দীর্থিকা বিদ্যমান রহিয়াছে । কসবায় “কল্যাণসাগর, নামে যে ম্থুবিশাল বাপী 
দেখিতে পাওয়া যায়, আহা এই মহাপুরুষের সমুজ্জ্বল কীর্তি । ত্রিপুরা ডিষ্্টবোর্ড 
এই জলাশয়ের পক্কোদ্ধার উপলক্ষে আকার খর্বব করিয়া ইহার বিশালতা এবং 
সৌন্দর্য ন্ট করিয়াছেন। কসবার মুন্সেফী আদালত এই সরোবরের উত্তর তীরে 


স্থাপিত হইয়াছে। 
দেবালয় ও দেবতা প্রতিষ্ঠা। 


দেবায়তন গঠন এবং দেবতা প্রতিষ্ঠার অমোঘ ফলের কথা শান্ুগ্রস্থ সমূহে 
কীর্তিত হইয়াছে। দেবায়তন ও দেবতা প্রতিষ্ঠার ফল সংক্ষিপ্ত 
ভাবে নিন্ম উল্লেখ কর! যাইতেছে 7 


“কৃত্বা দে বালম্ং সর্ব প্রতিষ্ঠাপ্য চ দেবতা ম্‌। 
বিধায় বিধিবৎ চিত্রং তল্লোকং বিন্দতে গ্রুবম্‌” 
মঠ গ্রতিষ্টা তব্ম্‌। 


এতদ্বিযয়ক অধিক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে যাওয়া নিশ্ায়োজন। ত্রিপুর 
ভূপতিবৃন্দ এই সৎকার্্যানুষ্ঠানকে পুরুষানুক্রমে অবশ্য কর্তব্য 
মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজম।ল৷ প্রথম ও দ্বিতীয় লহরে 
এবন্িধ সদনুষ্ঠানের বিস্তর পরিচয় পাওয়া। গিযছে। এস্থলে তৃতীয় লহরে প্রাপ্ত 
বিবরণ সমুহের সংক্ষিপ্ত সার নিদ্গে দেওয়া গেল । 
মহারাজ অমরমাণিক্য সিংহাসন লাভ করিয়া শান্তিতে রাজত্ব করিতে 
রী পারেন নাই। তাহার রাজত্বের প্রারস্ত কাল হইতেই মঘ ও 
অমরমাণিকোর মুসলমান প্রভৃতি প্রবল প্রতিদবন্দ্ীর সহিত আহবে লিপ্ত থাকিতে 
স্থাপিত সঠ ও বিশ্রহ। হইয়াছে, এবং সেই সূত্রে বিস্তর অশান্তি ও উপদ্রব ভেগ করিতে 
হইয়াছে । তদ্বিবরণ পরে বিবৃত হইবে । এই অবস্থায়ও মহারাজ অমর, পুণ্য 
কার্যে পুর্বব পুরুষগণের পদ্াঙ্ক অনুসরণ করিতে পরাস্মুখ হন নাই। তিনি উদয়পুরে 
প্রস্তর দ্বারা এক মঠ নিশ্মাণ করাইয়া জগন্নাথ দেবতা স্থাপন করিযাছিলেন। 
রাজমালায়ু পাওয়। ঝায়, মহারাজ অমরসাগর প্রতিষ্টা কার্ধ্য সম্পাদনের পর ;- 


ণমহাবাক্য করে রাজ! জলাশয়ে গিয়া । 
প্রস্তরে নিম্মীইল মঠ ধশ্মন উদ্দেশিয়া ॥ 
জগন্নাথ স্থাপিত কাল সেই মঠে। 
নৃত্যগীত মহোত্সব করে বু ঠাটে ॥” 
অমরমাণিক্য খণ্ড_১৪ পৃষ্টা? 


শান্ীয় মত। 


ত্রিপুরেশ্বরগণের কাধ্য। 


রাজমালা তৃতীয় লহর___১৬৩ পৃষ্ঠা ৷ 
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পিলিলিসিসসাালািরানিরারানরউিটনীর 


শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্তী বিগ্রহ-_ অমরপুর। ই 
টা রা 1 


লহর] - ২. মধ্যমণি 1. ১৮৩ 


এই মন্দিরে শিলালিপি ছিল ১ ছুঃখের বিষয়, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে; 
সুতরাং তৎসাহাযো প্রমাণ সংগ্রহ করিবার উপ]য় নাই । রাজমাল৷ আলোচনায় 
জানা যায়, যে বসর অমরস।গর উৎসর্গ করা হইয়|ছিল, সেই বসরই এই দেবালয় 
নিন্ম করা হয়। রাজমালার বাকা এই ৮ 


“পনর শ শকে অমরসাঁগর আরম্ভন। 
তিন বর্ষে সাগর খন হৈল সমাপন ॥ 


চে চে ক চি 
মহাঁবাক্য করে রাজা জলাশয়ে গিয়া ! 
প্রস্তরে নির্মীইল মঠ ধন্ উদ্দেশিয্ ॥” ইত্যাদি । 
অমরমাণিক্য খণ্ড-_-১৪ পৃষ্ঠা । 


এতদ্বারা জানা যাইতেছে, ১৫০০ শকে খনন আরম্ত করিয়া, ১৫০৩ শকে 
অমরসাগর উৎসর্গ এবং আলোচ্য মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছিল, সুতরাং ইহা সার্ধ 
প্রিশত বগুসরের প্রাচীন কীন্তি বলিয়! নির্ণীত হইতেছে । এই জীর্ণ মন্দির বৃক্ষ- 
বি্দিলিতাবস্থায় অগ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। 
অমরপুরে মহারাজ অমরমাণিক্য এক নুতন রাজধানী স্থ'পন করেন। তথায় 
অমরসাগরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণের দিকে, এক মন্দির আছে। উক্ত মন্দিরে 
সংস্থাপিতা প্রস্তরময়ী বিগ্রহ “মঙ্গলচণ্ী” নামে অভিহিতা এবং মন্দিরটা “মঙ্গলচণ্তীর 
বাড়ী” নামে পরিচিত । এই মুদ্তি মন্দিরের পার্খববন্ী নালাধ পতিতাবস্থায় ছিল, 
স্থানীয় লোকগণ তাহা উত্তোলন করিয়া উক্ত ভগ্ন মন্দিরের সম্নিকটে একখানা টিনের 
গৃহে রাখিয়া অঙ্চনা করিতেছে । এই মন্দির এবং মুন্তি মহারাজ অমরমাণিক্যের 
প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। 
মহারাজ রাজধরমাণিক্য উদয়পুরে গোমতী নদীর তীরে এক মন্দির নির্মাণ 
মহাযাগ রামধর করাইয়া, বিষুঃ মুত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এতণ সমন্ধে 
ম।ণিকোর প্রতিষ্ঠিত 
মঠ ও বিগ্রহ । রাজমালার পাওয়া যায় ;-- 


“বিষ্র মন্দির দিতে রাজার মনের আশয় ॥ 
নিশ্মিল মন্দির এক বিচিত্র আকার । 
বিষুগগ্রীতে উৎসগিল স্বহস্তে রাজার ॥৮ 

রাজধরমাণিকা খণ্ড-_৫৩ পৃষ্টা । 


এই জীর্ণ কলেবর দেবায়তন এখনও বর্তম।ন আছে, সংস্কার না হইলে আর 
অধিককাল স্থায়ী হইবার আশ! নাই । 

যশোধরমাণিকা কোন দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কি না, তাহার নিদর্শন 
মহ।রাজ যশোধর-. পাওয়া যায় না। তবে, তিনি প্রাসাদ ও পুক্ষরিণী ইত্যাদির 
সাণিকোর কাধা। : প্রতিষ্ঠাতা, রাজমালা আলোচনায় ইহা জানা যায় । ষশোধরমাণিক্য 
খণ্ডে লিখিত আছে ;-_- 


“প্রাসাদ পুষ্র্ণী দীঘী দিল স্থানে স্থ'ন। 
বিষুরগ্রীতে উৎ্দগিল হৈয়া দিব্যজ্ঞান ॥” 


358 রাঁজমাল1। [ তৃতীক্ক 


অস্টধাতু নিন্মিত চতুর্দশ দেবতার মৃত্তিসমূহ মহারাজ কল্যাণমাণিক্য স্থুবর্ণ ও 
মহারাজ কল্যাণ. রজত মণ্ডিত করিয়াছিলেন । একমাত্র মহাদেবের মুস্তিটা রৌপা 
মাশিকোর কাধা। দ্বারা এবং অন্য সমস্ত মুস্তি সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত হইযাছে। এই 
ংস্কার কার্ধযকে 'গঠন কার্য” বলিয়া রাজম।ল।য় উক্ত হইয়াছে, যথা,_- 

“চতুদ্দশ দেবতা মৃষ্তি গঠায় নৃপতি। 
সুবর্ণ রক্ত ভাঁতে মনোহর অতি ॥৮ 
কল্যাণম[ণিক্য খণ্ড । 

র[জমাল! প্রথম লহরে চতুর্দশ দেবতার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে, 
এস্থলে পুনবকুল্পেখ নিশ্রয়েজন । * 

্রীত্রীত্রিপুরাস্ুন্দরী দেবীর মন্দির-চুড়া, উদয়পুর আক্রমণকারী মঘবাহিনী 
কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তৎপর মহারাজ কল্য।ণমাণিক্য মন্দিরের সংস্কার সাধন 
করেন। ৭ এই মন্দির ১৪২৩ শকাব্দায় নিশ্মিত হইবার পরঃ ১৬০৩ শকে মহারাজ 
উদয়মাণিকোর শ।সনকলে, তাহার ভগিনীপতি ও সেনাপতি রণগণ নারায়ণ 
(রঙনারায়ণ ) কর্তৃক একবার সংস্কৃত হইয়াছিল, মন্দির গাত্রস্থ শিলালিপি আলো" 
চনায় তাহা জানা গিয়ছে। মহারাজ কল্যাণ দ্বিতীয় বার সংস্কার করাইয়াছেন। 
১৫৪৮ হইতে ১৫৮২ শকের মধো এই কার্য সমাহিত হইয়াছিল । ধু; এই ঝারের 
ংস্কার কার্ষোর নিদর্শন অন্যন্য বারের হ্যায় শিললিপি দ্বারা রক্ষিত হয় নাই। 

মঘগণ, অমরমাণিকাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া গুগুধনের সন্ধান জন্য অমর 
সাগর প্রভৃতি উদয়পুরস্থিত বৃহ সরোবরগুলি জান কাটিয়া সেঁচিয়া ফেলিয়া ছিল। 
কল্য।ণমাণিক্য দেই সকল সরোবরের পাড় ঝধাইয়া পুনর্ববার জলরক্ষার ব্যবস্থা 
করেন। 

এতদ্যতীত কল্যাণম!ণিক্য কর্তৃক উদয়পুরে এক প্রাস।দ নির্মিত হইয়াছিল । 
সেই প্র।সাদের সম্মুখভাগে বিঝুঃ মন্দির, দোলমঞ্চ ও ছুর্গ/বাড়ী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের অন্য কীত্তি চন্দ্রগোপীনাথের মন্দির; (যাহ! 
বন্তমান কালে চতুর্দশ দেবতার মন্দির নামে অভিহিত হইতেছে।) চন্দ্রগেপীনাথ 


* রাজমালা__প্রথম লহর, ১২৭ পৃষ্টা । 
শ* কালিকার মঠ-চুড়া মঘে ভাঙ্গি ছিল। 
পুনর্ধার মহারাজ! নিশ্দ্বাণ করিল 1 
কল্যাণমাণিক্য খণ্ড । 


£ দ্বিতীয় লহরের ১০০ পৃষ্টা কল্যাণমাণিক্যের রাজ্য লাঁভের কাল “১৫৪৭ শক” লিখিত 
হইস়্াছে, কিন্ত মুদ্রার প্রমাণদ্বারা ১৫৪৮ শকে তিনি ঝাঁজ্যাভিষিক্ত হওয়া জানা যাইতেছে। 
এবিষয় অতঃপর বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে। 


লহর | মধা-মণি। ১৬৫ 


বিগ্রহ মহারাজ উদয়ম[ণিক্ের প্রতিষ্ঠিত। * মহারাজ অমর মাণিক্যের শাসন 
কালে এই বিগ্রহ মঘ কর্তৃক অপহৃত হইয়ছিল। মহারাজ কল্যাণ চট্টগ্রাম হইতে 
সেই বিগ্রহ পুনরুদ্ধার করিয়! নব নির্মিত মন্দিরে স্থাপনা করেন। এতৎু সম্বন্ধে 
রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে ;_ 


“সিংহ ছ্বার সমীপেতে মনোহর স্থান । 
ইঞ্টক পাষাণে মঠ করিছে নির্মাপ ॥ 
চন্্রগোগীনা৭ সৃত্ঠি চাটিগ্রামে ছিল। 
অমরমাণিক্য কালে মবে নিম্ধাছিল ॥ 
সেই দেব চট্রল হৈতে আনিয়া তখন। 
সেই মঠে স্থাপে বিষ্ণু করিয়া অগ্চন |” ৭" 


এই মন্দির ৬মহাদেবের মন্দিরের উত্তর দিকে, একই প্রাচীরের বেষ্টনী 
অভ্যন্তরে অবস্থিত। ইহা চতুঙ্দশ দেবতার মন্দির নামে পরিচিত হইলেও মন্দির 
গাত্রস্থ শিলালিপি আলোচনায় জানা ঘায়, মন্দিরটা ৬গোপ্ীনাথ বিগ্রহকে অর্পন করা 
হইয়াছিল, রাজমালার উদ্ধৃত ৰাক্যদ্বারাও তাহাই জানা যাইতেছে । মান্দরদয়ের 
উপরিভাগে সংযোজিত শিলালিপি কিয়ৎপরিমাণে বিনষ্ট এবং কচ্ছ, পাঠ্য হইলেও, 
ভক্তিভাজন বিদ্যাবিনে!দ মহাশয় ইহার যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, তদ!লোচনায় জানা 
যায়, এই মন্দির মহারাজ কল্যাণমণিক্য কর্তৃক ১৫৭২ শকে নিশ্মিত এৰং 
৬গেপীনাথের উদ্দেশ্যে উৎসর্গাকৃত হইয়াছিল। উক্ত পগ্ডিত মহাশয় বন্ধনীর 
অভ্যস্তরস্থ লুপ্তাংশ পূর্ণ করিয়া নিম্মে[্ধত পাঠ উদ্ধ|র করিয়াছেন। 


(বৎপাদে বিনতা1) ঠগ)রীন্ত্ পবনেন্দুকাদয়োমৌলিতৈ' 
'ষং দেবা অপি চিন্তয়)স্তি সততং ব্রহ্াগুভাগ্ডাস্তরে। 
(ষতকী্িং স্ুবিনীত) কন্ধরতয়া গেগীয় (মানা) ব্ররী 
(তৎপাদে ভবত| ) রখেংভূত মং কপ্যাণদেবোহ্ভ্যমাৎ ॥ 
*কন্দর্পকান মঝলি কলিতবনুস্চজ্্বংশাবতংসঃ 
ধৈর্্যোদারধ্যাতিশোর্ষৈঃ পৃথুরঘুনহুষাজেষু যে৷ গীয়মান: । 


গোপীনাথায় ভক্তা! নিরুপমন্ুমঠং যোহতিবেলং মুদাদাৎ 

স জ্ীকলযাণ দেব: সগরিমমহিম। নন্মতান্ননানাদৈ: ॥ 

শাকে পক্ষ মুনীযু চক্দ্রগণিতে মাসে গুচাবংশকে 

বাগে ভুমিজবাসরে দ্বিজ শু ভাশীভিঃ স্ববাক্যেতি যা । 

সোমনো কলধৌতমঞ্জু কলসং চক্রাদিশোভং মং 

শুক্তেবাতি কলাবতীপতিরসৌ কল্যাণ দেবে! দদে 1৪ 
শাকে ১৫৭২ ঘআযাচস্ত ৫ অংশকে । 








* “বুল কুরিয়া সত্ব এক মঠ দিল । 
চন্রগোপীনাথ নাম শ্রীসুতি স্থাপিল ৮ 
রাজমাল1-_-২য় লহর, ৬৮ পৃষ্ঠা। 
গ' আলোচ্য লহরের ৭৫ পুষ্ট! দরষ্টব্য? 


১৬৬ রাদ্মালা। [ তৃতীয় 


উদ্ধত লিপির নিম্মরেখ বাক্যগুলি ভূর্বেবাধা, তাত! যখ/(যথ উদ্ধার করিতে 
পারা গিয়াছে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। 
লিপির স্থুল মর্ম্া,_ 

“মহাদেব, পবন এবং চন্দ্র প্রভৃতি (বাহার পাদপদ্মে নত মস্তক) ব্রহ্মা মধ্যে (দেবগণও 
ধাহাকে ) সতত (চিন্তা করেন) এবং বেদ (বাহার কীর্তি) পুনঃ পুনঃ গান করিতেছে, 
কণ্যাণদেব (সংসার পরিত্রাণের উপায় স্বরূপ তীহার পাদপন্নে) অদ্ভুত মঠ দান করিয়াছেন? 
*. ৯. *. ধিনি চঞ্জ ব'শের অলঙ্কার, ধীএা, শূরত| ও উদারতাগুণে নীহাকে পৃথু রঘু এবং 
নয প্রত্ৃতির মধ্যে কীর্তন করা হয়, যিনি বৃদ্ধকালে তক্তিপুর্র্বক গোপীনাথকে এই অনুপম মঠ 
দান করিয়াছেন, সেই কল্যাণ দেব, গৌরব ও মহিমার সহিত পুত্রাদি সমভিব্যাহারে আনন্দ উপভোগ 
করুন। ১৫৭২ শকাব্ধের ৫ই আষাঢ় মঙ্গলবারে কলাবতীর পতি অতি ভক্তিপুর্ববক চক্রাদি 
শোভিত এবং স্বর্ণ কলসে অলঙ্কত মঠ ব্রাঙ্গণদিগের আশীর্বাদে * * * * দানকরেন, 
৯৫৭২ শকাব্দ ৫ই আষাঢ় 1” * 

অবস্থা আলোচনায় স্প্টই বুঝা যায়, এগোগীনাথ বিগ্রহের উদ্দেশে নিন্মিত 
মন্দির কালক্রমে চতুদ্দিশ দেবতার মন্দিরূপে পরিণত হইয়াছিল। এবন্বিধ 
পরিবর্ভনের কারণ নির্দেশ করিবার উপায় নাই। যে কারণে ৬বিষুর উদ্দেশ্যে 
নিশ্মিত গৃহে শরীপ্রীতরিপুরাস্থন্দরী বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইয়/ছিল, এস্থলেও ভদ্রপ কোন 
কারণ সঙ্ঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে। 

এই মন্দিরের সম্মুখে এক চিলছত নির্মাণ করিয়া তাহার নাম দেওয়া 
হইয়াছিল “জগন্মোহন” ৷ ইহার ছাদ ইত্যাদি বিনষ্ট হইয়।ছে, স্তম্ভের নিন্নভাগগুলি 
এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে । রাজম।লা প্রথম লহরের ১৩৪ পৃষ্ঠায় এই মন্দিরের 
চিত্র প্রদান করা হইয়াছে । 

বর্তমান খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত খোয়াই নদীর তীরবর্তী নিভূত গিরিকন্দরে 
কলাণমাণিক্য এক সমৃদ্ধ নগর স্থাপন করেন, তথায় এক প্রাসাদও নির্ষ্দিত 
হইয়াছিল । মহারাজ সময় সময় এই স্থানে বাস করিতেন। তথায় স্থবৃহত জলাশয়, 
রাজবাড়ীর চিন, প্রশস্ত রাজবর্ঘ্স এবং কুপ্তবন প্রভৃতি অতি ক্ষীণ স্মৃতি-চিত্ব অগ্ভাপি 
বিদ্যমান রহিয়াছে । একটা ইফ্টক নির্মিত দেবমন্দির দণ্ডায়মান থাকিয়া নিশ্্ীতার 
কীন্তি ঘোষণা করিতেছিল, ১৩২৮ ত্রিপুরাব্দের (১৯১৮ খ্রীঃ) প্রবল ভূমিকম্পে তাহা 
ধরাশায়ী ও বিচুণিত হইয়াছে। জনপ্রবাদ এই যে, উক্ত মন্দিরে মহারাজ কল্যাণ, 
কালী মুস্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, এখন সেই দেবীমুস্তির কোনরূপ সন্ধান পাওয়! 
যায় না। মন্দির গাত্রে শিলালিপি সংযোজিত ছিল, অনেককা'ল পূর্বেবই তাহা 
অপসারিত হইয়।ছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, এই শিলাখণ্ড রাজধানী আগরতলায়, 
নীত হইয়াছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও ইহার সঞ্ধান পাওয়া যাইতেছে না। 


» শিলালিপি সংগ্রহ__১৮-১৯ পৃষ্ঠা! 





রাজমাল। তৃতীয় লহর __ ১৬৬ পৃষ্ঠা । 





্রীশ্রীকালিকাদেবীর মন্দির__কল্যাণপুর 


1019) 


$.১০৮৮১৮৭%১ 


বজ্কল্মালা__ তৃতীয় লহর__ ৯৬৬ পৃষ্ঠা 





(১) কল্যাণপুর মন্দিরের ভগ্রস্তপ। 
(২) (৩) উক্ত মন্দিরে ব্যবহৃত টালীদয়। 


নন মা) 


রাজমালা 4৯. তৃতীয় লহর-_-১৬৭ পৃষ্ঠা ॥ 
























(১) মহাদেববাড়ীর সিংহদ্বার__ 
উদয়পুর । 


(২) উক্ত সিংহদ্বারে সংযোজিত 
শিলালিপি । 





























লহর] মধ্যমণি | ১৬৭ 


উদ্য়পুরের ভৈরব বিগ্রহ (মহাদেব) মহারাজ ধন্যমণিকের স্থাপিত । 
রাজমালা প্রথম লহরের ১২৯ পৃষ্ঠায় এই বিগ্রহ ও দেবায়তনের স্থুল বিবরণ প্রদ্দান 
করা হইয়াছে । 

মহাদেবের বাড়ী স্থদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত। সিংহ দ্বারের উপরিভাগে, একখানা 
শিলালিপি সংযোজিত আছে, এই লিপির অনেকাংশ বিলুপ্ত হওয়ায় পাঠোদ্ধার 
করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। পুজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুত চন্দরোদয় বিদ্যাবিনোদ 
মহাশয় লিপির ঘষে সকল অংশ অবিকৃত দেখিয়াছিলেন, বর্তমান কালে তাহারগ 
কোন কোন অক্ষর নষ্ট হইয়াছে; স্ৃতরাং পঞ্চিত মহাশয়ের সংগৃহীত লিপিই এখন 
একমাত্র অবলম্বনীয়। ভীহার উদ্ধার করা পাঠ নিন্ধে প্রদান করা গেল । 


তব স্থুমতা 
বিতরণো নন্দিতার্থী স জীয়াৎ ্রীপ্রীকল্যা। 
ণ দেব ক্্রিপুর নরপতিঃ শ্রীপতি বাস্থ শ 
গ্ক প্রোগ্ভত প্রাসাদরাজোভূপতি তু তিল 
মাতঃ স্তাচচিরায় | যাবদ্‌ ব্র্মাণ্ড ভা 
প্রোদর রণ লে শ্রীহরি যা 
মণ্ডলী দা 
সচকিত ম 
প্রতাপ শ্রীশ্রীকল্যাণ দে 
£ সন্মঠাখ্যা সব) 
দশ শাকে। ১ *% 





এই লিপির দুই স্থানে “রীত্রীকল্যাণ দেব” নামোল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে, 
প্রাচীরটী মহারাজ কল্যাণমাঁণিক্য কর্তৃক নির্ট্দিত হইয়াছিল। এই প্রাচীরের বেধ 
আট হস্ত পরিমিত। ইহার উপর দিয়া অনায়াসে লোক যাতায়াত করিতে পারে । 
ভিতরদিক হইতে প্রাচীরের মাথায় উঠিবার সিড়ি আছে। অবস্থাদৃষ্টে স্প্টই 
বুঝাযায়, প্রহরীগণ এই প্রাচীরের উপর বেড়াইয়া চতুর্দিকের অবস্থা লক্ষ্য করিত। 
ইহা! এত স্থুদৃঢ় যে, আপৎুকালে এতদ্ছার! ভূর্গের কাধ্য সাধিত হইতে পারিত। 
বর্তমান কালে প্রাচীরেরউপর প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ জন্মিয়া শিকড়জাঁল বিস্তার দ্বারা উহাকে 
প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারে 
নাই। 

*₹* শিলালিপি সংগ্রহ-_১০পৃষ্ঠা ৷ 





সব 


১৬৮ রাজমালা। [তৃতীর 


এই বেষ্টনীর মধ্যে শিব মন্দিরসহ আরও ছুইটা মন্দির বর্তমান আছে। 
শিব মন্দিরের কথাই আগ্রে বলিব । এই মন্দিরগাঁত্রে সংযোজিত শিলালিপির কোন 
কোন অংশ বিনষ্ট হইয়।ছে। বিষ্ভাবিনোদ মহাশয় বিস্তর আয়াস স্বীকার করিয়া 
যে লিপি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহ নিন্সে প্রদান করা গেল। 


মঠ মতিশয়িতং ধন্য ম! 
তি জীর্ণ নিরুপম মহিমা 
নির্্মায় সান্তং তুহিনগিরি 
স্থতাবল্লভায়াতিবেলং প্রাদাত্তং কৌতুকীনো হর 
হরিচরণার্চাদিভাজী প্রবীণঃ ॥ শাকে রামান্ধি বা 
ণা বনি পরিগণিতে ধন্য মাণিক্য দেব স্োচ্চৈঃ পু 
্যায নৃত্যচ্চতুরুদধিবধূগীত কীর্তে মঠং তং। শ্রীশ্রী 
কল্যাণ দেব স্্রিপুর নরপতিশ্ন্দ্রবংশাবতংসঃ প্রাদ 
দুৎস্জ্য ধর্ম্মব্যবহ্ৃতবপুষে ভতক্তিতঃ শঙ্করায় । 
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অদ্ধেয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিপির লুপ্তাংশ পূর্ণ করিয়া নিম্োক্তরূপ পাঠ 
নির্ণয় করিয়াছেন । ততকর্তৃত পুণিত অংশ (€ ) বন্ধনীর মধ্যে স্থাপন করা হইল। 


( প্রাদাদ্‌ যং শঙ্করার্থং ) মঠ মতিশয়িতং ধন্যমা (ণিক্য দেবঃ) 
( ছৃষ্টাতঞ্চ। ) তি জীর্ণ নিরুপমমহিম! ( বীরকল্যাণ দেবঃ)। 
(ভূয়ে। ) নির্দ্মায় সান্তং তুহিনগিরিস্ৃতাবল্লভায়াতিবেলং 
প্রাদাত্তং কৌতুকী নো হরহরিচরণার্চাদ্দিভাজী প্রবীণঃ | 

শাকে রামান্ধিবাণাবনি পরিগণিতে ধন্যমাণিক্য দেব- 

স্তোচ্ৈঃ পুণ্যায় নৃত্যচ্চতুরুদধিবধূগীতকীর্তের্মঠিং তম্‌। 
শ্রীশ্ীকল্যাণ দেব স্্িপুর নরপতিশ্ন্দ্রবংশাবতংস £ 

প্রাদাছুৎ স্থজ্য ধন্দ্ম ব্যবহৃতবপুষে ভক্তিতঃ শঙ্করায়। 
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লিপির স্থুল মন্দ এই ;-- 


(১) মহারাজ ধন্যমাণিক্য মহাদেবের শ্রীত্যর্থে যে মঠ প্রদান করিয়াছিলেন, 
তাহা অতিশয় জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায়, হরিহুর চরণ পুজ! পরায়ণ নিরুপম 


রাজমালা- তৃতীয় লহর--১ পৃষ্ঠা 
(51॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥ রি 


(১) শ্রীশ্রীমহাদেবের মন্দির-_ উদয়পুর | 
(২) উক্ত মন্দিরের গাত্রস্থ শিলালিপি । 


০০, 












টা (৩) শ্রীশ্রীমহাদেব লিঙ্গ বিগ্রহ | 
|| 


লহর] মধ্য-মণি। ১৬৯ 


মহিমান্বিত বীর কল্যাণ দেব সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ করাইয়া মহাদেবকে দান 
করেন। 

(২) চারিটা সমুদ্র বধু নাচিতে নাচিতে ধাহার বীত্তিগান করিয়া থাকেন, 
সেই ধন্যমাণিক্যের প্রভৃত পুণ্যার্থ চন্দ্রবংশাবতংস ত্রিপুরাধীশ্বর শ্ীশ্রীকল্যাণ 
দেব ১৫৭৩ শকে পুণ্যপ্রদ দেহ শঙ্করকে ভক্তিপূর্ববক এই মন্দিরটা উৎসর্গ করেন। 

মহারাজ ধন্যমাণিকা, ৬ত্রিপুরাস্থন্দরী বিগ্রহ এবং শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা ।*% 
প্রথম লহরের ১২৯ পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় লহরের ১০১ পৃষ্ঠায় এতদ্বিষয়ক সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ প্রদ(ন কর! হইয়াছে । পীঠদেবী প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক কালে ভৈরবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক, এবং মন্দির গাত্রস্থ শিলালিপির পাঠ আলোচনায়ও 
তাহাই প্রতীয়মান হইবে । শিলা-শাসনে উৎকীর্ণ বাক্য দ্বারা ইহাও জানা যাইতেছে, 
মহারাজ ধন্যমাণিক্যের নির্মিত মন্দির জীর্ণ হওয়ায়, মহামতি কল্যাণমাণিকা, 
ধন্যমাণিক্যের পুণ্যার্থ বর্তমান মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মহারাজ কল্যাণের 
এই অনন্যসাধারণ গুঁদারধ্য দর্শনে, শিলালিপির সংগ্রাহক শ্রদ্ধেয় বিদ্যাবিনোদ 
মহাশয় বলিয়াছেন ;--- 

“শ্লোকে দেখা যায়, ধন্তমাণিক্যের পুণ্যার্থ মহারাজ কল্যাণমাণিক্য মন্দিরটা মহাঁদেবকে 
দান করেন। ইহাতে কল্যাণমাণিকোর লোকোত্তর স্দাশয়তা 'প্রকাশ পায়। কারণ, 
ধন্যমাণিকা কল্যাণমাণিক্য হইতে বহু পুরুষ অস্তর। তথাপি তিনি মন্দিরটী নিজের পিতা- 
পিতামহের পুণ্ার্থ উৎসর্গ না করিয়া, বহু পুরুষ অন্তর উক্ত মহাত্ার পুণ্যার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। 
ধন্তমাণিক্য প্রথম মন্দিরের স্থাপয্িতা বলিয়াই বোধ হয়, উদারহৃদয় কল্যাণমাঁণিকোর হৃদয়ে 


এই ভাবের সথণর হইফ্লাছিল 1” 
শিলালিপি সংগ্রহ__১৬ পৃষ্ঠা । 


আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। কল্যাণমাণিকোর 
এবন্িধ সদাচরণ ছারা, উক্ত মন্দিরের প্রথম নির্মাতা যে ধন্যমাণিক্য ছিলেন, তাহা 
জানিবার উপায় হইয়াছে । শিল/লিপিতে বিবরণ সন্িবিষ্ট না হইলে তাহা জানিবার 
পথ রুদ্ধ হইত। 

শিব মন্দির পুনর্ববার জীর্ণ হওয়ায় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের শাসন 
কালে জীর্ণোদ্ধার কার্ধ্য সম্পাদিত হইয়াছে। এই সংস্কারের কোনব্ূপ নিদর্শন 
মন্দির গাত্রে রক্ষা করা হয় নাই) 

মন্দিরাত্যন্তরে কৃষ্ণ প্রস্তরময় স্থবৃহতড বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। মেরুতন্, 
বীরমিত্রোদয়, সৃত সংহিতা, যোগার ও হেমাব্রি ধৃত লক্ষণকাণ্ডে বাণলিঙ্গের 





* ধন্তমাণিক্য প্রসঙ্গে পাওয়া যায় 3. & 
“আর এক মঠ তবে অপূর্বব গঠিল। 
সেই মঠে মহাদেব স্থাপন করিল 1৮ 

ত্রিপুর বংশাবলী । 


১৭৯ বাজমালা। [তৃতীয় 


বিবরণ পাওয়া যায়। শ্থুলতঃ নর্ম্াদা নদী সংজাত লিঙ্গই বাণলিঙ্গ মধ্যে প্রশস্ত 
বলিয়া পরিগণিত | গঙ্গা ও যমুন! নদীতেও বাণলিল্গ সমুদ্ভুত হইয়া থাকে । পুরা 
কালে বাণান্থরের তপস্ঠায় পরিতুষ্ট হইয়া আশুতোষ তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার 
নিমিত্ত লিঙ্গরূপে তথায় অবস্থান করিতেছেন ; তজ্জন্ত এই লিঙ্গের 'বাঁণলিঙ্গ' 
নাম হইয়াছে। বাণলিঙ্গের লক্ষণ ভেদে-ইন্দ্রলিঙ্গ, অগ্নেয়লি্, যাম্যলিঙ, 
নৈধভলিঙ্গ,  বারুণলিঙ্গ, বায়ূলি্গ, কুবেরলি্গ, রৌদ্রলিঙ্গ, বৈষণবলি্গ, 
্য়স্তুলিঙ্গ, মৃত্তাপ্তয়লিঙ্গ ও নীলকটলিঙ্গ প্রভৃতি নাম ভেদ ঘটিয়াছে। আমাদের 
আলোচা উদয়পুরের ভৈরব বিগ্রহ দণ্াকৃতি, শান্ত্রকারগণ এই শ্রেণীর লিঙ্গকে 
ষামালিঙ্গ আখা প্রদান করিয়াছেন। যাম্লিঙ্গের লক্ষণ এই ;-_ 

“দগাকারং ভবোদযাম্যমথবা রসনাকৃতি | 

যদযছুক্ত সহতৈর্ণ নিনিক্তং জ্ঞায়তে তদা] | 

নিষিক্তং নিধনস্তেন ক্রিয়তে স্থাপিতেন তু ॥” 

কীরমিত্রোদয় ধৃত কালোত্বর। 


বাণলিঙে সর্বদা মহাদেব অবস্থান করেন, এবং এই লিঙ্গের অর্চনা দ্বারা 
কোটি লিঙ্গ অচ্চনার ফল লাভ হয়।*% স্ত্রী, শুদ্র সকলেরই এই লিঙ্গ অর্চনার 
অধিকার আছে। এই বিগ্রহ সর্ববশ্রণীর ভক্ত মগুলী সমবেতের কেন্দ্র-ভূমি 
স্থপবিত্র পীঠ-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সকলের 
দ্বারাই অচ্চিত হইতেছেন। 
শুনা যায়, এই বিগ্রহের অনেকাংশ ভূগন্তে প্রোথিত রহিয়াছে । কথিত 
আছে, উদয়পুরের রাজপাট উঠাইয়া লইবার কালে লিজটা স্থানান্তরিত করিবার জন্য 
বিস্তর চেষ্টা কর! সত্বেও উত্তোলন করিতে না পারায়, সেই হঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে 
হইয়াছিল! 
কৈলার গড়ের (কসবার) শ্রীত্রী্য়কালীর মন্দির মহারাজ কল্যাণের আর 
একটা উল্লেখযোগ্য কীন্তি। বাঙ্গালা রাজমালায় ইহার উল্লেখ নাই, এমন একটী 
প্রয়েজনীয় কথা বাদ দেওয়ার হেতু নির্দ্দেশ কর! দুঃসাধ্য । বাঙ্গালা পুথিতে না 
থাকিলেও সংস্কৃত রাজমালায় এই মন্দিরের বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত 
গ্রন্থে কল্যাণমাণিক্য প্রসঙ্গে পাওয়া যায় ;-- 
প্রাজা সৌ কসবা গ্রামে কৃত্বা কল্যাণ সাগরং 1 
তদস্তে দুর্গ মধ্যে চ স্থাপয়ামাস কালিকাং॥” 





* "অন্তেষাং কোটি লিঙ্গানাং পৃজনে ঘৎ ফলং লভেৎ। 
তৎ ফলং লভতে মত্ত্যো বাণ লিঙ্ক পূজনাৎ ॥” 
ষাজ্বন্ধ্য সংহিত। | 





রাজমালা-_্স 





তৃতীয় লহর-_-১৭০ পৃষ্ঠা । 


কসবার গ্রীপ্রীজয়কালীর মন্দির 
( কমল! সাগর )। 


লহর ] মধ্যমণি । ১৭১ 


শ্রেণীমালা গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া ঝায়। সম্ভবতঃ সংস্কৃত রাজমালা 
হইতেই বিষয়টা উক্ত গ্রন্থে সংগ্রহ করা হইয়াছে । ইহাতে লিখিত আছে ৮ 


*অশংক বিক্রমে ছিল জ্ঞানে মহামতি । 
কল্যাণমাণিক্য লামে হইল নৃপতি 1 
কসবাতে আপন নামে সাগর থনিল। 
উপর কিল্লাতে কালিকা স্থাপন করিল ॥” 

শ্রেণীমালা। 


এখানে অল্লোন্নত পর্ববতের সানু দেশস্থ ুর্গাভ্ন্তরে মহারাজ বিজয়মাণিক্যের 
শাসন কালে কালীমুদ্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই মুস্তি ৃগ্নয়ী কি পাষাণময়ী ছিল, 
জানিবার উপায় নাই। দেবীর মন্দির খড় ও বাঁশের দ্বারা নিশ্মিত হইবার সংবাদ 
ত্রিপুর বংশাবলী আলোচনায় পাওয়া যায়, উক্ত গ্রন্থে বিজয়মাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত 
আছে ;-- 
“তার পরে কর্মচারী প্রতি আদেশিয়। 
সেনাপতি ছুই জন দিল পাঠাইগা ॥ 
কসবা জয়কালী,পরে বান্ধ এক ঘর। 
কিল্লী! মধ্যে আছে দেবী পর্বত শিখবর। 
কালী পু হেতু এক দ্বিজ স্থির করি৷ 
প্রত্যহ করিবে পুজা! সেই পৃজাহরি ॥ 
কামল! সহ * সেনাপতি কসবায় পৌছিল । 
মনোরম করি এক গৃহ নিম্মাইল ।৮ 
ত্রিপুর বংশাবলী । 
ইহার দ্বারা বুঝা যায়, মহারাজ বিজয় ১৪৫০ হইতে ১৪৯২ শকের মধ্যে 
(তাহার শাসন কালে ) খড়ের গৃহে বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন । তৎপর মহারাজ 
কলাণমাণিক্য বর্তমান ইষ্টকালয় নির্মাণ করেন। এই মন্দির সম্বন্ধে স্বর্গীয় 
কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন ;-- 


প্ক্ষিণ পার্ের শিলালিপির অন্তভাঁগে কেবল 'স ১০৯৭, অক্ষর দৃষ্ট হইয়া থাকে, অবশিষ্ট 
সমস্তই বিনষ্ট হষ্য়াছে।” 


এতদ্বারা কৈলাস বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ;__ 


“মহারাজ কল্যাণমাণিক্য এই মন্দিরের নির্মাণ কার্ধ্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন লাই। 
কারণ মন্দিরের দক্ষিণদিকস্থ খোদিত লিপিতে আমরা “স ১০৯৭, প্রাঞ্ত হইয়াছি। মহারাজ 





* ত্রিপুরা অঞ্চলে গৃহ নিশ্মাতাদ্রিগের প্রধান বাক্তিকে “ছাপ্পরবন্দ' এবং তাহার সহযোগী 
অপর সকলকে “কামলা” বলে। 


১৭২ বাজমালা। [তৃতীয় 


কল্যাগমাণিক্য ১০৬৯ ত্রিপুরাঁন্দে মানব্লীল! সম্বরূণ করেন। তৎপরবর্তী ৩০ বৎসরে মন্দিরের 
নিন্মাণ কাধ্য সমাধা হইয়াছিল |” 
কৈলাস বাবুর রাজমালা-_-২য় ভাগ, ৭ম অঃ, ৮২ পৃষ্ঠা । 


কৈলাস বাবুর এই অভিমতের সহিত এঁক্য হইতে পারিতেছি না। মহারাজ 
কল্যাণমাণিক্য ১৫৪৮ শকে রাজ্য লাভ করিয়া ১৫৮২ শক পর্য্যন্ত (১৬২৬- 
১৬৬০ স্্ীঃ ) রাজত্ব করিয়াছেন। মন্দিরের উত্তর পার্থে সংযোজিত শিলালিপিতে 
এই মন্দির নির্মাণের ইতিবৃত্ত সন্নিবেশিত ছিল, লিপির অবস্থা দৃষ্টে ইহা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয়। ছুঃখের বিষয়, এই বিকলাঙ্গ প্রস্তর ফলকদ্বার৷ বর্তমান কালে 
কোন তথ্য উদ্ধার করিবার উপায় নাই। কল্যাণমাণিক্যের শাসন কালে ১৫৪৮ শক 
হইতে ১৫৮২ শকের মধ্যে উক্ত মন্দির নিল্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের দক্ষিণ পার্স 
লিপিতে যে “স ১০৯৭, অঙ্ক পাওয়া যায়, তাহা ত্রিপুরা সন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
ইহা মহারাজ দ্বিতীয় রত্ুমাণিক্যের দ্বিতীয় বারের রাজত্ব কাল। মহারাজ কল্যাণের 
স্বর্গারোহণের ২৭ বতসর পরে শেষোক্ত প্রস্তর লিপি সংযোজিত হইয়াছে। এতন্দারা 
ইহাই বুঝা যায়, মহারাজ কল্যাণমাণিক কর্তৃক মন্দির নিপ্মিত হইবার ২৭ বৎসর 
পরে দ্বিতীয় রত্রমাণিক্য কর্তৃক তাহা পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছিল। কৈলাস বাবুর কথিত 
১০৯৭ ব্রিপুরাব্দে মন্দিরের নির্মাণ কার্য; শেষ হইয়া থাকিলে, এক সময় পূর্বোক্ত 
দুই খণ্ড শিলালিপি যোজনার হেতু হইত না; তাহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সময়ের সংযোজিত 
বলিয়াই প্রতীত হয়। মন্দির প্রতিবার সংস্কারের নিদর্শন স্বরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
শিলালিপি ব্যবহারের নিয়ম শরই্রত্রিপুরাস্থন্দরী দেবীর মন্দিরে পরিলক্ষিত হইতেছে ; 
এস্থলেও দেই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল বলিয়াই বুঝ! ষায়। উত্তর দিকস্থ 
ভগ্ন প্রস্তর ফলকের বর্তমান অবস্থা নিম্নে প্রদান করা ঝাইতেছে। 





নধীমতা ০০০০ মান শুরেন ৩০০৮০ কুণ্ড ত০০০১০০৭ শিল শি নত 


কালিকা'"""*'পয়াতাত " কালিকা প্রতিমা রম্যাঃ*** 
দ্দাং শিব'-০*০১০০**১-*****কালিকা আষা তত ক৯ 
বুদ্ধি 25421 25585625 5225 কীর্ডে নগরে নরসং.-"". 
তশ ৯৯৬৯৬০৬৪৯৪৬ ৮৯৩৩৮০০৪৮৪৪৯৮ক০৯ থাঃ কালিকা গীত দে 
রি রম্য সদান...-.০০০০ 
ধতততততত১ তত ত বৈরিণাঃ তখৈ'* 


লহর ] মধ্য-মণি। ১৩ 


এই অসম্পূর্ণ লিপিদ্বার৷ প্রকৃত মর্োদঘাটনের উপায় নাই। মন্দিরটা 
স্রীত্ীকালিকা দেবীর উদ্দেশ্যে নিদ্মিত হইয়াছিল, এই মাত্র বুঝা যায়। ইহা 
শরীতরীত্রিপুরান্ুন্দরী দেবীর মন্দিরের অনুরূপ গ্রণালীতে গঠিত ; কিন্তু তদপেক্ষা 
আকারে ছোট । ইহার বহির্ভীগের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাপ প্রত্যেকদিকে ১২ হাত। 
চতুর্দিকের দেওয়ালের বেধ ৪ হাত, একটা মাত্র ৪৯৪ হস্ত পরিসর বিশিষ্ট প্রাকোষ্ঠ 
আছে । অপেক্ষাকৃত ছোট ও পাতল৷ ইফ্টকের স্থুদৃা গীথুনিদ্বার। এই মন্দির নির্মিত 
হইয়াছে, দুরস্থিত তোপের গুলিতে ইহা সহজে বিনষ্ট হইবার নহে। ইহার প্রাচীনত্ব 
কিঞ্জদিধিক সার্ধদ্িশত বৎসর । 


এস্থানে ত্রিপুরেশ্বরের একটা ছূর্গ ছিল, তাহা পুর্বেবই বল! হইয়াছে। দেবী 
মন্দিরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া মাত্র স্বতঃই মনে হয়, এই স্থান নির্ববাচনকারী 
সমর-বিষ্ভা নিপুণ ছিলেন। ুর্গের পশ্চান্তাগে সুদৃঢ় অথচ ছুর্গম পর্ববত প্রাচীর এবং 
সম্মুখ ভাগে বিস্তীর্ণ সমতল কৃষিক্ষেত্র। ছুর্গটা অল্লোন্নত পাহাড়ের শীর্ষস্থানে 
অবস্থিত। এইস্থানে দীড়াইলে সম্মুস্থ বনুদুরবস্তা স্থান দৃষ্ভিগোচর হইয়া থাকে । 
পশ্চাদ্দিকে আশ্রয় গ্রহণযোগ্য অনেক উপত্যক! ও গহ্বর আছে। 

মন্দিরাত্যন্তরে বর্তমান কালে প্রস্তরময়ী দশভুজা মুস্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। 
এই মুত স্বন্ধে কৈলাস বাবু কল্যাণমাণিক্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,_ 


পৃভনি কৈলারগড় ছুর্ণ মধো কৃষ্ণবর্ প্রস্তর নির্শিত সিংহ বাহিনী, মহ্যান্থর মর্দিনী 
দশতুজা ভগবসী মৃষ্তি সংস্থাপন করেন। এই প্রতিমার নিষ্ন ভাগে একটা শিবণিঙ্গ খোদিত 

থাকায় কালী মৃত্তি বলিয়া আখ্যাত হয় ।” 
কৈলাস বাবুর রাজমাঁলা_২য় ভাঁগ, ৭ম অ+ ৮১-৮২ পৃষ্ঠা । 


ইহা ভ্রমসন্ধুল উক্তি । কল্যাণমাণিক্যের শাসন কালের পুর্ব্বেই ( মহারাজ 

বিজয়মাণিক্র সময় ) এখানে কালিকা বিগ্রহ স্থাপনের বিবরণ পূর্বেই প্রদান কর! 
হইয়াছে। সংস্কৃত রাজমালা এবং শ্রেণীমালা গ্রন্থের যে বচন ইতিপূর্বে উদ্ধৃত 
হইয়াছে, তাহা আলোচনায় জানা যায়, কল্যাণমাণিক্য ছুর্গ মধ্যে কালিকা মুন্তির 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন-_দশতুজা মুস্তির উল্লেখ নাই। কল্যাণমাণিক্য মন্দির নির্মাণ 
করাইয়া তাহাতে বিয়মাণিক্যের স্থাপিত বিগ্রহ কিম্বা নূতন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, তাহা৷ জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তীহার স্থাপিত মূর্তি যে বর্তমান 
মুর্তি নহে, রাঁজমালা আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে । এই মুক্তি 
দ্বিতীয় রত্বমাণিক্যের শীসন কালে স্থাপন কর! হইয়াছে। রাজমালায় রতুমাণিক্য 
প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;- 

“কসবাতে কালীমৃষ্তি করিল স্থাপন 

দশতৃজ! ভগবতী পতিত তারণা 


৯৭৪ রাজিমালা। [ তৃতীয় 


এই দশভুজা! মুদ্তি স্থাপন কালে বিজয়মাণিক্য বাঁ কল্যাণমাণিক্যের স্থাপিত 
বিগ্রহ বিদ্তমান ছিলেন কি না' এবং সেই প্রাচীন বিগ্রহের কি অবস্থা ঘটিয়া ছিল, 
জানা যাইতেছে না। বর্তমান মুক্তি সঙ্বস্বীয় বিবরণ রাজমালা চতুর্থ লহরের 
রত্বমাণিক্য খণ্ডে প্রদান করা হইবে । 

অমরমাণিক্য ভূম্যাদি বিবিধ দান করিয়াছেন। তিনি জগন্নাথ বিগ্রাহ 
অঙ্গবধ পুণ্য গরনক স্থাপনোপলক্ষে চৌদ্দ খানা গ্রাম ত্রাহ্মণকে দাঁন করায়, তদবধি 

কা “চৌদ্দগ্রাম” নামে একটা পরগণার স্থষ্টি হইয়াছে । তীহার সভায় 

দুই শত পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন, তীহারা সর্ববদা শীল্সালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। 
মহারাজ অমর তুলাপুরুষ দান, কল্পতরু দান প্রভৃতি বিস্তর পুণ্যজনক কার্য 
করিয়াছেন। 

মহারাজ রাজধরমাণিক্য হিংসাবৃত্তি বিবজ্জিত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি 
প্রতিদিন পঞ্চপাত্র অন্নদান করিতেন ; তাহার একপাব্র রাজপুরোহিত সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য, একপাত্র বিরিঞ্ি নারায়ণ নামক পুরোহিত, একপাত্র চতুর্দশ দেবতার 
প্রধান পুজক (চন্তাই), এবং ছুইপাত্র অপর ছুই পুরোহিতকে প্রদান করা হইত। 
কপিলার সেবাও রাজার প্রাত্যহিক কার্ধ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। অমরমাণিক্যের 
্যায় ইহার সময়ও ছুই শত পণ্ডিত দ্বারা এক সভা গঠিত হইয়াছিল; তাহারা 
সর্ববদা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দান করিতেন। মহারাজ প্রতিদিন ভাগবত শ্রুৰণ করিতেন ।% 
দিবারাত্রি অইগ্রহর রাজভবনে প্রীন্রীহরিনাম কীর্তন হইত, এজন্য বেতন ভোগী 
আটজন গায়ক নিযুক্ত ছিল। পিতৃ-মাত্‌ শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণ সেবা ইত্যাদি মহারাজের 
নিয়ত কার্ধ্য ছিল। এতদ্যতীত মহা দান, তুলাপুরুষ দান, ভূমি দান ইত্যাদি 
সৎকার্য্ের দরুণ চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। অস্তিম কালে হরিসঙ্কীর্তনে নিমগ্রাবস্থায় 
তাহার স্বর্গলাভ ঘটিয়াছিল। 

মহারাজ যশোধরমাণিক্য পুণ্যাত্মা, রাজ-ধর্্ম প্রতিপালক এবং ধার্মিক 
ছিলেন। তীহার রাজত্ব কাল রাষ্্ীয় উপদ্রবপূর্ণ হওয়ায়, স্াহাকে রাজ্য রক্ষার 
নিমিত্তই সর্বদা বিব্রত থাকিতে হইয়াছে। ধর্ম কারধ্যানুষ্ঠানে বিশেষ মনোযোগী 
হইতে পারেন নাই । রি 





* পুরীকালে রাজ ও ধনাঢ্য বণিক প্রভৃতি গণ্য ব্যক্তিগণ প্রতিদিন পুরাঁণ শ্রবণ কর! 
অবস্ত কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন, প্রাচীন গ্রন্থনিচয়ে ইহার বিস্তর প্রমাণ আছে। এমন কি, 
ব্যাধ জাতীন্ব কালকেতুও রাজত্ব লাভ করিয়া এই নিয়ম পালন করিবার দিদর্শন পাওয়া যায়ঃ 
যথা» 

“গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হৈলা রাজা 
আর যত ভূ রাজা সবে করে পূজা ॥ 
বিহান বিকালে বীর শুনেন পুরাণ । 
কৃষ্ণের করেন পূজা হৈয়া সাবধান ]”-_কবিকস্কণ চণ্তী। 


লঙর মধানণি। ২৭৫ 


মহারাজ কল্যাণমণিক্য দেব-দ্িন্ধে শ্রদ্ধরান ছিলেন। পুর্ব পুরুষগগের 
্থায় ইনিও তুলাপুরুষ দান, মহা দান, কপিলা দান, ভূমি এবং হস্তী ঘোড়া ইত্যাদি 
দানদ্বারা অমোঘ পুণ্যার্জন করিয়/ছিলেন। তীহার তুলাপুকষ দান এর বিরাট 
ব্যাপার। এতদ্ুপলক্ষে মথুরা, বাঁনারস, উভিষ্যা এবং সেতুবন্ধ প্রভৃতি দুর দেশের 
ক্রাজ্গণ পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। দেশ দেশাস্তর হইতে বন্ছু সংখ্যক 
ত্রাঙ্মণ ও যাচক উপস্থিত হইয়া, এই মহোতসবে আশাতিরিক্ত দান প্রাণ্ত 
হইয়াছিলেন। 
তীর্থ পর্য্যটনে রাজগণের বিশেষ আগ্রহ ছিল। মহারাজ যশোধরম!ণিক্য 
শেষ জীবনে তীর্থবাসী হইয়াছিলেন, এবং বৃদ্ধ বয়সে শ্ররীন্ন্দাবন 
ধামে দেহরক্ষা করেন। 


তীর্থ ভ্রমণ) 


সি 


সামরিক বল ও সমর বিবরণ । 
সামরিক বল। 


মহারাজ অমরমাণিক্য দৃঢ়-হস্তে ত্রিপুরার রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন । 
তীহার সময়ে সৈন্য সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না, রাজমাল! আলো” 
চনায় তাহার আভাস পাওয়া ষাঁয়। মহারুজ অমর, তরপ দেশ ও 
্রীহট্ট বিজয়কালে একশত সেনাপতিসহ বাইশ সহত্র সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। তুলুযার যুদ্ধে ছত্রিশ হাজার ভ্রিপুর সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। 
সরাইলের ঈশা! এর সাহাঘ্যার্থ বায়ান্ন হাজার সৈন্ত প্রেরণের গ্রমাণ পাওয়া যাই- 
তেছে। . যিনি বায়ান্ন হাজার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে সক্ষম, তাহার দৈনিক- 
বল যে নিতান্ত কম ছিল না, ইহা সহজেই অনুমান কর! ঘাইতে পারে । 
রাজমালা আলোচনায় জালা যায়, এই সময় ত্রিপুরার সামরিক বিভাগে 
সৈষ্গণের . তীরন্দাজ, গোলন্দাজ, ঢালী, গজারোহী ও অশ্থারোহী সৈম্য নিযুক্ত 
শ্রেনী বিভগ॥ - ছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সময় হইতে পাঠানগণ সৈনিক 
বিভাগে প্রবেশ লাভ করে ; ইহারা প্রাধানতঃ অশ্বারোহী দলভুক্ত ছিল। ত্রিপুরা, 
রিয়াং, জমাতিয়া ও কুকি প্রভৃতি পার্বত্য জাতিকে চিরদিনই সামরিক বিভাগের 
মেরুদগুস্বরূপ গাওয়া যাইতেছে! বাক্সালীগণও প্রাচীনকাল হইতে এই বিভাগে 
প্রবিষ্ট হুইয়াছিল। মহারাজ অমরমাণিক্ ফিরিজী ( পর্ভ,গীজ ) সৈন্তদ্বারা আর 
একটা নূতন দল গঠন করিয়াছিলেন, ইহারা প্রধানতঃ গোলন্দাজের কার্য করিত। 


সৈশ্য সংগা । 





*পর্তুীজগণ দৈনিক বিভাগে কাধ্য করিতে আসিয়া, তাহাদের অনেকে স্থানীয় নিয় শ্রেণীর 
বুমণীগণের পাণিগরহণন্ে রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী হইস্াছিল। ইহাদের বংশধরগণ বর্তমান 


সম দি) 


১৭৬ রাঁজমালা। [তৃতীয় 


সকল বিভাগেই পার্বত্য সৈনিক-পুরুষগণের আধিপত্য থাকিবার পরিচয় পাওয়া 
মায়। 
এই সময় সেনাপতিগণের মধ্যে নারায়ণ, নাজির, বড়য়। ও সেনাপতি 
নৈষ্া াক্ষগণের প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত থাকিবার প্রমাণ পাওয়৷ যাইতেছে, 
উপাধি। এই সকল উপাধি নৃতন নহে, অনেক পুর্ব হইতেই তাহা 
প্রবন্তিত ছিল। 
সেনাপতিগণ কার্ধযনৈপুণ্যের পারিতোধিকস্বরূপ নানাবিধ উপাধি লাভ 
৮ করিতেন। এই সময় সমরভীম, সমরপ্রতাপ, রণগিরি, রণভীম, 
উপাধি। রণযুঝার, বীরঝম্প, গজবঝম্প, গজসিংহ, ত্রিবিক্রম, শক্রমদ্দিন, 
সুপ্রতাপ, রণসিংহ ও সমরবীর প্রভৃতি উপাধিধারী সেনাপতিগণ বিদ্ধমান ছিলেন। 
বর্তমান কালে তাহাদের মধো অনেকের নাম জানিবার উপায় নাই; সেকালেও 
ইহারা উপাধিদ্বারাই পরিচিত ছিলেন, নামোল্লেখের প্রয়োজন হইত না; যথাঁ-_- 
“সমরপ্রতাপ নারায়ণ, রণগিরি নারায়ণ ইত্যাদি। 


সুদ্ধান্ত্। 
এই সময় জাঠি, খড়গ, ( তরবারি ), ধনুর্ববাণ, ঢাল, বন্দুক এবং তোপের 
ধাপের সাহায্যে যুদ্ধ করা হইত। আগ্নেয়ান্ত্রের প্রচলন আরম্ত 
গ্রকারতেদ। হইলেও একাল পর্য্স্ত জাঠি এবং তীর প্রভৃতি যুদ্ধান্ত্ বর্জনীয় 
ছিল না। শত্রু হননের নিমিত্ত বিষমাখা তীর বন্দুক অপেক্ষ! কোন অংশে কম 
কার্ধ্যাকরী ছিল না। এই সময় চর্ম্নের কামান ব্যবহারের প্রথা ছিল, ইহা একবারমাত্র 
ভীষণ শব্দ করিয়া ফাটিয়া যাইত। শক্র পক্ষের তীতি উৎপাদনোদ্েশ্ঠে ইহা 
বাবহাত হইত । +% 
পার্বত্য প্রদেশে হস্তী এবং ঘোড়াই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বনীয় ছিল। 
যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত স্থানবিশেষে জলযান এবং তাগ্রাম 
ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়। যায়। 
কাড়া, ঢক্কা, ডঙ্কা, ঢোল; বাঁশী ও কর্ণাল ইত্যাদি নানাবিধ যন্ত্র যুদ্ধকালে 
রবাদা। বাদিত হইয়া রণোস্মত্ত সৈম্যগণের উৎসাহ বর্ধন করিত। 


। 


যুদ্ধধান। 


কালেও আগরতলার সন্নিহিত স্থানে বাঁস করিতেছে। স্ববগীয় মহারাজ বীরচন্ত্রমাণিক্যের শীসন 
কালেও ইহাদের মধ্যে অনেকে সৈনিক বিভাগের কার্ধ্ে নিযুক্ত ছিল, এখন তাহারা কৃষিকার্ধ্য 
দ্বার কষ্টে জীবিকা! নির্ববাহ করিতেছে। পর্ত,গ্রীজগণের বসতি স্থান “মেরীয়ম্‌ নগর” আখ্যা। লাভ 
করিয়াছিল, এখনও সেই নাম স্থিরতর রুহিয়াছে। সাধারণ লোকে ইহাকে “মৈরম নগর” বলে। 
* মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের সহিত যুদ্ধ কালে মোগলগণ চর্খের কাঁধান ব্যবহ!র করিয়া- 
ছিলেন। অতঃপর সমসের গাজী কর্তৃক ত্রিপুরার বিরুদ্ধে তাহা ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যাঁ়। 





লহর] মধ্যমণি! ৯৭৭ 


এই সময় ত্রিপুরার সেনাপতিগণ বাহ রচনাকার্ধ্যে স্থনিপুণ ছিলেন । শ্রীহট্টের 
বাহ রচনা। যুদ্ধে ত্রিপুর সৈম্যগণ গরুড়বহ রচন! করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। 
এবন্সিধ ব্যুহ রচনা নিপুণ জনৈক সেনাপতির উপাধি ছিল “গরুড়- 


দুর্গ ও সেনানিবাদ। 


এই লময় মেহেরকুল ছুর্গ, চন্তীগড়, কৈলারগড়, বিশালগড়, ছয়ঘরিয়াগড়, 

র্দ ও সেনানিবাসের গামারিয়াগড়, এবং কল্সিগড় প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া 

স্থান নির্ণয় । যায়। প্রাচীন অন্যান্ত ছুর্গগুলি এই কালে ছিল কিনা, বুঝিবার 

উপায় নাই। মহারাজ বিজয়মাণিক্য কর্তৃক আসাম ও পুর্বববঙ্গের নানাস্থানে সংস্থাপিত 

সেনানিবাস সমূহের মধ্যে শ্রীহট ও চট্টগ্রামের সৈন্যাবাস ব্যতীত অন্তগুলি এই সময় 
ছিল না। 


নারায়ণ? । 


রাজ! ও রাজকুমারগণের যুদ্ধযাত্র!। 

মহারাজ অমরমাণিক্য স্বয়ং বীর এবং যুদ্ধবিষ্তাকুশল নরপতি ছিলেন। রাজত্ব 
রাজ। ও রাজকুমার. লাভের পূর্বে তিনি সৈস্থাধ্যক্ষ পদে নিযুক্তু থাকিয়া শস্বা হইয়া- 
গণের শৌ্ধা।  ছিলেন। রাজ্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভুলুয়া রাজ্য আক্রমণ 
করিলেন; এই যুদ্ধে স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়।ছিলেন। তরপ ও শ্রীহট্ 
আক্রমণ কালে স্থীয় জ্যেষ্ঠ পুক্র ও সেনাপতি রাজধর নারায়ণকে প্রধান নায়করূপে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । আরাকানের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধে কুমার রাজধর নারায়ণ 
প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করেন; তৃতীয় বারের যুদ্ধে মহারাজ অমর স্বয়ং 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই যুদ্ধ চট্টগ্রামে সঙ্ঘটিত হয়। মহারাজ যশোধর- 
মাণিক্য স্বয়ং যুদ্ধযাত্া করিয়৷ ভুলুয়া রাজ্য দ্বিতীয়বার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া 
সমুদ্রতীর পর্যাস্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য, কৈলারগড় ছুর্গে 
স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া মোগলগণের আক্রমণ ব্যর্থ করেন। এই যুদ্ধে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার 

গোবিন্দ নারায়ণ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ পদে বরিত হইয়াছিলেন। 
দেকালে রাজা ও রাজকুমারগণ হীনবীর্য্য কিম্বা বিলাসী ছিলেন না। পকলেই . 
দুগ্ধফেণ নিত শয্যার পরিবর্তে কণ্টকাকীর্ণ সমর ক্ষেত্রে শয়ন করা শ্লাঘ্য জ্ভান 
করিতেন। ত্রিপুর রাজ্যের যে অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহা বীরত্বের অভাবে নহে-__.' 
একতার অভাবে । আত্মবিরোধই এই অবনতির মুল কারণ, তদ্বিবরণ পরে বিবৃত 


হইবে । 
অভিযান ও সমর। 


মহারাজ অমর, সেনাপতি পদে নিযুক্ত থাকাকালে ভূলুয়া রাজের পুনঃ পুনঃ 
অবাধ্যতা দর্শনে ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি রাজ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই 


ভুলুয়! অভিযান । 
ভুলয়ার গর্বৰ চর্ণ করিতে কৃতসঙ্থল্ল হইলেন। ভুলুয়ার রাজগণ 


১৭৮ বাজনালা। [তৃতীয় 


ত্রিপুরেশ্বরদিগের অনুষ্করণে “্মাণিকা” উপাধি গ্রহণ করিতে ছিলেন, এই উপাধি 
পরিত্যাগ্ধ করিবার নিমিত্ত মহারাজ অমরমাণিক্য ভুলুয়া রাজের প্রতি আদেশ প্রচার 
করিলেন। ভুলুয়াপতি এই আদেশের প্রত্যুত্তরে সগর্কেব জানাইলেন__“আপনার 
রাজত্ব লাভের অনেক পুর্ব হইতে মাণিক্য উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছি”। 
আমি মহারাজ বিজয়মাণিক্যের জমিদার, আপনি ভীহার সেনাপতি ; স্থতরাং আপনার 
এবিধ আস্ফালন শোভনীয় নহে” 

ভুলুয়। পতির এই অসংঘত ব্যবহারে মহারাজ অমর নিতান্ত রুষ্ট হইলেন। 
তিনি অবিলন্ঘে চারি পু, উজীপ্র সর্রব নারায়ণ এবং সৈশ্তাধ্যক্ষ 
ছত্র মাজিক্নকে লহ হত্জিশ হাজার সৈন্য লইয়! স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করি- 
লেন। এই বারের আক্রমণে ভুলুয়া ফলাজ্যের যে ছুর্গতি ঘটিয়াছিল তাছ! পূর্বে 
বিকৃত হইয়াছে। ভুলুয়া বিজয়ের পর সেই স্থানে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজদুল্লভ 
নারায়ণের কর্তৃত্বধীনে এক সেনানিবাস স্থাপন করিয়া মহারাঞ্জ সসৈন্তে রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই যুদ্ধ ১৫০০ শকে সঙ্বটিত হইয়/ছিল। 


তরপের যুদ্ধ। 


মহারাজ অমরম।ণিক্য ভুলুয়া বিজয়ের অল্প কল পরে তরপের শাসনকর্তার 

বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। অমরসাগর খনন কার্ষ্যে 

কুলি প্রদ্ধান না করা তরপ রাজ্য আক্রমণের কারণ হইয়াছিল । 

এই সমর যাত্রায় একশত সেনানায়কের তত্বাবধানে বাইশ সহস্র সৈন্য প্রেরিত হয়। 

রাজকুমার রাজধর নারায়ণ (পরে রাজ্ধরমাণিকা) এই বিপুল বাহিনীর প্রধান 

অধিনায়ক ছিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ প্রতাপ নারায়ণ বাঙ্গালী সৈন্/ দলের কর্তৃত্ব গ্রহণ 

করেন। দরাইলের ঈশা খা মসনদআলী স্বীয় দলবলসহু এই অভিযানে যোগদান 

করিয়াছিলেন। পথি মধ্যে আশঙ্কার কারণ থাকায় গরুড়বাহ রচনা দ্বার! সৈম্/দল 
চালিত হইয়াছিল। 

ত্রিগুরবাহিনী দ্িকুয়া গ্রামে' শিবির সংস্থাপন পুর্ববক তরপ আক্রমণ করিল। 

এই যুদ্ধে তরপের শাসনকর্তা সৈয়দ আদম ও তৎপুক্র সৈয়দ বিরাম পরাজিত এবং 

বন্দী হওয়ায় এতদুভয়কে বাশের খাঁচায় পৃরিয়া উদয়পুরে প্রেরণ করা হইয়াছিল । % 


ভুলুয়। বিজয়। 


ভরপ যুদ্ধের কারণ। 





* সমর ক্ষেত্রে শত্রু পক্ষের প্রধান ব্যক্তিগণ ধৃত হইলে, তাহাদিগকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিবার 
প্রথা অনেকক্াল হইতেই চলিয়া আমিতেছিল। মহারাজ বিজয়মাঁণিক্যের শাসনকালে পাঠান 
সেনাপতি মোমারক খ চট্টগ্রামের যুদ্ধে ধৃত ও পিঞ্ররাবদ্ধ হুইয়াছিলেন। রাজমালায় 
পাওয়া ফায়।_ ্ঃ 
পত্রিপুরার সেনায়ে বলে না মারিব তোকে । 

রাজার সান্তে দিব কলিগ তাহাকে ॥ 


বহর) মধ্য-পি। ১৭৯ 


আ্রীহবিজয়। 


স্রীহট্ের তদানীন্তর পাঠান শাসনকর্তা ফতে খাঁ, তরপের পক্ষাবলম্বী ছিলেন । 
হট আক্রমণের এই কারণে মহারজ অমরমাণিকোর নিদেশানুসারে কুমার রাজধর 
কারণ শ্রীহট্র আক্রমণ করেন। তগুকালে জলপথে অভিযান হইয়াছিল । 
্রিপুর বাহিনী ম্রমা নদী পথে শ্রীহটে উপনীত হইল। ঈশা খা বাঙ্গালী সৈন্যসহ 
শ্রৃহষ্ট অভিযানেও কুমার রাজধরের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। পাঠানগণ প্রতিপক্ষের 
গতিরোধের অভিপ্রায়ে স্রমানদী পার হইয়া অগ্রসর হইতেছিল, গোধারাণী গ্রামে 
উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হওয়ায়, যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ত্রিপুরার 
গজারোহী সেনাদলের নায়ক এরাজিত নারায়ণ প্রবল পরাক্রমে বিপক্ষ দলকে 
আক্রমণ ও বিদলিত করিয়।ছিলেন। অক্ত্রঘাতে তাহার সর্ববা্গ ক্ষতবিক্ষত হইল, 
কবচ ভেদ করিয়া তীর সমুহ শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল, তগ্প্রতি ভ্রক্ষেপ না 
করিয়া তিনি প্রতিপক্ষকে ভীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন। কুমার রাজধর তাহার 
সাহায্যার্থ স্বয়ং অগ্রসর হইয়াছিলেন। পাঠান বাহিনী এই তীব্রবেগ সম্বরণে অসমর্থ 
হইয়া, ছত্রভঙ্গ হইয়৷ পড়িল এবং সমরাজণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। মধ্যাহু 
সময়ে যুদ্ধ আরস্ত হইয়া, ছুই দণ্ড বেলা থাকিতে তাহার অবসান হইয়াছিল। 
সমর বিজয়ী কুমার রাজধর সুরমার দক্ষিণ তীরে শিবির স্থাপন করিলেন। 
পাঠান শাসনকর্তা এই স্থানে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর 
কুমার শ্রীহটে যাইয়! জয়-স্ন্ধাবার স্থাপন করিয়া, বিজয়ের স্মৃতি-চিহুদ্বরূপ “আদি 
রাজধর সাগর” নামে এক দীঘিকা খনন, এবং রাজার নামে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন 
করিয়াছিলেন। উক্ত মুন্রায় নিম্নলিখিত ঝকাগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছে । 


তে, ট্ছ রি 


! / প্র বিজয়ী ২ 
| কু) 1 উমর 
শক ১৫০৩ |. মাণিক্য দেব শ্| / 


 অমরাবতীদেব্যো 
এই মুদ্রার" সাহায্যে জানা যাইতেছে, মহারাজ অমর ১৫০৩ শকে শ্রীহট জয় 
কষ্বিয়াছিলেন। অতঃপর কুমার রাজধর কিয়কাল শ্্রীহট্টে অবস্থান করিয়া, 





এ কথা শুনিয়া খায়ে আপনে মিলিল। 
লোহার পিঞ্জর মধ্যে তাহাকে ভরিল |» 
রাজমালা-_ ২য় লহর, ৪৯ পৃষ্ঠা! 
মুসলমান রাঙ্ত্বেও এই প্রথার প্রচলন থাকিবার নিদর্শন মুসলমান ইতিহাসে পাওয়1 
যাইতেছে । 


টিতে রাজমালা। [ তৃতীস্ন 


শাসনের সুব্যবস্থা করিলেন। তিনি ১৫০৪ শকের মাঘ মাসে, বিজিত ফতে খাঁকে 
নে লইয়া শ্রীহট পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। * কুমার, শ্রীহটট জেলার মন্তর্গত 
ছুলালী গ্রামের পথে ইটা পরগণার মধ্য দিয়া উনকোটা ভীর্থে গমন করেন। এই 
তর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাজমালার দ্বিতীয় লহরে প্রদান করা হইয়াছে। ণ' তথায় 
তীর্থ কৃত্য সমাপনান্তে রাজধর সাত দিবস পথ অতিবাহনের পর, উদয়পুরে উপনীত 
হইয়াছিলেন। 

বিজিত ফতে খাকে দরবারে উপস্থিত করা হইল। বীর্য্যশালী মহারাজ 
অমর, বীরের মর্ধ্যাদা জানিতেন ; তিনি ফতেখাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। দরবারে 
রাজ জামাতা ও সেনাপতি দয়াবস্ত নারায়ণের বাম পার্থ তাহার আদন নিদ্দিষ্ট 
হইল। পঞ্চশ জন অশ্বারোহী তাহার দেহরক্ষার্থ নিয়োজিত ছিল। সসম্মানে 
কিয়ৎকাল উদয়পুরে অবস্থানের পর, ফতে খাঁ ত্রিপুরার বৈশ্যতা স্বীকার করিয়া 
বাধিক পঞ্চাশটা অশ্ব করস্বরূপ প্রদানের সর্ভে সন্ধি করিলেন। বিদায় কালে 
মহারাজ অমর, তাহাকে একটা হস্তী ও পাঁচটা ঘোটকসহ বনু মুল্য বস্ত্রাদি উপহার 
প্রদান দ্বার] সম্মানিত করিয়াছিলেন। তরপের শাসনকর্তাকেও এই সময় কারামুক্ত 


করা হয়। 
সরাইল-অভিযান। 


সরাইলের শাসনকর্তা ঈশ৷ খাএর সাহাধ্যার্থ বায়ান্ন হাজার সৈম্যসহ সর্বৰ 
নারায়ণ সিংহ উজীরকে দিল্লীর সৈনিকদলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিবার বিবরণ পূর্বে 
প্রদান করা হইয়াছে । এই অভিযানে বিনা যুদ্ধেই দিল্লীর সৈম্তাগণ প্রস্থান 
করিয়াছিল। 
রসালের যুদ্ধ । 
মহারাজ অমর রসাজ (আরাকান ) বিজয়ের উদ্দেশ্যে এক বৃহৎ অভিযান 


প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজার প্রধান পুভ্র রাজধর নারায়ণ এই 
অভিযানে সেনা নেতৃত্ব লাভ করেন। রাজধরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
অমর দুর্লভ নারায়ণ, সেনাপতি চন্দ্রদর্প নারায়ণ, চন্দ্রসিংহ নারায়ণ ও ছত্রজিও নাজির 
প্রভৃতি, প্রধান সেনাপতির সহকারী ছিলেন। এই যুদ্ধে ত্রিপুর সৈশ্য ব্যতীত 
বঙ্গদেশীয় শাসনকর্তাগণ হইতেও সাহাধ্য গ্রহণ কর! হইয়াছিল। এতস্থিন্ন নবগঠিত 
ফিরিজী সৈশ্যাদলও অভিযানের সহযাত্রী ছিল। | 


অভিযান। 





* “পনরশ চারিশকে পৌষ মাস শেষে 
মাঘের পনর দিনে ফতে খা লৈয়া আসে ॥৮ 
অমরমাণিক্য খণ্ড_-১১ পৃষ্ঠা । 
1 রাজমালা-_২য় লহর, ১০৬-৯১৫ পৃষ্ঠা । 


লহুর ] মধ্য-মনি। ১৮১ 


ত্রিপুর বাহিনী চট্টগ্রামে উপনীত হইয়া, কর্ণফুলীতে বধ দিয়া নদী পার 
হইয়াছিল। কুমার রাজধর পরপারে যাইয়া রামু প্রভৃতি মঘরাজের ছয়টা থান! (সেন! 
নিবাস) হস্তগত করিয়া রামুতে শিবির সংস্থাপন করিলেন। তীহার! দেয়া 
€ডিয়াঙ্গা ) ও উড়িয়া রাজ্য * আক্রমণের উদ্ভোগ করিতেছেন, ইত্যবসরে মঘ সৈন্যগণ 








ঈ উড়িয়া রাঁজার কথা ময়নামতীর গানে পাওয়া! যাইতেছে! মেহেরকুলের রাজ। 
গোগীচাদ ( গোবিন্চন্ত্র ) স্বীয় জননী ময়নামতীকে বলিতেছেন,-_ 


“আর বিভা করাইলা খাণ্ডায় জিনিয়া! 
আর বিভা করাইলা উরুয়া রাজার মাইয়া ॥ 
দশদিন লড়াই 'কৈল উড়িয়া! রাজার সনে । 
চৌদ্দবুড়ি মন্ম্তয কাটিলাম একদিনে ॥ 
চা 


ক ক ক্ষ 

যুদ্ধেতে হাঁরিয়! নিপে গেল পলাইয়! ৷ 
তার বেটি বিভা! কৈলুম মহিম 1 জিনিয়া! ॥» 
ময়নামতীর গান_-ভবানী দাস! 


- ময়নাঁমতীর গান পুস্তিকার সম্পাদক শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভষ্টশালী মহাশয় 
অনুমান করিয়াছেন, গীতিকায় উল্লেখিত উড়িয়া রাজ! ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজেন্ত্র চোল। 
রাজমালায় উড়িয়! রাঁজ্য ও উড়িয়া রাঁজার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে! এই রাজ! আরাকান 
রাজের সামন্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। উড়িস্যা হইতে সমাগত কোন ব্যক্তি ধারা স্থাপিত 
হইয়াছিল বলিয়া রাজ্যের নাম "উড়িয়া! রাজ; ও রাজার নাম উড়িয়া রাজা” হইয়াছিল, ইহাই 
মনে হয়। বাজমালার অমরমাণিকা খণ্ডে পাওয়া যায়, তাহার সৈম্ভগণ আরাকান রাজ্য আক্রমণ 
করিয়া প্রথমেক্ট রামু প্রভৃতি ছয়টা সেনানিবাস অধিকার করে, তৎপর দেয়া ও উড়িয়া বায" 
হস্তগত করিবার চেষ্টায় ছিল, ষথা,_ 


প্রান আদি করি ব্রাজ্য ছয় থানা লয়। 
দেয়াঙ্গ উড়িয়া রাজা লইতে আশয়।” 
অমরমাণিক্য খণ্ড_-২৭ পৃষ্ঠা। 


চট্টগ্রামে, মহারাজ অমরমাণিক্যের পুত্র ও সেনাপতি রাজধর দেবের হত্তে আরাকান রাজ 
পরাজিত হইয়া; যুদ্ধ স্থগিত রাঁধিবার প্রস্তাবসহ উড়িয়া রাজাকে দৃতম্বরূপ ব্রিপুর শিবিরে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন, যথা,_. 

প্মঘ পরাজয় শুনি মগধ রাজায়। 
উড়িয়া রাজা নামে দত তখনে পাঠায় ॥” 
অমরদাণিক্য খণ্ড_ ২৯ পৃষ্ঠা । 

এতন্থারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, উড়িয়া রাজ্য আরাকান রাজের অধীনস্থ সীমস্ত-রাজ্য 
ছিল। আমাদের মনে হয়, রাজমালায় ও ময়নামতীর গানে উল্লেখিত উড়িয়া রাজ্য অভিন্ন। 
তবে, রাজমালার কথিত উড়িয়া রাজা, রাজেন্্র চোঁলের বংশধর হওয়া বিচিত্র নহে। রাজার 
নামোল্েখ বা পরিচয় সুচক কোন কথা না থাকায় এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার 
ব্যাঘাৎ ঘটিয়াছে। 


1 মহিম-_এই শব্দটা ভুল বলিয়। মনে হয়|, 'মহিম'*না হইয়া! 'মহিন' হইবে! “মহিন' শব্দের আর্থ 
রাজা। শরস্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত তট্টশ।লী মহাশয় 'মহিম' একটা দেশের নাম অনুমান করিয়।ছেন। 
এবং স্থস্দ্বর ক্রীযুক্ত মৌলবী আবছুল করিম সাহিত্য বিশারদ মহাশয় 'মহিম" শব্দের অর্থ বুদ্ধ" বলিয়াছেন । 
ইহা প্রমা দৃপূর্ণ উক্তি বলিয় মূনে হয়। 


১৮২ রাজমাল!। [তৃতীর 


তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। বিপুল ব্রিপুরবাহিনী দর্শনে মঘগণ প্রথমতঃ ভীত 
হইয়াছিল, পরে তাহারা ভেদ-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের ষড়যন্ত্রে বাঁধ্য 
হইয়। ত্রিপুরার ফিরিঙ্গী সৈম্তগণ বিজিত থানাগুলি বিন যুদ্ধে মঘদিগের হস্তে সমর্পণ 
করিষা৷ সরিয়া পড়িল। প্রতিপক্ষ সেই সকল থানায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়। গ্রাবল 
পরাক্রমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 

মঘবাহিনী জানিতে পাইল, ব্রিপুর সৈন্য বিনা সম্লে তাহাদের রাজ্যে প্রবেশ 
করিয়াছে। তাহার! চতুর্দিকে রসদ বন্ধ করিয়া দিল, এক মুষ্টি চাউল পাইবারও উপায় 
রহিল না । ফিরিঙ্গীগণের বাবহারে ত্রিপুরার সৈনিক দলে চাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল, আহার্য্য 
বস্তর অতাবে তাহারা অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিল। অর্দাহারে এবং অনাহারে 
কিয়দ্দিবস যুদ্ধ করিয়! তাহারা পৃষ্ঠভন্গ দিতে বাধ্য হইল। মঘগণ পলায়িত সৈশ্যের 
পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অনেককে বধ করিল, অনেকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল। 
অল্প সংখ্যক সৈম্থসহ দেনাপতিগণ পর্ববত জাত ঘোঙ্গা আলু. ও তুল ভক্ষণ করিয়া 
অতি কষ্টে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহারা চট্রগ্রামে প্রত্য।বর্তন করিবার 
অভিপ্রায়ে কর্ণফুলীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এখানেও মঘগণ তাহাদের অনুসরণ 
করিতে নিবৃত্ত হয় নাই। অনেক সৈন্য তুল তক্ষণ করিয়া ধোপা পাথরের পথে 
তাড়াতাড়ি নদী পার হইল ; যাহারা এই স্থানকে নিরাপদ মনে করিয়া অনেক দিনের 
পর অল্প ভক্ষণের আশায় রন্ধনে প্রবৃন্ত হইয়াছিল, মঘগণ তাহাদিগকে আক্রমণ 
* করিয়া সমূলে বিনাশ করিল । 

অশেষ দুর্গতি ভোগের পর ওষ্ঠাগত জীবন ত্রিপুর সৈম্ভগণ চট্টগ্রামে আসিয়া 
হাপ ছাড়িয়া বঝাঁচিল। কুমার রাজধর প্রমুখ সৈন্তাধ্যক্ষগগণ চট্টগ্রামে আসিয়া সৈন্য 
দলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং পথে পথে সৈন্য সমাবেশ করিয়া সতর্কতার সহিত রাত্রি যাপন 
করিলেন। 

সমর বিজয়ী উন্মত্ত মঘবাহিনী চট্টগ্রামেও ত্রিপুর সৈন্যের অনুসরণ করিতে 

পরাম্মুখ হয় নাই। পরদিবস প্রাতঃকালে তাহারা আগমন পথে ব্রিপুর সৈম্যকর্তৃক 
আক্রান্ত হইল, এবং সেই প্রবল আক্রমণে * অতিষ্ঠ হইয়! পলায়ন করিতে বাধ্য 
হইল। তাহাদের অধিকাংশই নিহত হইয়াছিল। কুমার অমর ছুল্লভ নারায়ণ, 
সৈন্যাধ্যক্ষ প্রতাপ নারায়ণ ও স্থুরবাষ্ট্র নারায়ণ ঘোটকারোহণে পলায়িত মঘগণের 
পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন, এবং পথে পথে তাহাদিগকে সংহার করিয়া ক্রমান্বয়ে 
সাতটা গড় পুনরধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে এক সহত্র মঘের প্রাণহানি 
হইয়াছিল। 

এদিকে সেনাপতিত্রয়ের_ বিশেষতঃ, কুমার অমর ছুল্লভের সন্ধান না পাওয়ায় 
রাঁজ-শিবিরের সকলেই উদ্বিগ্ন হইল । রণক্ষেত্রে শব ঘাটিয়া৷ তাহাদের অনুসন্ধান 


লহর ] মধ্য-মণি। ১৮৩ 


দলন করিয়া সন্ধার প্রাক্কালে তাহার! প্রত্যাবর্তন করিলেন। কুমার রাজধর 
হৃ্$উচিত্তে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে শিবিরে আনয়ন করিলেন। তাহাদের মুষ্টিবদ্ধ 
তরঝারি রক্তের বন্ধনে এরূপ ভাবে সম্বদ্ধ হইয়াছিল যে, হস্তে উষ্ণ জল ঢালিয়া 
তাহ খুলিতে হইয়াছিল । 

আরাকান রাজ এই পরাজয়ে দুর্ববল হইয়া পড়িলেন। তিনি স্্রীয় অধীনস্থ 
উড়িয়। রাজাকে দূত স্বরূপ ত্রিপুর শিবিরে প্রেরণ পুর্ববক প্রস্তাব করিলেন_-এবার 
যুদ্ধ স্থগিত রাখা হউক, আগামী বৎসর পুনর্ববার আহবে লিগু হওয়া যাইবে । 
মহারাজ অমর এই প্রস্তাব অনুমোদন এবং স্বীয় শিবির উঠাইয়! লইবার আদেশ 
করিলেন। তিনি কুমার রাজধরকে লিখিয়াছিলেন-__দ্ছুর্গোৎসব নিকটবর্তী, তোমার 
যুদ্ধে যে সকল মঘ সৈন্য ধৃত হইয়াছে, দেবী সমক্ষে বলি প্রদান জন্য তাহাদিগকে 
সঙ্গে আনিও।” এই আদেশ প্রাপ্তির পর কুমার রাজধর সসৈন্যে রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

ইহার পর রাজ্যে নানাবিধ অমঙ্গলসূচক লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। 
কুকুর ও শৃগালের অশুভ গ্োোতক ক্রন্দনধবনি, উদ্ধাপাত, ভূমিকম্প, দেব বিগ্রহের 
অশ্রপাত, ভূতের উপদ্রব প্রস্ভৃতি উৎপাত দর্শনে রাজাময় ঘোর অশান্তির ছায়া 
পতিত হইল। 

ত্রিপুর বাহিনীর টট্টগ্রাম পরিত্যাগের অল্পকাল পরেই কল্িগড় হইতে সংবাদ 
আসিল, আরাকান-রাজ পর্ভূগীজগণের সাহায্য লাভে যুদ্ধ স্থগিতের প্রীস্তাব লঙ্ঘন 
করিয়। চট্টগ্রামে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন । এই বার্তা শ্রবণে মহারাজ অমর বুঝিলেন, 
ত্রিপুর বাহিনীকে কপট বাক্যছারা সরাইয়া দিয়া, নির্বিববাদে বল সঞ্চয় করিবার 
অভিপ্রায়েই আরাকান পতি যুদ্ধ স্থগিতের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি রুষ্ট 
হইয়া, সেই দিনই যুদ্ধযাত্রার আদেশ প্রচার করিলেন। কুমার রাজধর প্রধান 
নেতৃত্ব লাভ করিলেন, কুমার রাজ দুর্লভ প্রভৃতি সেনাপতিগণ তাহার সহযে/গী 
হইলেন। কনিষ্ঠ রাজপুক্র যুঝার সিংহ কিছু উগ্র প্রক্কতির লোক ছিলেন। তিনিও 
ক্রোধাস্থিত হইয়া যুদ্ধযাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন, মহারাজ অমর অনেক চেষ্টা 
করিয়াও তীহাকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। রাজকুমারত্রয় মন্ত্রী ও 
সেন/পতিবগসহ চট্টগ্রামের সান্নিধ্যে উপনীত হইয়! শিবির সংস্থাপন করিলেন 

ত্রিপুর সৈন্যের আগমন বার্তা শ্রবণে আরাকান রাজ চিন্তিত হইলেন। তিনি 
্ববর্ণ মণ্ডিত একটা গজদন্তের টোপড় উপটৌকন লহ ত্রিপুর শিবিরে দত প্রেরণ 
করিলেন। কি পরিমাণ সৈম্য আসিয়াছে এবং তাহাদের অবস্থাদি কিরূপ, তাহার 
সন্ধান নেওয়াই দুতের উদ্দেশ্টা ছিল। এততৃতীত সন্ধির প্রস্তাবও তীহার সঙ্গে 
ছিল। রাজকুমারত্রয় শিবিরে এক সঙ্গে উপবিষ্ট আছেন, এই সময় দূত যাইয়া 
আরাকান রাজের প্রদত্ত টোপ ও পত্র প্রদান করিল। সেই মুল্যবান সুদৃশ্ট মুকুট 

২৪ 


১৮৪ রাজমাল!। [তৃতীয় 


লাভ করিবার নিমিত্ত ভরাতাগণ সকলেই আগ্রহাম্থিত হইয়াছিলেন। দূত তাহা 
উপস্থিত করা মাত্রই কুমার রাজধর মুকুটটা এবং কুমার রাজছুল্লভ পত্রখান! 
গ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ কুমার যুঝার সিংহ মুকুট না পাইয়া! কোপাবিষ্ট হইয়া 
বলিলেন-__“মঘদিগকে শৃগালের সভায় নিহত করিয়া এবম্িধ সহজ্র টোপ হস্তগত 
করিব ।৮ 

মঘ নরপতি দূত মুখে কুমার যুঝারের উক্তি শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলন্দে 
সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত সৈম্ত সজ্জা করিলেন। ত্রিপুর বাহিনীতে 
অশ্বারোহীর সংখ্যা অধিক ছিল, এজন্য মঘ সৈন্য প্রকাশ্য পথ না ধরিয়া, অরণ্য-পখে 
অগ্রসর হইতেছিল। অশ্ব-চালনার অস্থ্বিধা ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই বনপথ অবলম্বন 
করা হইয়াছিল । ঠ 

চর আসিয়া! কুমার রাজধরকে মঘের আগমন বার্তী জানাইল। এই সংবাদ 
পাওয়া মাত্রই কুমার যুঝার সিংহ প্রতিপক্ষকে আক্রমণের নিমিত্ত সভ্জিত হইলেন। 
মন্ত্রী এবং সেনাপতিগণ বলিলেন__“মঘ সৈন্য আমাদের গড় আক্রমণের জন্য 
আসিতেছে, এই অবস্থায় গড়ে থাকিয়া যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ, ইহা অগ্রবর্তী হইবার 
সময় নহে।” সকলে মিলিয়! যুঝারকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, 
কিন্তু তাহা কার্যকরী হইল না। কুমার রাজধরের সমর নিপুণ “বৃন্দাবন” নামক 
একটা ঘোড়া ছিল, যুঝার সিংহ জ্যেষ্ঠের অনুমতিক্রমে তাহা গ্রহণ করিলেন এবং 
নিজ ব্যবহার্য “জয়মঙ্গল” হস্তী রাজধরের নিমিত্ত রাখিয়া! গেলেন। 

কুমার যুঝার রণবেশে সজ্জিত হইয়া স্বীয় সৈন্য দলসহ রাত্রিকালে শিবির 
হইতে নির্গত হইলেন। বাধ্য হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়ও সমস্ত দলবলসহ তাহার 
অনুসরণ করিলেন। প্রভাত কালে উভয় পক্ষ সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ আরম্ত করিল। 
অশ্বারোহীগণের সম্মুখে মঘ যোদ্ধবুন্দ অধিককাল ফ্াড়াইতে সমর্থ হইল না) 
তাহার! পশ্চা্ুপদ হইয়া গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই সময় কুমার যুঝার 
হস্তীদ্বারা গড় ভাঙ্গিবার অভিপ্রায়ে অশ্ব ত্যাগ করিয়া রাজধরের হস্তীতে আরোহণ 
করিতে ছিলেন। মঘপক্ষের একটা গুলির আঘাতে হস্তী ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, সে 
অধিককাল “বৈঠ” অবস্থায় (বসিয়া ) রহিল না', কুমার যুঝার পৃষ্ঠে আরোহণের উপক্রম 
করা মাত্রই হস্তীটী দীড়াইয়া গেল, কুমার গার্দির দড়ি ধরিয়া ঝুলিতে ছিলেন, এই 
সময় হস্তী তাহার বুকে লাখি মারিয়া দুরে ফেলিয়া দিল এবং সেই আঘাতেই তাহার 
মৃত্যু হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটা শেলের আঘাতে কুমার, রাজধরও গুরুতররূপে আহত 
হইলেন। 

এই ছুূর্ঘটনায় ত্রিপুর সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া! পড়িল। মঘ বাহিনী তাহাদের 
পশ্চাদ্ধীবিত হইয়া সংহার করিতে _লাগিল। কুমার যুঝারের মৃতদেহ রাস্তার 
পার্থ পতিত দেখিয়া, মঘগণ তাহার মন্তকটী কাটিয়া রাজার সমক্ষে উপস্থিত করিল । 


লহর] মধ্য-মণি | ৯১৮৫ 


তাহারা এই অসঙ্গত কার্য্যের নিমিত্ত আরাকান রাজ কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিল। 
তিনি এজন্য ত্রিপুরেশ্বর নিকটও পত্রদ্ধারা ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
ত্রিপুর-বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। আরাকান রাজের 
অধীনস্থ রাম্থু ও দুকরুয়ার শাসন কর্তা আদম শাহের সহিত উক্ত রাজার অসন্ভাব 
হওয়ায় আদম, ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরাকান পতি যুদ্ধে 
জয়লাভ করিয়া মহারাজ অমর মাণিক্যকে লিখিলেন__“আদম শাহকে আমার হস্তে 
অর্পণ করিলে আপনার সহিত প্রীতি সংস্থাপন হইবে ।” মহারাজ অমর আশ্রিতকে 
শত্রু হস্তে অর্পণ কর! অসঙ্গত বোধে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। 
কণিষ্টপুভ্রের নিধনবার্তী এবং পরাজয় সংবাদ এক সঙ্গে পাইয়া মহারাজ 
অমর শোকে এবং ক্ষোভে জর্জরিত হইলেন; রাজ্যময় হাহাকার ধ্বনি উদ্খিত 
হইল। মহারাজ আক্ষেপের সহিত বলিতে লাগিলেন,_-“অন্ রাজার . শাসনকালে 
অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছি, আমার ঝছু বলে অনেকবার রাজা এবং রাজ্যের 
,গৌরব রক্ষিত হইয়াছে ; , রিধি বিড়ম্বনায় আপন 'রাজন্ব কালে রাজ্য এবং পুক্রকে 
রক্ষা করিতে অক্ষম হইলাম |” | 
মহারাজ অমর ভাবিলেন, ইহা শোকে মুহামান হইবার সময় নহে। শক্রপক্ষ 
বিজযোল্লাসে উন্মত্ত; পুজ্রগণ সমর বিজয়ী প্রবল শক্রর সম্মুখবর্তা, পরিবারবর্গ এবং 
প্রকৃতিপুপ্ত তাহার মুখাপেক্ষী, এহেন আপতুকালে মহারাজ নিশ্চেষ্উ থাকিতে 
পারিলেন না। তিনি পুক্রশোক বক্ষে চাপিয়! যুদ্ধ যাত্র! করিলেন। মহারাজ 
শিবিরে উপনীত হইয়া, ছত্রভঙ্গ সৈন্দ্লকে একত্রিত করিলেন; পাঠান সৈম্যদলের 
প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করা হইল। সকলকে উৎসাহিত করিয়া পুনর্ববার যুদ্ধার্থ 
প্রস্তুত করিলেন। 
মহারাজ অমর শিবিরে উপস্থিত হইবার তিন দিবস পরে মঘ বাহিনী পুনর্ববার 
অগ্রসর হইল); ইছাপুরা গ্রামে উভয়পক্ষ সম্মুখীন হওয়ায়, ত্রিপুরার দুই সহজ 
পাঠান অশ্বারোহী যুদ্ধার্থ নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহারা মঘ দিকে আক্রমণ করিতে 
উদ্ভত হইলে রাজমন্ত্রী বলিলেন-__“ইহাদের পশ্চাতে আরও সৈন্য রহিয়াছে, তাহারা 
দৃষ্টিপথে আগমন না করা পর্য্যন্ত আক্রমণ স্থগিত রাখ।” অল্পকাল মধ্যেই দুই 
লক্ষ মঘ সৈন্য রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইল দেখিয়া, পাঠানগণ আক্রমণ করিতে অসম্মত 
হইল। তাহারা মন্ত্রীর অবাধ্য হইয়া যুন্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল, এবং প্রস্থানকালে 
ত্রিপুর সৈশ্যদিগ্নকে প্রহার করিয়া তাহাদের অস্ত্র ও অলঙ্কারাদি কাঁড়িয়া লইল। 
ইহা পূর্বেই বলা হুইয়াছে। 
এই আকম্মিক দুর্ঘটনায় ব্যাকুল হইয়া ত্রিপুর সৈম্যগণ চতু্দিকে ছুটিয়া 
পলাইল, রাজা! স্বয়ং শিবিরে উপস্থিত আছেন, পলায়নপর সৈম্যগণ তাহাকে গ্রাহা 
করিল না, এবং রাজাকে নিঃসহায় অবস্থায়, শত্রমুখে ফেলিয়া যাওয়া যে অসঙ্গত, 


১৮৯ রাজমাল! | [তৃতী় 


একথ|-ভাবিবারও অবসর পাইল না। স্থুযোগ পাইয়া মঘবাহিনী প্রবলবেগে শিবির 
আক্রমণ করিতে আদিল । মহারাজ অমর দেখিলেন, সৈম্যগণ যুদ্ধ আরস্তের পূর্বেই 
পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল। তিনি স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া, চতুর্দোল আরোহণে উদয়পুরাভি- 
মুখে প্রস্থান করিলেন। 

বিজয়-মদোন্মত্ত মঘবাহিনী বিপুল বিক্রমে রাজধানী আক্রমণের নিষিন্ত 
অগ্রসর হইল। মহারাজ অমর আত্মরক্ষায় অসমর্থহেতু পরিবারবর্গসহ রাজধানী 
পরিত্যাগপূর্ববক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রজাবর্গ আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে 
নিস্তারলাভের নিমিত্ত ধনসম্পত্তির মমতা পরিত্যাগ করিয়া চতুদ্দিকে উর্দশ্বাসে 
পলায়ন করিল, সমৃদ্ধ উদয়পুর নগর সহসা এক ভীষণ অবস্থা ধারণ করিল। 

এক দিকে প্রাণভয়ে পলীয়নের ভিড়, অস্দিক দিয়া আরাকানরাজ লসৈন্ে 
নগরে প্রবেশ করিলেন। এবং পনর দিবস তথায় অবস্থান করিয়া লুষ্ঠনাদি ছার! 
বিস্তর সম্পত্তি সংগ্রহ করিলেন। এই সময় দুইজন দেওড়াই মঘরাজের প্ররোচনায় 
প্রলুব্ধ হইয়! গুপ্ত রাজভাণ্ডার দেখাইয়া দিয়াছিল। অতঃপর উদয়পুরে একদল 
সৈন্য রাখিয়া আরাকানরাজ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। 

মহারাজ অমর অরণ্যপথে মনুনদীর তীরে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। 
সেই স্থানে ষে সকল ঘটনা ঘটিয়।ছিল তাহা পরে বিবৃত হইবে। 

অমর মাণিক্যের প্রতিদ্বন্্ী আর'কানরাজের নাম রাজমালায় “সেকেন্দর সাহা” 
লিখিত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্ব কালে, আরাকানের রাজগণ মুসলমানের 
অনুকরণে নাম ও উপাধি গ্রহণ করিতেন। * আদম শাহ, হোসেন শাহ ও সেলিম শাহ 
প্রভৃতি আরাকানের মঘ নরপতিগণের মুসলমানী নাম গ্রহণের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া 
যায়। রাজমালার কথিত সেকেন্দর শাহার নামান্তর “মাংফুলা”। চট্রগ্রামের 
ইতিহাসে পাওয়া যায়, 

৭১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানের মাংফুলা নামক জনৈক পরাক্রান্ত নরপতির নাম পাওয়া 
যায়। তিনি 'পর্তগীজ্গণের সাহায্যে সমুদয় চট্টগ্রাম অধিকার করতঃ ভ্রিপুরা রাজ লুষঠন 
করেন, এবং ঢাক! নগরী পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করিয়া মেঘনার পারস্থ আলমদিয়! ও 
ভুগ দিয়! দুর্গ সুরক্ষিত করেন ।” 

চট্টগ্রামের ইতিহাস-_১ম ভাগ, ৪র্থ অ+, ৩* পৃষ্ঠা । 
রাজমালায় লিখিত আছে, ১৫১* শকের চৈত্র মাসে মঘ কর্তৃক উদয়পুর 
আক্রান্ত হইয়াছিল । চট্টগ্রামের ইতিহাসে পাওয়া যায়, ১৫৮৭ শ্তীঃ (১৫০৯ শকে ) 
মঘ বাহিনী ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিল। মুদ্রার প্রমাণ দ্বারা অমর মাণিক্যের 





* “মুসলমান নৃপতির মনস্তষটির জন্ত আব্রাকানের কোন কোন মগ নৃপতি মুলপমানের 
নাম ধারণ ও মুদ্রায় কল্মা অঙ্কিত করিয়া ছিলেন।” | 
চুগীমের ইতিাল__১ম ভাগ. ৩য় অং, ২৫ পষ্ঠা। 


শহর] মধ্য-মণি। ১৮৭ 


রাজস্ব ১৫০৮ শক পর্যন্ত স্থিরতর থাকা নির্ণাত হইতেছে । মধঘের আক্রমণ দ্বারাই 
তিনি রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। স্থৃতরাং মঘের আক্রমণ এ শকেরই 
ঘটনা, ইহা নিঃসন্দিগ্মভাবে বল! যাইতে পারে । 

মহারাজ অমরমাণিকোর পরলোক গমনের পর যুবরাজ রাজধর “মাণিকা” উপাধি 

বঙগশ্বর কর্তৃক গ্রহণ পূর্বক ত্রিপুরার সিংহাসনারূঢ় হইলেন। তিনি রাজকার্ষ্যে 
শিপু! আক্রমণ ।  বীতল্পৃহ হইয়া প্রতিনিয়ত ধর্্-কার্্যানুষ্ঠানে লিপ্ত এবং হরিনাম. 
কীর্তনে বিভোর থাকিতেন। বঙ্গের শাসনকর্তা দেখিলেন, ত্রিপুর রাজা আক্রমণের 
ইহাই উপযুক্ত সুযোগ । তিনি এক প্রবলবাহিনী ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। 
ত্রিপুরেশবর মন্ত্রীবর্গের ব্যবস্থানুসারে বিপক্ষের গতি রোধের নিমিত্ত সেনাপতি চন্দ্রদর্প 
নারায়ণের কর্তৃত্বাধীনে বহুসংখ্যক সৈন্থযদ্বারা কৈলাগড় দুর্গ সুরক্ষিত করিলেন। 
এখানে উভয় পক্ষে অল্লকাল যুদ্ধ হইবার পর, মোগলগণ পুষ্ট প্রদর্শন করিল ; 
্রিপুর সেনাপতি অল্লায়াসেই বিজয়মাল্যে ভূষিত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। 

১৫৮৪ হইতে ১৫৮৭ শ্ীঃ অব্দ পর্য্যন্ত শাহাবাজ খা বঙ্গের স্থৃবাদার পদে 
নিযুক্ত ছিলেন। তাহার পর রাজা মানসিংহ এ পদে নিয়োজিত হইলেন 
(১৫৮৯ স্তীঃ ১০১৪ হিঃ) রিয়াজ-উস্-সলাতিনের মতে মানসিংহ, বিদ্রোহী ওস্মান 
খাকে দমন করিতে অক্ষম হওয়ায়, সম্রাট জাহাঙ্গীর, নিযুক্তের প্রথম বর্ষেই তাহাকে 
অবসর করিয়া, কোতবউদ্দীন খা কোকলাতাশকে বঙ্গের নিজামতি প্রদান করেন। 
“ওয়াকিয়াত-ই-জাহাঙ্গীর” নামক সম্রাটের স্বরচিত গ্রন্থেও এই অপসারণের বিবরণ 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, % কিন্তু মানসিংহ কি কারণে অপস্থত হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ 
নাই। এই-কারণে সলাতিনের প্রদত্ত অবসরের হেতু সকলে স্বীকার করেন না। 
মোগলকর্তৃক ত্রিপুরা আক্রণের সন নির্ধারণোপযোগী কোন অবলম্বন পাওয়া 
যাইতেছে না। স্থৃতরাং পূর্বেবাস্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে ত্রিপুরা আক্রমণকা'রী কে, 
তাহা নিদ্ধারণ করা অসাধ্য হইয়াছে । 

মহারাজ রাজধরের পুক্র বশোধর মাণিক্যের রাজত্ব কালে পুনর্ববার ভুলুয়া 

সবতীযার _ পতির সহিত ত্রিপুরার মনোমালিন্য সঙ্ঘটিত হয়। এবার মহারাজ 

হুয়া বিজয়!  যশোধর স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করিয়া ভুলুয়া রাজ বলরাম মাণিক্যকে 
বিশেষ ভাবে নির্যাতিত করিয়াছিলেন। নির্মম অত্যাচার ও লুষ্ঠনে ভুলুয়। দেশ 
নিম্পেষিত হইল, এই যুদ্ধই ভুলুয়া রাজ্যের পক্ষে পতনের মূলসূত্র হইয়া দড়াইয়া 
ছিল। 
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১৮৮ রাজমাল]। [তৃতীয় 


ইহার অল্লুকাল পরে, ভারত সঞ্জাট শাহ সেলিম ( জাহাঙ্গীর ) * ত্রিপুরেশ্বরের 
বঙগশ্বরকর্থুক  হুস্তী-বিভব আত্মসাৎ করিবার অভিলাধী হইলেন। তিনি 
পুনরাক্রমণ। বঙ্গের শাসনকর্তা ইব্রাহিম খা (ফতেজজ )কে ৭' দিল্লীতে আহবান 
করিয়া ত্রিপুরা আক্রমণের অনুজ্ঞ! করিলেন। তাহার সাহাব্যার্থ দিল্লীর দরবার হইতে 
প্রধান ওমরাহ এবং সেনাপতি ইস্পিন্দার ও নুরউল্লার অধীনে বহু সংখ্যক সৈন্য 
প্রদান করা হইল। নবাব ফতেজঙ্গ খা ঢাকায় আসিয়া, দিল্লী হইতে আগত 
বাহিনীর লহিত বঙ্গীয় সৈন্যদল যেগ করিয়! পূর্বেরাক্ত সেনাপতিদ্বয়কে ত্রিপুরার 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন, তীহাদের বিজয় বার্তী লাভের প্রতীক্ষায় ইব্রাহিম ঢাকায় 
অবস্থান করিতে ছিলেন। 
উত্তর ও পশ্চিমদিক হইতে এককালে আক্রমণের অভিপ্রায়ে সেনাপতি 
ইস্পিন্দার খা কৈলারগড়ের পথে এবং মজা নুরউল্লা খা মেহেরকুলের পথে অগ্রসর 
হইলেন। মহারাজ যশোধর এই সংবাদ পাইয়া প্রতিপক্ষের গতিরোধ করিবার 
নিমিত্ত আপনার সৈশ্যবল ছুইভাগে বিভক্ত করিলেন ঠ তাহাদের একদল চণ্তীগড়ে ও 
অপরদল ছয়ঘরিয়াগড়ে রক্ষিত হইল । 
মোগলগণ উক্ত দুইটা গড় এককালে আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষে প্রবল 
যুদ্ধ আরম্ত হইল; দুই পক্ষেরই বিস্তর সৈন্য আহত ও নিহত হইল। মোগল 
বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা অত্যধিক থাকায়, তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে 
অসমর্থ হইয়া ত্রিপুরার সৈন্যদল ছূ্গদয় মুসলমানের হস্তে অর্পণ করিয়া পলায়ন 
করিতে বাধ্য হইল। তাহারা উদয়পুরে উপনীত হইলে মহারাজ যশোধর মাণিক্য 
নিরুপায় হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ পূর্বক পট্মহিষীকেসহ অরণ্যে প্রবেশ 
করিলেন। 
এদিকে মোগল সেনাপতি ইস্পিন্দার খা ছয়ঘরিয়াগড় হস্তগত করিয়া 
ক্রুতগতিতে উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন এবং অসি কোষ বদ্ধ রাখিয়াই অবাধে নগর 
অধিকার করিলেন। তীহাদের লুষ্টন এবং অত্যাচারে রাজধানীর বর্ণনাতীত দুর্দশা 
ঘটিল। মোগল সৈম্ পর্বতে প্রবেশ করিয়া, মহারাজকে ধৃত ও বন্দী করিল। 
এতদুপলক্ষে রাজের যে দারুণ দুর্গতি ঘটিয়াছিল তাহ! পরে বণিত হইবে । 
মহারাজ যশোধরের পর, কল্যাণ মাণিক্যের রাজত্ব কাল। যশোধর 
মহারাজ কল্যাণ  মাঁণিক্যের রাজ্যচ্যুতির পর রিপুর সেনাপতি রণজিত নারায়ণ 
মাণিকোর শাসনকাল। স্থুযোগ পাইয়া, উদয়পুরের পূর্বব-উত্তর কোণস্থিত আচরঙ্গ নামক 
পার্বত্য প্রদেশে যাইয়! নির্বিববাদে এক নব-রাঁজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তীহার 





* ইনি সম্রাট আকবরের পুক্র ) -১৬০৫--১৬২৭ স্ত্রীঃ ইহার রাঁজত্ব কাল। 
+ ররিয়াজ-উদ্-সালাতিন, এর মতে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে 


লহর ] মধ্যমণি | - ১৮৯ 


পরলোক গমনের পর তীয় পুভ্র লক্মনীনারায়ণ সেই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ 
করিলেন। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য সিংহাসন লাভের পর ইহাকে আক্রমণ ও 
পরাভূত করিয়া আচরঙ্গ প্রদেশের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন । 

মহারাজ কল্যাণ, ভারতেশ্বর জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগে সিংহাসন লাভ 
করিয়াছিলেন । ইহার অল্পকাল পরে শাহ জাহান সাম্াজের অধিকারী হইলেন 
(১৬২৮ শ্রীঃ)। তিনি ১৬৩৯ হ্রীঃ অবে স্বীয় 'দ্বিতীয পুন্র শাহস্থজাকে বঙ্গের 
শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় আবার হস্তী লাভের আশায় মোগল 
সৈন্ত, ত্রিপুরেশ্বরের কৈলার গড় ছুর্গ আক্রমণ করিল। মহারাজ কল্যাণ স্বয়ং 
যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, এ যাত্রায় মোগলদিগকে পরাভূত এবং বিতাড়িত 
করিয়াছিলেন। 


বাঙ্গালী সৈন্য। 


পূর্বকালে বাঙ্গালীগণ বর্তমান বাঙ্গালী সমাজের ম্যায় তীরু স্বভাবাপন্ন 
ছিল না। তাহাদের সাহস ও পরাক্রমের প্রমাণ প্রদর্শনের নিমিত্ত 
সুর অতীতের কাহিনী বলিতে হইবে না, বঙ্গের ভৌমিকগণের 
ইতিহসই এ বিষয়ের জান্বলামান প্রমাণ । যশোহরের প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের 
টাদরায় ও কেদার রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য, খিজিরপুরের ঈশা খা মসনদ আলী, 
ভূষণার সীতারাম রায় প্রতৃতি বাঙ্গালী বীরের নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য । ইহাদের 
বীরদর্প একদিন ভারত সআটকে পর্যন্ত উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ইহাদের 
বাহুবলে সেকালে ফিরিঙ্গী প্রভৃতি প্রবল দস্থ্যাদলের হস্ত হইতে এ দেশের ধন-প্রাণ 
রক্ষা পাইতেছিল। তখন সহত্র সহত্র বাঙ্গালী সৈন্য ইহাদের প্রধান সম্বল ছিল। 
দেশ-মাতৃকার গৌরব রক্ষার নিমিত্ত-_দেশবাসীগণের সম্মান ও সম্পত্তি অক্ষুণ্ন 
রাখিবার নিমিত্ত, বঙ্গের বীরপুক্রগণ জীবন বিসর্জন করিতে কুষ্টিত ছিলেন না। 
সেকালে মেয়েলী বেশ ধারণে সমুত্সুক, মসীজীবী, মোমের পুতুলের বন্তৃতার দাপটে 
বঙ্গতূমি রঙ্গ-মঞ্চে পরিণত হইতেছিল না। লেখা পড়ার সহিত মল্ল বিদ্যার চট্্চা, 
তরবারি, লাঠী ও সকি খেলার চর্চা, অশ্বারোহণ ও অন্ত্রচালনা শিক্ষার চেষ্টা সেকালে 
বাঙ্গালী সমাজের রেওয়াজ ছিল। আমরা কৈশোরকালে চশমার আবরণে চক্ষু 
ঢাকিয়া, সেই দূর দৃষ্টিতে বঞ্চিত হইয়াছি! 
প্রাচীন কালে কুকি, ত্রিপুরা, হালাম ও রিয়াং প্রভৃতি নান! জাতীয় পার্বত্য 
বিপুরার.. সৈম্বের প্রভাবে ত্রিপুর রাজ্য গ্রভাবাস্থিত থাকিলেও কোন সময়ই 
বাঙ্গালী সৈশ্ঠ। বাঙ্গালী সৈন্য উপেক্ষিত হয় নাই। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের 
সময় হইতে ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে বাঙ্গালীর প্রবেশ লাভ ঘটিয়াছিল, এবং এই 


সাধারণ কথা। 


১৯০ রাজমালা । [তৃতীর় 


শ্রেণীর সৈন্য সংখ্যা নিতান্ত কম ছিলনা । ** মহারাজ অমরমাণিক্যের তরপ ও 
শ্রীহট্ট বিজয় কালে ত্রিপুর-বাহিনীতে বাঙ্গালী সৈন্য বিস্তার ছিল। রাজমালায় 
পাওয়া যায়, 
“বাঙ্গালীর সেনাপতি আর কত জন ॥ 
তাহাতে প্রধান চলে প্রতাঁপ নারায়ণ ॥ 
ছুই হাজার ঢালী চলে নূপুর পরিয়া। 
জাঠি খড় চর্মধারী ধরুর্বাণ লৈয়া ॥৮ 
তৃতীয় লহর-_€ পৃষ্ঠা । 
অন্যাত্র পওয়া যাইতেছে, 
পঅমরমাণিক্য আজ্ঞা পাইয়া তখন। 
ইছা খা সহিতে চলে বঙ্গ সেনাগণ ॥* 
তৃতীয় লহর-_৭ পৃষ্ঠা 
. ইহার পরবর্তী কালেও ত্রিপুরায় বাঙ্গালী সৈম্য রক্ষার বিস্তর প্রমাণ আছে। 
কিন্তু সকল সময়ই পার্বত্য সৈন্যের প্রাধান্য অক্ষু্ন ছিল। ত্রিপুরা ইহাদের 
মাতৃ-ভূমি, ত্রিপুরেশ্বরের সহিত ইহাদের নখ-মাংস নম্দ্ধ রহিয়াছে; সুতরাং সৈনিক 
বিভাগে ইহাদের আধিপত্য লাভ সত এবং স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলিতে হইবে । 


সৈনিক দলের বশ্বাস ঘাতকতা। 
ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে অশ্বারোহীর সংখ্যা অধিক ছিল না। মহারাজ 
বিজয় মাণিক্যের শাসন কালে অশ্ব চালনায় স্ুনিপুণ পাঠানগণের 
সহিত প্রতিদবন্বীতা রক্ষার নিমিত্ত অশ্বীরোহী সৈন্যের প্রয়োজন 
হয়; ততক।লে দশ হাজার পাঠান দ্বারা অশ্বারোহী দল গঠন করা হইয়াছিল। পাঠান 
শক্তির সহিত প্রতিযোগীতা রক্ষার নিমিত্ত পাঠান-সৈন্যের উপর নির্ভর করা যে বিষম 
প্রমাদপুর্ণ কার্ধ্য, মহারাজ বিজয়ের ন্যায় রাজনীতি-কুশল তীক্ষবুদ্ধা ভূপতি তাহা 
বুঝিলেন না। অল্পকাল মধ্যেই এই ভ্রমাত্মক কার্্ের বিষময় ফল ফলিল; 
পাঠানগণের ছুইমাসের বেতন বাকী পড়িয়াছিল, এই সামান্য অছিলায় উত্তেজিত 
হইয়া তাহারা মেহেরকুল ছুর্গে প্রচণ্ড উজীরকে হত্যা করিল। উজীরের পুক্র 
সেনাপতি প্রতাপনারায়ণ পলায়নপর হইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। পাঠানগণ 
রাজধানী লুণ্ঠন এবং রাজাকে বধ করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিতেছিল, তাহাদের 
মধ্যে মগ্তপান হেতু আত্মকলহ হওয়ায়, মেই অভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল। 
মহারাজ বিজয়, তকালে চট্টগ্রামে ছিলেন, তিনি উজীরের নিধনবার্তী পাইয়া, এবং 


পাঠান সৈম্য ) 





৯ প্চাটিগ্রাম রাজ। সঙ্গে সহ পাঠান । 
প্রচণ্ড উজীর সঙ্গে সহত্র বঙ্গ যান ।» 


দ্বিতীয় লহর-_বিজগ মাণিক্য খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা 


লহ্র] মধ্যমনি। ১৯১ 
পাঠানগণের দুরডিসম্ধি জানিয়া, এক সহজ সেনাপতিদহ বিস্তর পাঠান সৈন্য 
চতুদ্দিশ দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান করিলেন, অবশিষ্ট সৈন্য পলায়ন করিয়া 
গৌড়েশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই সময় সুলতান স্থুলেমান গৌড়ের সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি পাঠানগণের ছুর্গতিতে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া, স্বজাতি 
নির্যাতনের প্রতিশোধ আকাঙক্ষায় চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলেন। গৌড়াবীপের 
শ্টালক মমারক খী! বা মহম্মদ খা এই আক্রমণের প্রধান নায়ক ছিলেন। উভয় 
পৃক্ষে আটমান কাল অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ হয়। প্রাথমতঃ ত্রিপুরার পরাজয় ঘটিয়াছিল, 
কিন্তু পাঠানগণ শেষ পর্য্যন্ত বিজয় গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না, 
বিজয়-লন্মমী ত্রিপুরার অঙ্ক শায়িনী হইলেন। পাঠান সেনাপতি মমারক খা ধৃত ও 
পিঞ্জরাবন্ধাবস্থ।য় রাজধানীতে নীত হইবার পর, তীহাকে চতুর্দশ দেবতা সমক্ষে বলি 
প্রদান করা হইয়াছিল। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই স্থলেমান, দিল্লীশ্বর কর্তৃক 
আক্রান্ত ও বিপন্ন হওয়ায়, ত্রিপুরার সহিত তীহার বিরোধ চাপী পড়িয়া গেল। 
রাজমাল৷ দ্বিতীয় লহরে এবিষয়ের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। 
ইহার পর মহারাজ অমর মাণিক্যের শ/সন কালে আরাকান রাজের সহিত 
মারা অমর ত্রিপুরার যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ত্রিপুরেশ্বরের কনিষ্ঠ পুর 
মাণিকোর শ।সনকাল। নিহত এবং ত্রিপুর বাহিনী পরাজিত হইবার দংবাদ্‌ পাইয়া মহারাজ 
স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তিনি অনেক চেষ্টায় ছত্রভঙ্গ সৈন্য দিগকে পুনর্ববার 
সংগ্রহ ও স্থশৃঙ্থলিত করিয়া, সুদৃঢ় গড় নির্মাণ করিলেন। এই সময় স্বীয় পাঠান 
সৈন্যগণের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ সৈম্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া যে অনিষ্ট ঘটাইয়া ছিল, 
তাহা পুর্বে বলা হইয়াছে । মহারাজ অমর দেখিলেন, সৈল্যাগণ যুদ্ধ আরস্ত হইবার 
পৃর্ব্বেই পলায়ন করিতেছে, ইহা দৈব বিড়ম্বনা। তিনি উপায়াস্তর না দেখিয়া শিবির 
পরিত্যাগ পূর্বক উদয়পুরে গমন করিলেন, সেখানেও মঘের আক্রমণে অতিষ্ঠ 
হইয়া তিনি রাজধানী ছাড়িয়।৷ পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। পাঠানগণের অবাধ্যতাই 
এই অনর্থের মূল কারণ হইয়াছিল। 
মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালে দেখ! গেল, আরাকানের মঘগণ 
অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সম্ীপের উপনিবেশী পর্তগীজ- 
গণ অবাধ দস্থ্যবৃত্তি ছারা অর্থ সঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে মঘদিগের 
সহ্তি যোগদান করায়, এবং আরাকান রাজের সৈনিক বিভাগে তাহারা প্রবিষ্ট হওয়ায় 
মধগণের শক্তি অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মহারাজ অমর কাটাদ্বারা কীট 
খুলিৰার অতি প্রায়ে নৌ-যুদ্ধ বিশ।রদ একদল পর্ত,গীজ ফিরিঙ্গী দ্বারা সামরিক বল 
দৃঢ় করিলেন) কিয়ণুকাল পরে ইহাদিগকে লইয়া আরাকানরাজ্য আক্রমণ কর! 


হইল, ব্রিপুর সৈশ্যা, মঘরাজের রান্থু প্রস্ৃতি ছয়টা থানা হস্তগত করিবার পর দেয়াঙ্গ 
1 যাজক ১ আকিগাণর উাঁতাগ করিিতাভ এই সময় পরার ফিরিজ্রী _ +সনাগণ 


ফিরিক্সী সৈশ্ত। 


১৯২ রাজমানা । [তৃতীয় 


মঘরাজের বাধ্য হইরা বিজিত পানাগুলি প্রতিপক্ষের হস্তে অর্পণ পুর্ববক পলায়ন 
করিল। মদ ও ফিরিঙ্গীর মন্ধয পুর্দি হইতেই পরস্পর* গঞ্তাব ডিল, সময় সময় 
উভয় পক্ষে কলহ উপস্থিত হইলেও এই ক্ষেত্রে ফিরিঙ্গাদিগকে হস্তগত করা 
নঘরাজের পক্ষে ছুসোধা হইল না। এই অভাবনীয় বিপন্তি-পাতে ত্রিপুর' বাহিনীর 
যে ছুর্ঘতি ঘটিরাছিল, তাজা! পুর্বে বলা হইয়াছে । 

সেকালে পাঠান ও ফিরিঙ্গ'গণ সুনিপুণ যোদ্ধা ছিল, স্থতর!ং তাহাদিগকে 
ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে গ্রহণ করা এক হিসাবে নিতান্ত অসঙ্গত বা অযৌক্তিক 
না হইলে, ভাত বিগকে শসনে ও বশে রাবিঝার উপযুক্ত স্দক্ষ নায়কের অভাব 
ছিল, সনঠী বিষয় আলাচনা করিলে ইহাক্ক প্রতীয়মান হইবে । . পরিপক 
ছালকের নধল থাকিলে সৈন্যগণ কথায় কথায় এক্সপ উচ্ছঙ্খলতা ও অবাধ্যতা 


জনে সা হতে পাবে না। 


রাজ। ও রাজ্য ঘটিত বিবরণ । 
রাজধানী প্রতিষ্ঠা। 


- ঝাজমালা ঠৃতীয় লহরে বণিত ঘটনার সমসামারক কালে ব্রিপুর।র রাজধানী . 
- উদয়পু,র গুতিষ্ঠিত ডিল। কোন কোন রাঙ্গার শসনকালে নব রাজধানী শ্্াগত 
হইয়া থ'কিলেও স্থায়ী রাজপাট স্থানান্তরিত হয় নাই। এই সময়ে সংস্থাপিত নু্ছন 
রাজধানীর ব্বিরণ নিস্ে প্রদান করা! যাইতেছে । 
উদয়পুর রাজধানী উত্ত্গ পর্বত প্রাচীর এবং নদী পরিখা দ্বার! প্রাক 
বিধানে স্থরক্ষিত হইলেও রাক্ষপরিবারের আত্মবিরোধ ও পুনঃ 
পুনঃ বঙ্গেছরের সাহাষ্য গ্রহণের সুযোগে মুদলমানগণ সেইস্মাশ 
আক্রমণের পথঘাট বিশেষভাবে চিনিয়া লইয়াছিল। তাহাদের দ্বারা পশ্চিম ও উতর 
দিক ভইতে বারম্থার রাজধানী অ'ক্রান্ত হইতে থাকে । সুযোগ পাইলে, আরাবানের 
মঘগণ লম্বীপে উপনিবিষউ পঞ্চগীজগণের সহযোগীতায় সগয় স্গয় রঙা 
আক্রমণ করিতেও ছাড়িত না। মভ্জরাজ অমর দেখিলেন, বহিঃশক্রর হল্ত হইত 
বাঁচাইবার নিমিত্ত রাজধানীকে অধিকতর সুরক্ষিত করা আবশ্টক | তিনি জয়ং 
যুদ্ধ বিদ্ভা বির ছিলেন, এবং দীর্ঘকাল সৈম্থাধ্যক্ষের কাধ্য করিয়া পারপক্কতা লাভ 
করিয়াছিলেন! কিনি অমরপুরকে নিরাপদ স্থান মনে করিয়া, তথায় গো্তী নদীর 
তীরে এক ছুর্গ ও প্রান! নিন্মাণ করাইলেন | এইস্থান উদয়পরের পর্কবদাক নম্যাধিত 


 আমরপুরে রাজধানী । 


জমালা-_ 





মহারাজ অমর মাণিক্যের প্রাসাদ-__অমরপুর । 
(এই প্রামাদ গোমতী নদীর গর্তে নিমজ্জিত হইয়াছে )। 








লহর ] মধ্য-মণি। - ১৯৩ 


পাঁচ ক্রোশ দুরবর্তী। এতুভয় স্থানের মধ্যবর্তী “বড়মুড়া” নামক উত্তর দক্ষিণে 
প্রসারিত সমুন্নত পর্বতমালা, আক্রমণকারীকে বাধা প্রদান জন্য দুর্লজয দুর্গ-্রাচীর 
স্বরূপ দণ্ডীয়মান রহিয়াছে। শক্রর আক্রমণে উদয়পুর অরক্ষিত হইলে, পর্বত 
অতিক্রম. করিয়া অমরপুরে আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারিত, এবং পার্বত্য 
চট্টগ্রামের পথে প্রতিপক্ষ আসিয়া অমরপুর আক্রমণ করিলে উদয়পুরে থাকিয়া 
আত্মরক্ষা করিবার স্থৃবিধা ঘটিত। নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানী, প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে 
“অমরপুর” আখ্যা লাভ করিল। 

,. অমরপুরে মহারাজ অমরমাণিক্যের নির্মিত ব্রিতল প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এবং 
তাহার খনিত অমর সাগর এখনও বিদ্ভমান রহিয়ছে। এতঘ্যতীত “ফটিক সাগর” 
নামক বিস্তৃত সরোবরের জল বর্তমান কালেও অতিশয় নির্মল এবং সুপেয় 
বলিয়া প্রদিহ্ধ। ্ | 

পৃ্বেবাস্ত অমরসাগর ও ফটিকসাগরের ঈধ্যবর্তা স্থানে একটা জীর্ণ মন্দির 
আছে। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিলাময় বিগ্রহ নিকটবর্তী নালায় 'পতিতাবস্থায় 
ছিল, স্থানীয় লোকে তাহাষ্উত্তোলন করিয়া পূর্বে্বাক্ত মন্দিরের নিকট একখানা 
খড়ের গৃহে স্থাপন করিয়/ছে। বর্তমান কালে এই মুন্তি “মঙ্গলচণ্ডী” আখ্যা লাভ 
করিয়াছেন। মুত্তিটা অভুঙ বিশিউ এবং গরুড় বাহন; দৃষ্টি মাত্রই ইহা 
বিষুধমুদ্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

নানাস্থানে কতিপয় ভগ্ন মন্দিরের ইহ্টকন্ূপ এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইক 
রাশি দ্বার এইস্থানে আরও : কতকগুলি ইফ্টকালয় থাকা প্রমাণিত হইতেছে! 
রাজ নিকেতনের প্রবেশ দ্বারের ছুই পার্থ ছুইটা প্রস্তর স্তস্ত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 
্ত্তদ্ধয় উৎকৃষ্ট কৃষ্বর্ণ প্রস্তরে নির্মিত এবং. স্থচারু কারুকার্ধ্য খচিত। ইহা 
স্থানীয় ,কি ভিন্ন দেশীয় তক্ষ-শিল্পীর নির্মিত, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় 


' নাই। 


মহারাজ অমরমাণিক্য মঘকর্তৃক উদয়পুর হইতে বিতাড়িত হইয়া বর্তমান 

রাতাছডায় রালধানী। কৈলাসহর বিভাগের অন্তংপাতী মনুনদীর তীরে যাইয়া বাস 

করিতেছিলেন। এই সময় রাজোর দক্ষিণভাগ মঘকর্তৃক অধিকৃত . 

হইলেও উত্তরাংশ ত্রিপুরেশ্বরের হস্তচযুত হয় নাই। মহারাজ অমর কিয়গুকাল 
এখানে অবস্থান করিবার পর দেহরক্ষ। করায়, তদীয় পুজ্র রাজধরমাণিক্য এই 
স্থানেই রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন ; এতছুপলক্ষে নবীন ভূপতির নামানুসারে স্থানের 
নাম “রাজধর ছড়া” রাখা হয়, সেই নাম অপভ্রস্ট হইয়া বর্তমান কালে স্থানটী 
রাতাছড়া” নামে অভিহিত হইতেছে । রর 
মহারাজ অমর বিপক্সাবস্থায় এইস্থানে.আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্লকাল 

পরেই তিনি পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায়, রাজধরমাণিক্য এই স্থানেই রাজ্যভার গ্রহণ 


৯১৯৪ বাজমাল৷ [ তৃতীয় 


করেন। * তিনি রাজ্য লাভ করিয়া পুনর্ববার উদয়পুরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । 
এই কারণে উক্ত স্থানে স্থায়ী বাড়ী ঘরের কোনরূপ চিহ্ন পাওয়া যায় ন7া। তত্রপ 
নিদর্শন না থাকিলেও এইস্থানে রাজার অবস্থানসূচক যে ছুই একটী বস্ত পাওয়া 
গিয়াছে, তদ্বিবরণ এস্বলে উল্লেখষোগ্য 1 

কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত রাতাছড়া নামক স্থানের (রাজধর ছড়ার) সন্নিহিত 
দেমদুমছড়ার পাড় নিবাসী রামজয় ত্রিপুরার পুক্র ব্যাসমুনি ত্রিপুরা ১৬৩৮ ত্রিপুরাব্দের 
বৈশাখ মাসে রাতাছড়ায় মতস্ত ধরিবার উদ্দেশে গিয়াছিল। সে ছড়াতে বাঁধ দিবার 
নিমিত্ত কোদালী দ্বারা উক্ত ছড়ার কিনারা হইতে মৃত্তিকা খনন কালে এক হস্ত 
পরিমিত মৃত্তিকার নিম্ন ভাগে, এক সঙ্গে অবস্থিত ছুইটী ধাতু নির্মিত ব্রিপদী প্রাপ্ত 
হয়। ত্রিপদীদ্য়ের এক একটা পদ ভঙ্গ হইয়াছে, তাহা পুরাতন ভাঙ্গা বলিয়াই মনে 
ভয়। আঅন্তবতঃ জলমগন বন্থায় অথবা বা সৃৃততিকা গর্তে নিমজ্জিত হইবার পর তাহা ভগ্ন 


* রাজধর ছড়ায় অবস্থান সম্থন্ধে রাজমালা চতুর্থ লহরে লিখিত আছে, ॥ 
“তথা হতে চরাই বাঁড়ী মনু নদী তটে 
যুবরাজ ভ্রাতা হরিমণির সহিতে ॥ 
পুর্ব রাজধর মাণিকা পাট সেইস্থান। 
নধীর নাম রাজধর এইত কারণ ॥ 
সে পর্বতের নাম রাজধর মুড়া বলে। 
পর্বত নদীর নাঁম রাজধর ছিলে ॥” 
চতুর্থ লহর--কৃষ্ণমাণিকা খণ্ড । 
মহারাজ কৃষ্ণমাণিকোর বিস্তৃত বিবরণযুক্ত 'কুষ্ণমালা? গ্রন্থে পাওয়া যায়.__ 
“পুর্বে ছিল অমরমাণিক্য নপ্পতি। 
পূর্বে রাজনালাতে লিখিছে তার কীন্তি ॥ 
রাজাত্রষ্ট হৈয়া তিনি উদয়পুর হৈতে। 
আসি নির্মাইল পুরী মন্থু নদী তটে ॥ 
সেই মন্ধু নদী মধ্ো যাইয়। বিশেষে । 
আর এক নদী আসি প্রবেশ হইছে ॥ 
সেই ছুই নদীর ত্রিবেণীতে করি ঘর | 
তথাতে যে আছয়ে অমর নৃপবর ॥ 
কালবশ হইয়া তিনি সেই স্থানে মরিল 
তান পুত্র রাজধর তথ! রাজা হৈল ॥ 
রাজধরু নদী বলি কহে তদবধি। 
প্রকাশ আছয়ে নাম লোকে অগ্যাবধি ॥ 





লহর] মধ্যমণি ১৯৫ 


হইয়াছে। স্থানটা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিলে ভগ্নাংশ ছুইটী পাইবার সম্ভাবনা 
ছিল, ব্যাস মুনি সে বিষয়ে তাদৃশ যত করে নাই। এখন আর তাহার সন্ধান 
পাওয়া অসম্ভব । 

ত্রিপদীদ্বয় উ্টাভাবে ( পদত্রয় উদ্ধদিকে স্থাপিতাবস্থায় ) পাওয়৷ গিয়াছে। 
বড় ভ্রিপদীর মধ্যে ছে।টটা স্থাপিত ছিল। বস্তুদ্ধয় সুবর্ণ নির্মিত বলিয়া অনেকে 
অনুমান করায় ব্যাসমুনি রাজপুরুষগণ কর্তৃক লাঞ্ছিত হইবার আশঙ্কায় ত্সহ 
আগরতলায় আসিয়া রাজদরবারে অর্পণ করিয়াছে । 

ত্রিপুরেশ্বরগণ যে প্রকারের ব্রিপদীতে ভোজন পাত্র স্থাপন পূর্বক আহার 
করেন, প্রাপ্ত ত্রিপদীদ্ঘয় তদনুরূপ আকারে গঠিত। ইহাকে সাধারণতঃ “ভোজন- 
বেড়” বলা হয়। 

রাত।ছড়ার তীরে মহারাজ অমরমাণিক্য বাতীত যুবরাজ কৃষ্ণমণি (পরে কৃষ্ণ 
মাণিক্য ) মুনলমান কর্তৃক বিতাড়িত অবস্থায় কিয়গকাল বাঁস করিয়াছিলেন। তন্চিন্ন 
অন্য কোন রাজা অথবা “ভোজন-বেড়” ব্যবহারযোগা কোনও সমৃদ্ধ ব্যক্তি তথায় বাস 
করিবার প্রমাণ অথবা প্রবাদ বাক্য পাওয়। যায় না। এরূপ নির্ভজন ও দ্ুরধিগম্য 
গিরিকন্দরে বিপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন, ধনশালী অন্য বাক্তির বাস করা সম্ভব হইতে পারে না। 
সেকালে ত্রিপুরেশ্বরগণ ব্যতীত ধাতু নির্মিত ত্রিপদী ব্যবহারযোগ্য কোন ধন।ঢা কিন্থা 
সভ্য ব্যক্তি তদঞ্চলে ছিল না; কুকিগণই তথাকার সর্বেবসর্ববা ছিল। বর্তম।ন 
কালেও উক্ত স্থানের সান্নিধো কুকিরাজগণ বাস করিতেছেন । যে স্থানে ত্রিপদী 
পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থানে ছড়ার পশ্চিম তীরে জনৈক কুকি সরদারের বাড়ী এখনও 
বিদ্যমান রহিয়াছে । 

বণিত সমগ্র অবস্থা আলোচনা করিলে, ছড়ার মধ্যবর্তী মৃত্তিক গঞ্তে লব্ধ 
ত্রিপদীদ্ঘয় মহারাজ অমরমাণিক্যের অথবা কৃষ্ণমণি যুবরাজের ছিল, ইহা নিঃসস্কোচে 
বলা যাইতে পারে । ভূত্যগণ তাহা ধৌত করিতে আনিয়া অসতর্কতা নিবন্ধন ছড়ার 
জলে ফেলিয়া গিয়াছিল, অথবা তাহা স্বর্ণ নিদ্মিত জ্ঞানে অপহরণ করিয়া এইস্থানে 
লুক্কায়িত অবস্থায় রাখা হইয়াছিল, ইহাই অনুমিত হয়। মহারাজ অমরমাণিক্যের 
অধ্যুষিত স্থানেই কৃষ্ণমণি যুবরাজ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ; “কুষ্ণম!লায়? 
এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা ;__ 


“ভান পুত্র রাজধর তথা রাজ! হৈল ॥ 
রাজধর নদী বলি কহে তদবধি। 
প্রকীশ আছয়ে নাম লোকে অগ্যাবধি ॥ 
পুনি কৃষ্ণমণি যুবরাজে সেইন্থান । 
কতদিন ছিল পুরী করিয়! নিন্ম |” 


১৯৪ রাজমালা। [তৃতীয় 


মহারাজ রাজধর মাণিকোর যৌবরাজা সময়ে সরাইল পরগণার জঙ্গল আব 
করাইরা তথায় এক আবাস নির্ম(ণ করাইয়া! ছিলেন, এই ব।ড়ীতে সময় সময় বাস 
করিয়া থাকিলেও তাহ। কোন সময়ই রাজধানী ভাবে বাবহৃত হয় নাই | 

মহারাজ কল্যাণমাণিকা রজ্যলাভ করিয়া, বর্তম।ন খোয়াই ধিভ!গের অন্তর্গত 

কল্যাণপুরে. খোয়াই নদীর তীরবন্তী একটা উপত্যকা ও অল্লোন্নত পর্বতমালার 
রাজধালী।  কিয়দংশ লইয়া এক নগর শ্থাপন করেন। এখানে এক বাস- 

ভবনও নির্মিত হইয়াছিল। সরোবর খনন, দেবমন্দির গঠন ও বিলাস কুঞ্জাদি 
নির্্মাণদ্ধারা এই স্থনকে যে মনোরম করা হইয়াছিল, বর্তমান বিনষ্টাবস্থার দ্বারাও 
তাহার আভাস পাওয়া যায়। এখানকার কল্যাণসাঁগরের নাম উল্লেখযোগ্য । 
মহারাজের নামানুসারে এই স্থানের নাম “কল্যাণপুর হইয়াছে । এই স্থান বর্তমান 
রাজধানী হইতে উত্তর পুর্ব কোণে, নুনাধিক দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। 
বড়মুড়া৷ পর্ববতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া এখানে যাইতে, হর । এই স্থানের বিবরণ 
পূর্বে প্রদান করা হইয়াছে। 

মহারাজ কল্যাণম!ণিক্য উদরপুর হইতে স্থদুর কলা।ণপুরে বাইয়া রাজধানী 
স্থাপন করিবার উদ্দেশ্ঠ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য | এ বিষয়ে নানাবিধ জনপ্রবাদ প্রচলিত 
আছে। কেহ কেহ বলেন, মহারাজ কল্যাণ শিকার ব্যপদেশে এইস্থানে গিয়াছিলেন 
এবং স্থানটা মনোরম দেখিয়া, সময় সময় বাস করিবার অভিপ্রায়ে নগর স্থাপন ও 
পুরী নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন। অনেকের মতে কুকি, লুসাই ও হালাগ প্রভৃতি 
পার্বতা জাতিকে দমন করিবার নিমিত্ত এইস্থানে আবাস নিন্ধাণের প্রয়োজন 
ঘটিয়াছিল। আবার কেহ বলেন, মহারাজ কল্যাণ বাল্যকালে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া 
নিরাশ্রয় অবস্থায় বাছাল জাতীয় কোন ব্যক্তি দ্বারা পালিত এবং বাছাল সম্প্রাদায়ের 
যত্বে ও আদরে বদ্ধিত হইয়াছিলেন; এই কারণে বাছাল জাতির প্রতি ভীহার 
আন্তরিক অনুরাগ ছিল। সে কালে বড়মুড়ার সন্নিহিত নানাস্থানে বাছালগণ বাস 
করিত। সময় সময় তাহাদের সঙ্গলাভের অভিপ্রায়ে মহারাজ এই নগর স্থাপন 
করিয়াছিলেন। এই সকল জনরবের মধো কোনটা গ্রহণীয়, তাহা নির্ধীরণ করিব(র 
উপায় নাই। . 

এস্থলে যে সকল রাজধ।নীর কথা বলা হইল, ততসমস্ত রাজগণের সাময়িক 
বাসের অভিপ্রায়ে নির্িত হইয়।ছিলি। সকল রাজাই স্থরী রাজধানী উদর়পুরে 
রাখিয়া রাজা শাসন করিয়াচেন। নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানী সমুহ ছারা এই স্যানের 
গৌরব বিন্দু মাত্রও ক্ষুণ্ন হয় নাই। 

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে পাওয়া গিয়।ছে, পুরববস্তী ক।লেও কোন কোন রাজা 
উদয়পুরের রাজপাট শক্ষু্ রাখিরা, অন্যান্য স্থানে সাময়িক রাজধানী স্থাপন করিয়া" 
ছিলেন। এস্থলে ধর্মনীনগর, কৈলাসহর, কৈলারগড় ও মাণিকভাগ্ার গ্রভৃতি স্থানে 


কষা 











টি 











শহর ] মধ্য-মণি। ১৯৭ 


প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য ৷ পাবত্য প্রদেশের নানাস্থনে আরও 
অনেক বাড়ীর চিহু অগ্াপি বিষ্ভমান রহিয়াছে । 


রাজ দরবার। 

রাজগণ প্রতিদিন নিদ্দিষ্ট সময়ে অম।তাবর্গ পরিবৃত হইয়া প্রকাশ্য দরবারে 
দরবারের গঠন. রাজকার্ধা সম্পাদন করিতেন। চতুর্দিকে সৈনিক প্রহরী নিযুক্ত 
শি থাকিয়া দরবার গৃহের শান্তি রক্ষা করিত। মন্ত্রী সমাজ বাতীত, 
পণ্ডিত মগ্ডলীও দরবারের অঙ্গীয় ভিলেন, উহার! ধর্ম ও শাস্ত্র সন্বম্ধীয় ব্যবস্থা প্রদ।ন্‌ 
করিতেন । পদমর্ধাদানুসারে দরবারে উপবেশনের স্থান নির্ধারিত ছিল, অনেককে 

দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে হইত । 
রাজ!র করণীয় রাজা সম্বন্ধীয় নানাবিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসা, গুরুতর 
অপরাধীর বিচ।র, শীসন ও বিচার।দি বিষর়ক নৃতন প্রণ।লী নির্ধারণ, 
ধন্ম ও সমাজের শৃঙ্খল! রক্ষার ব্যবস্থা ইতা।দি কার্ধ্য দরবার কর্তৃক 
নির্ববাহিত হইত। রাজকার্যের অবসানে, পঞ্ডিতগণের মধ্যে শাস্ত্র চর্চা ও তদ্বিযয়ক 
বিচার বিতর্কে অনেক সময় অতিবাহিত হইত। অপরাহে পুরাণ পাঠ ও হরিনাম 

কীন্তীনের ব্যবন্থ! ছিল। 


দরবারের কার্ধা। 


শাসন-তন্ত্র ও শাসন প্রণালী । 

রাজমালা প্রথম লহরে সম্গিবেশিত রাজগণের শাসনকালে সেনাপতিগণের 
হস্তে শাসনভার ন্যস্ত ছিল। সৈনিকবল ও শ।সন ক্ষমতা এক 
হস্তে অপিত হওয়ার অনেক স্থলে কু-ফল ফলিতে দেখা গিয়াছে, 
রাজমালা দ্বিতীয় লহর আলোচনা করিলে এতদ্বিযয়ক বিবরণ জান! যাইবে । * 
মহারাজ বিজয়মাণিক্য সেন।পতিগণের হস্ত হইতে শাসনভার বিচ্ছিন্ন করিয়া 
নব নিয়োজিত উজীরের হস্তে সেই ভার অর্পণ করেন। তাদবধি ত্রিপুরার শাসন 
বিভাগে উজীর উপাধি প্রবস্তিত হইয়াছে। মহারাজ অমরমাণিকোর সময়ে পাত্র ও 
মন্ত্রী পদের উল্লেখ পাওয়া যায়, উজীরের পদ এই সময়ও অঙ্কুপ্ন ছিল। ইহাদের 

দ্বারা সাময়িক ও রাষ্ট্রক অবস্থামুযায়ী শাসন পরিষদ গঠিত হইত। 
মহারাজ রতুমাঁণিক্য মুসলমান শাসনের আদর্শ অবলম্বনে যে শ!সন প্রণালী 
হায় নিদ্ধীরণ করিয়াছিলেন, রাজমালা তৃতীয় লহরের অন্তভূতি সময়েও 
আহার বেশী পরিবর্তন ঘটে নাই। দুরবর্তী প্রদেশের শ1সনকর্তা- 
গণের লিস্কর? উপাধি এই সময়ও অব্যাহত ছিল, এতদ্যাতীত মহারাজ অমরমাণিক্য 
কর্তৃক থানাদার” উপাধি প্রবর্তনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ইহারাও প্রাদেশিক 

শাসনকর্তা ছিলেন। এই সকল উপাধি মুসলমান হইতে গৃহীত। 


শাসন তস্ত্র। 
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১৯৮ রাজমাল!। [ তৃতীয় 

এই সময়ও বিচার এবং শাসন কাধ্য সম্পাদন জঙ্য লিখিত আইন বা 
নিয়মাবলী প্রবস্ত্িত হয় নাই। সেই সকল কার্ধ্য নির্ববাহার্থ স্বতন্ত্র আফিস ঝ। 
আদাল্তও ছিল না। শীসনকর্তীগণ ম্যায় ও ধর্দ্ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপন আপন 
বিবেকানুযায়ী বিচার ও শাসন কার্ধ্য নিষ্পাদন করিতেন। বিচারে যে সকল অপরাধী 
প্রাণদণ্ডের যোগ্য বিবেচিত হইত, তাহাদের শিরচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। 

প্রাচীন কালে রাজ্যের অবস্থা, প্রকৃতিপুণ্তের মনোভাব, শত্রু পক্ষের গতিবিধি 
এবং পররাষ্ট্রের সংবাদ ইত্যাদি গোপনে সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত 
রাজগণ চর নিযুক্ত রাখিতেন। তাহারা কখনও ভিক্ষুক বেশে, 
কখনও বা বণিক বেশে, দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া গেপনে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। 
সময় এবং প্রয়োজন বুঝিয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকার বেশ ধারণ করিতে হইত। 
চরের কর্তব্য অতীব কঠোর এবং দাযিত্বপূ্ণ ; রাজগণ ইহাদের বাক্যের উপর নির্ভর 
করিয়া কাধ্যানুবর্তী হইতেন, সুতরাং চর রাজার প্রধান সহায়। বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ, 
সথচতুর এবং সৎসভাবান্ছিত ধাস্মিক ব্যক্তিদিগকে চরের কার্ধে নিয়োগ করা হইত। 
অনভিজ্ঞ, অসৎ কিম্বা অযোগ্য ,চরের বাক্যের উপর নির্ভর করিলে, রাজাকে পদে 
পদে কর্তব্য ভ্রষ্ট এবং অপ্রিয় হইতে হয়) এমন কি, বিপদাপন্ন হইবারও আশঙ্কা 
থাকে। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা পূর্বক চর কার্যে লোক নির্বাচন করা হইত। 
চরের যোগ্যতা ও বীশক্তি রাজমন্ত্রী অপেক্ষা নান ছিল না। প্রাচীন নীতিশান্ত্রে চরের 
যে সমন্ত লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা! আলোচনা করিলে সম্যক অবস্থা বুঝা 
যাইবে | * 


চর নিয়োগ । 





* নীতিশান্ত্রে চরের লক্ষণ এইরূপ বর্ণীত হইয়াছে 
“তর্কেঙ্গিতজ্ঞঃ স্থৃতিমান্‌ স্বীসভাঁব প্রকাশকঃ । 
ক্লেশায়াসসহো দক্ষঃ সর্বত্র ভয় বর্জিতঃ ॥ 
সুতক্তোরাজন্থু তথা কার্য্যাণাং গ্রাতিপতিমান্‌। 
নৃপে। নিহন্তাচ্চারেণ পররাষ্ট্র বিচক্ষণঃ ॥ 
কালজ্ঞো মন্ত্কুশলাঁন্‌ সংবৎসর চিকিৎসকান্‌। 
তথান্তানপি যুৰ্ীত সমর্থান্‌ গুদ্ধচেতদ:ঃ ॥ 
অজুদ্ধাংস্চ তথালুন্ধান্‌দৃ্টর্থান্‌ তত্ব তাধিণ। 
পাঁযত্ডিনস্তাপনাদীন্‌ পররাষ্ট্রে নিযোজয়েৎ॥ 
স্বদেশ পরদেশজ্ঞান্‌ স্ুশীলান্‌ স্থ বিচক্ষণান্‌। 
বার্তা হ্ধ্যান্‌ বহুংশ্চৈব চরাণাং বিনিযোজরেৎ ॥ 
নৈকল্ক বচনে রাজ চারম্ত প্রত্যয়ং বহেত | 
দ্বয়োঃ সন্থন্ধমাঞ্ঞার তদ্যুক্তং কার্য্যমারভেৎ॥ 
তক্মাদ্রাজা প্রযুন্_ীত চরান্‌ বহুমুখান্‌ বহুন্‌। 
নীরেতো বামনা কুক্জান্তত্িধ! যে চ কারবঃ ॥ 
ভিঙ্ষুক্য্চারণী! দান্ডে৷ মাণাকাধ্যঃ কলাবিদ: | 
অস্তঃপুরগতাং বার্ডীং নির্হরেযুরলক্ষিতাম্‌॥” 

যুক্তিকল্লতরু। 


লহর] মধ্য-মণি। ১৯৯ 


ভোজর/জকৃত যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে, চরের যে সকল লক্ষণ বর্ণীতি হইয়াছে, তাহার 
স্কুলমর্্ন এই,__তর্কে ইঙ্জিতজ্ঞ, প্রখর স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট, যথাযথভাব প্রকাশে সক্ষম, 
কষ্ট সহিষ্ণু, শ্রমপটু, সর্বনকার্ষো দক্ষ, নির্ভীক, রাজার প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্‌, সর্বৰ 
বিষয়ে প্রতিপত্তিশালী, পররাষ্ট্রতত্বজ্ঞ, সময় বুঝিয়া কার্ধ্য করিতে সক্ষম, মন্ত্রাপটু, 
চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্‌, তথ্য সংগ্রহে সমর্থবান, বিশুদ্ধ চিত্ত, ক্রোধহীন, নির্লোভ, তত্বজ্ৰ, 
স্বদেশ ও বিদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, সুশীল, বিচক্ষণ বাক্তিদিগকে বার্তা সংগ্রহার্থ 
নিয়েগ করা সঙ্গত। 
রাজা বার্তী সংগ্রহ জন্য বহুচর নিযুক্ত রাখিবেন। একজন বার্তাবহের 
বচনে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না। আন্ততঃ ছুই জনের দ্বারা সংগৃহীত সংবাদ বিচার 
পূর্ববক গ্রহণ করিয়া কার্ধ্ানুবন্তী হইবেন। নপুংসক, বামন, কুব্জ, ভিক্ষুক ও চারণ, 
প্রভৃতি দ্বারা সংবাদ সংগ্রহ করিবেন। অন্তঃপুরের সংবাদ লইবার নিমিত্ত দ!সীভাবে 
লোক প্রেরণ করিবেন ইত্যাদি । 
যুক্তিকল্পতরুর মতে চর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্থয। 
রাজগণ সন্ধি বিগ্রহাদি কার্যো, অথব! সংবাদ প্রেরণার্থ প্রকাশ্য ভাবে যে চর নিযুক্ত 
করেন তাহারা দূত, এবং গুপ্তভাবে সংবাদ সংগ্রহার্থ নিয়োজিত ব্যক্তিগণ চর নামে 
অভিহিত হইয়া থাকেন। গুপ্তচরের ন্যায় দূতেরও যোগ্যতা এবং দক্ষতা থাকা 
আবশ্যক । প্রাচীন মতে দূতগণ নিম্নোক্ত গুণ বিভুষিত হইবেন $- 
প্যথোক্তবাদী দৃতঃ স্তাদেশভাষাবিশীরদঃ । 
শক্তঃ ক্লেশসহে। বাগ দেশকাঁল বিভাগবিৎ॥ 
বিজ্ঞাত দেশ কালম্চ দৃতঃ স্তাৎ স মহীক্ষিতঃ ৷ 
বক্ত] নয়স্ত ষঃ কালে স দূতো নৃপতের্ভবেৎ॥৮ 
মত্গ্তুপুরাণ | 
দূতগণ যথোক্তবাদী, দেশভাষায় অভিজ্ঞ অর্থাৎ যে স্থানে প্রেরিত হইবেন, 
সেই স্থানের ভাষায় স্থুপপ্ডিত, কার্যযকুশল, কষ্ট সহিষু, দেশ ও কাল বিবেচনায় 
কার্য্যপ্রণালী নির্বাচনে সক্ষম, নীতিশান্ত্র বিশারদ হওয়া আবশ্যক | 
কুট-নীতি পারদর্শী চাণকা, দূতের লক্ষণ নিন্মলিখিতভাবে বর্ণন করিয়াছেন,_ 
পমধাবী বাক্পটুঃ প্রাজ্ঞঃ পরচিত্তোপলক্ষকঃ। 
ধীরো বখোকঘাদী চ এষ দূতো। দ্িধীয়তে ॥” 
চাঁণক্য নীতি। 
নীতিকুশল ভূপতি ভোজরাঁজ দুতের লক্ষণ বিষয়ে আরও অনেক কথা 
বলিয়াছেন । তাহার মতে, শক্রগণের আকার ও ইঙ্গিত দর্শনে ভাব বুঝিতে সক্ষম, 
শক্রুর বাক্য ও বাঙ্গীর্থ প্রস্ভৃতি জ্ঞাতসার, গ্রত্যুৎ্পন্ন মতি, ধীর, সভাসদৃ, সৎকুল 
সম্ভৃত, কার্যযপট, স্ূঢ রাজভভ্ত, নির্মল চরিত্র, মেধাবী, দেশকাল বুঝিয়া কাধ্য 
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করিতে জঙ্ষম, বপুন্মান, নির্ভীক, বাক্পটু প্রভৃতি গুণসম্পন্ন বাক্তিদিগকে দূত 
নিয়োগ করা কর্তব্য এবং এই দকল গুণবিশিষ্ট দূতই প্রশস্ত । * 

উক্ত গ্রন্থের মতে দূত তিন প্রাকাঁর, বিমুষ্যার্থ, মিতার্থ ও শাসন হারক। 
যে দূত কেবল প্রভুর আজ্ঞা পালনার্থ নিযুক্ত, তিনি বিষ্ুত্যার্থ, ধিনি আদিষ্ট কার্ধ্য 
করিয়াই নিরস্ত হন__উত্তর প্রত্যুত্তর করেন না, তিনি মিতার্থ এবং যিনি পত্রাদি 
বাহক, তিনি শাসন হারক দূত নামে অভিহিত । 

দূতের কর্তব্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা আছে, এস্থলে তাহার আলোচনা করা 
অসম্ভব এবং অনাবশ্টক। 

রাজমাল! আলোচনায় জানা যায়, প্রীচীন কাল হইতে, অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় 
ত্রিপুর দরবারেও চর এবং দূত নিয়োগ করা হইত। বিভিন্ন রাজ্য হইতে 
ত্রিপুরায় দূত প্রেরিত হইবার প্রমাণও রাজমালায় আছে। গোপনে সংবাদ।দি 

ংগ্রহ এবং প্রকাশ্যভাবে সংবাদ ও পত্রাদি বহন করা ইহাদের কর্তব্য কার্যা ছিল। 

স্বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ বাক্তিগণ দ্বারা এই সকল কার্য সাধিত হইত। গুগুচরগণ 
প্রয়োজন স্থলে প্রতিপক্ষের নিয়েজিত চর প্রভৃতিকে ধৃত ও দরবরে উপস্থিত 
করিবার অধিকারী ছিলেন। ত্রিপুরায় দূত ও চর নিয়োগের এবং ভিন্ন রাজ্য হইতে 
ত্রিপুরায় চর প্রেরণের কতিপয় নিদর্শন নিন্বে প্রদান করা যাইতেছে । 


(১) পশ্চাতে হেড়ম্বপতি ভ্রাতৃকে লিখিল। 
এই সব তব পত্রে দূত পাঠাইল ॥ 
রাজমালা_-প্রথম লহর, ৩৫ পৃষ্ঠা। 
(২) রক্ত আনিবারে দূত পাঠায় স্থানে স্থান ॥ 
প্রথম লহর-_৪৫ পৃষ্ঠা । 
(৩) হেড়ম্ব রাজায়ে দূত পাঠায়ে তখন । 
প্রথম লহর--৪৬ পৃষ্ঠা । 
(৪) ত্রিপুরার চরগণ তাঁহাকে দেখি ! 
যুদ্ধ হেতু নৈন্য সেনা গেলেক চলিয়া ॥ 
প্রথম লহর__৫* পৃষ্ঠা । 





** “পরেঙ্গিতজ্ঞঃ পরবাগ্বাঙ্গযার্থন্তাপি তত্ববিৎ। 
সদৌোৎপন্নমতি্ধারো দূতঃ স্তাৎ পৃথিবী পতেঃ ॥ 
দৃতঞ্ব প্রকুবর্বীত সর্বশান্ত্র বিশারদম্‌। 
ইঙ্গিতজ্্ং তথা সভযং দক্ষং সৎকুলসম্ভবম্‌ ॥ 
অনুরক্তঃ শুচি্দক্ষঃ স্কৃতিমান্‌ দেশকালবিৎ। 
বপুল্সান্‌ বীতভীর্বাগমী দৃক্তো রাজ্ঞঃ প্রশস্তাতে ৮ 


হািলিহলাভক্ , 
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€৫) এহি ত শুনিয়া রাজা চর নিয়োছিল। 
কুম্মাও সহিতে শু'ড়ী ধরিয়া আনিল ॥ 
দ্বিতীয় লহর__৫* পৃষ্ঠা! 
(৬) পুনর্ববার বাদসায়ে দূতকে পাঠায়ে। 
দ্বিতীয় লহর-_€২ পৃষ্ঠা । 
(৭) অব্যক্ত গৌড়ের দূত আগিল দেখিতে । 
দ্বিতীয় লহর-_৫৫ পৃষ্ঠা । 
(৮) রণাগণ ভাই লমরজিত নারায়ণ । ্ 
শীপ্ব এক দূত পাঠাই তাভার সদন ॥ 
দ্বিতীয় লহর-_৭৫ পৃষ্ঠা। 
(৯) সেই জন কে গিয়া আম! দূত স্থানে । 
দ্বিতীয় লহর__৭১ পৃষ্ঠা । 
(৯০) দূত মুখে শুনি অমরমাণিক্য ক্রোধ হৈল। 
তৃতীয় লহর-_১১ পৃষ্ঠা । 
(১১) শুনিয়া সেকন্দর সা বলিল দু*রে। 
অতি শীঘ্র দূত যাও রাজসৈগ্ তরে ॥ 
তৃতীয় লহর-_-৩৩ পৃষ্ঠা । 
(১২) বাজধর নাবায়ণ রহিছে গড়েতে। 
চরে আসি জানাইল তাহার সাক্ষাতে ॥ 
তৃতীর লহর---৩৪ পৃষ্ঠা । 
(১৩) হেন মতে রাজ সৈম্ত গড়ে রহে গিয়া 
সেইকালে নৃপ দূত দিল পাঠাইয়া ॥ 
তৃতীয় লহর-_-৬* পৃষ্ঠা । 
(১৪) রাজার উদ্দেশ্তে চর পাঠায় পর্বতে । 
তৃতীয় লহর-_৬১ পৃষ্ঠা । 
চর ও দূত বিষয়ক উক্তি আরও অনেক আছে, অধিক সংগ্রহ করা নিশ্রয়োজন। 
ভূমির উপর অবধারিত রাজস্বের হার অতি অল্প ছিল। পার্বত্য প্রদেশে 
হস্তী, বরাহ, হরিণ ও বানর প্রভৃতি বন্য জন্তুর উপদ্রবে শস্য 
ক্ষেত্রের বিস্তর অপচয় ঘটিত; বিশেষতঃ তণকালে খাগ্ শস্ 
অতি স্থলত ছিল, এই সকল কারণে রাজস্বের হার লঘু করা হইত। রাজকর 
অবধারণ কালে প্রকৃতিপুপ্জের স্থৃখ-্থাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। চাষী 
প্রজাগণ ধাতু মুব্দ্রা, কড়ি কিন্বা শস্যেরভাগ ছারা রাজন্ব প্রদান করিত। 
পার্বত্য প্রদেশের জুমিয়া প্রজাগণ, নানাবিধ আরণ্য জন্তু, গজদস্ত, পশুর 


৪: শাদন্রু বুনি. শিস এ “পার রর এ রত তানি পক ০ রন 


রাজকর। 


২২ রর রাজমাল!। [তৃতীয় 


প্রদান করিত, তাহাই রাজকর স্বরূপ গৃহীত হইত। এতদ্যাতীত জুমোৎপন্ন তিল ও 
কার্পাসের নিষ্টিষ্ট অংশ সরকার গ্রহণ করিতেন। কোন কোন সম্প্রদায় রাজ 
সরকারী নির্ধারিত কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া, রাজকর হইতে অব্যাহতি লাভ করিত। 
এই নিয়ম বর্তমান কালেও প্রচলিত আছে। সরকারী কারা নির্ববাহ হেতু যাহারা 
রাজকর হইতে বজিভত থাকে, তাহাদিগকে “দার লোক” বলা হয়। রাজমালা 
প্রথম লহরের ২১৬২১৮ পুষ্ঠায় এই শ্রেণীর প্রজাগণের বিবরণ প্রদান করা 
হুইয়।ছে। 








রাজ। ও রাজ্যের অবস্থা । 


মহারাজ অমর, দ্েবমাণিকোর পুজ্র। ভ্রিপুরেশ্বর দেবমাণিক্য একদা 
রর জলবিহার উপলক্ষে নৌকারোহণে গেমতী নদী পথে যাইতেছিলেন। 
সাণিকোর পূন্দ নদী তীরে কালুয়'ছড়া৷ ( কচ্রাছড়া ) নামক স্থানে ত্রিপুরার “হাজরা” 
নিব! উপাধি বিশিষ্ট সেনাপতির বাড়ী ছিল। যে সময়ের কথা বলা 
হইতেছে, সে কালে হাজরা, রসাজমদ্দিন নারায়ণ সেনাপতির সহযোগে, চট্টগ্রামে যুদ্ধ 
কার্ধ্যে ব্যাপৃত ছিলেন! হাজরার অনিন্দা সুন্দরী যুৰ্তী ঢুহিতা স্সানান্তে স্বীয় 
টং গৃহে বিয়া সিক্ত কেশ শুকাইতে ছিলেন, নৌ-বিহারী রাজার সেই দিকে দৃষ্টি 
পড়িল। রাজাও হাজরা নন্দিনীর দৃষ্টি পথ এড়াইতে পারিলেন না। দর্শন মাত্রই 
উভয়ের মধ্যে পরস্পর আশক্তি জন্মিল। রাজা সেই কন্যাকে গন্ধবর্ব. বিধানে 
বিবাহ করিয়া আসঙ্গ-লিপ্দা পুর্ণ করিলেন ; কিন্তু অন্য মহিষীগণের বিরাগ ভয়ে 
তাহা অপ্রকাশ রাখা হইল। যথা সময়ে হাজারার কন্যা রাজ গুরসে, এক সুকুমার 
পুল্র লাভ করেন। 





পাঁচ বশুসর পরে হাজরা, গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । তিনি কমনীয় কান্তি 
দৌহিত্রকে দর্শন করিয়া এবং সম্যক বিবরণ অবগত হইয়া সতিশয় আনন্দিত 
হইলেন। শিশুর 'রামদাস, নাম রাখ! হইল। সেনপতি “হাজরা, বাছাল জাতীয় 
ছিলেন । 

দেবমাণিক্যর জ্যেষ্ঠ পুজ বিজয়মাণিক্য রাজত্ব লভ করিবার পর তিনি 
রামদাসের পরিচয় পাইয়া, তাহাকে সদরে রাজধানীতে আনয়ন পুর্ববক স্বীয় পরিবার 
ভুক্ত এবং রাজকুমারেচিত স্তুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তগুকালে তাহার বয়ঃক্রম 
ষোল বৎসর ছিল । 





রাম্দাসের পিক্রালয়ে আগমনের পর “অমর দেব" নাম হইল । তিনি শান্ত ও 
শন্স বিষ্ার সুশিক্ষিত হইয়া অল্পকালের অধ্যেই বিপুল যশ লাভ করিলেন; 
রাজদরবারে এবং জন সমাজে তীহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি উত্তরোস্তর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। চরিত্র গুণে তিনি সকলের সম্মান ভাজন হইয়া উঠিলেন। 








লহর ] মধ্য-মণি। ২০৩ 


রামদাসের ( অমর দেবের ) আবাল্য কৈশোর-জীবন পার্বত্য প্রদেশে 
অতিবাহিত হওয়ায়, তিনি মৃগয়া-পারগ এবং কষ্ট সহিষু হইয়া ছিলেন এবং 
অল্পকাল মধ্যেই শস্ত্রবিগ্তায় স্থদক্ষ হইয়া উঠিলেন। যৌবনে যুদ্ধ বিদ্যার প্রতি 
তাহার প্রগ(ঢ অনুরাগ জন্মিল, অসাধারণ প্রতিভা বলে তিনি ত্রিপুরার সৈনপত্য 
লাভ করিয়ছিলেন। তিনি কোন রাজার শাসন কালে সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট 
হইয়[ছিলেন, তাহা! জানিবার উপার নাই। মহারাজ উদয়মাণিক্যের রাজত্ব সময়ে 
ইহাকে সেনাপতিরূপে পাওয়া যাইতেছে । তৎকালে তিনি “ভীম সেনাপতি” নামে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন । &% চট্টগ্রামের পাঠান সমরে প্রধান সেনাপতি রণ!গণ নারায়ণ 
(রঙ্গ নারায়ণ) পরাভূত এবং উড়িয়া নারায়ণ (ভাঙ্গিল ফা) নিহত হইবার পর, 
মহারাজ উদয়, অমর দেবকে সমরক্ষেত্র প্রেরণ করেন। ইনি পাঠান বাহিনীর সহিত 
ক্রমান্বয়ে পাঁচ বদর কাল যুদ্ধ করিয়|ছিলেন। 

উদ়্ম(ণিক্ের পুজর জয়মাণিক্যের আধিপত্য সময়েও অমর দেব সেনাপতিত্বে 
- নিযুক্ত ছিলেন। এই সমর রাজ।র পিসা এবং প্রধান সেনাপতি রঙ্গ নারায়ণ প্রবল 
প্রতীপান্বিত হইয়। উঠিলেন। রাজকে জ্রীড়নকরূপে সিংহাসনে সংস্থ'পন করিয়া 
কাধ্যতঃ রঙ্গ নারায়ণই ত্রিপুরায় রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি সেনাপতি অরিভীমকে 
চট্রগ্রামের যুদ্ধে নিয়েগ করিয়া, অমরদেবকে মেহেরকুল গড়ে এবং কিয়গুকাল পরে, 
তথা হইতে কল্মী গড়ে প্রেরণ করেন। 

রস নারায়ণ, রাজা এবং রাজ্যের প্রতি অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিয়াও তৃপ্ত 
হইতে পারিলেন না; উত্তরোত্তর তাহার হৃদয় রাজ্য-পিপাসায় অধীর হইয়া উঠিল, 
এবং রাজ।কে বধ করিয়া সেই তৃষ্জা নিবারণের অভিল।ধী হইলেন। কিন্তু 
অমর দেব তাহার ভীতির কারণ হইয়াছিলেন। তাহার শৌধ্য-বীরধ্য দর্শনে রঙ্গ নারায়ণ 
বুঝিলেন, অমর দেব জীবিত থাকিলে, রাজাকে বধ করিয়াও নিষ্ষণ্টকে ঝ।জ্য ভোগ করা 
তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না ; অমর তাহাকে নিহত করিয়া সিংহ!সন অধিকার করিবেন । 
রজনারার়ণের এই ভীতি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, প্রতি মুহূর্তেই অমর দেব 
কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইবার আশঙ্ক!র ব্যাকুলিত থাকিতেন। অনেক চিন্তার 
পর রঙ্গ নার।য়ণ, রাজার আদেশ পাঠাইয়া অমর দেবকে কল্মীগড় হইতে রাজধানীতে 
আনিলেন ; এবং উাহ।দের মধ্য একে অন্যের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না, 
শ।লগ্রাম চক্র ও হরি বংশ গ্রস্ত স্পর্শ করিয়া, এবম্বিধ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার নিমিত্ত 
অমর দেবকে বাধা করিলেন, অমরের বিশ্বাসভাজন হইবার অভিপ্রায়ে রঙ্গ নারায়ণ 
নিজেও তদ্রপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। অমরকে অনিষ্ট চিন্তায় বিরত রাখাই এই 














* “বিগয় মাণিক্যের ভ্রাতা ভীম পেনাপতি ! 
অমরমাণিক্য নামে হইলেন খ্যাতি ॥” 


টির এ ৫ 


২৪ রাজমাল!। [তৃতীয় 


প্রতিজ্ঞা নিবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। অমর দেবের মনে কে!নরূপ মন্দ অভিসন্ধি 
ছিল না, তথাপি তিনি রঙ্গনারায়ণের প্রস্তাবানুসারে প্রাতিগ্ঞ। করিলেন; কিন্তু 
এবম্বিধ অহেতুক প্রতিজ্ঞাবদ্ধের প্রস্তাবে তীহার হৃদয়ে সন্দেহের উদ্রেক 
হইল; তদবধি রঙ্গনারায়ণের কার্য্যকলাপের প্রতি তিনি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে- 
ছিলেন। 

অমর দেবকে প্রতিজ্ঞপাশে আবদ্ধ করিয়া রঙ্গ নারায়ণ কথপ্চিৎ নিশ্চিন্ত 
হইলেন। তিনি জানিতেন, প্রাতিজ্ঞান্রষ হইয়া অমর তাহার অনিষ্ট চেষ্টা 
করিবেন না। কিন্তু তীহার বিছ্ভমানে রাজভোগ করা যে অসম্ভব হইবে, এই 
বিভীষিকায় রঙ্গ নারায়ণের অস্তর সর্বব্দ] ব্যাকুল থাকিত। এজন্য রাজাকে নিহত 
করিবার পূর্বে অমর দেবকে বধ করা তিনি শ্রেযক্কর মনে করিলেন, এবং সেই 
উদ্দেশ্য সাধনোদেশ্যে তহাকে আহারের নিমিত্ত আপন আলয়ে সাদরে আহ্বান 
করিলেন। অতিরিক্ত মাত্রায় মগ্ত দানে বিহ্বল কবিয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আমন্ত্রিত 
অতিথিকে বধ করা স্থিরীকৃত হইল, এই কার্ধ্য সাধনের নিমিত্ত গুগুচর নিযুক্ত 
রহিল। 

সেনাপতি অমর, রজনী ধেগে নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত রঙ্গনারায়ণের আলয়ে 
গমন করিয়া আদর অভ্যর্থনা যথেষ্ট পাইলেন । এই সময় জনৈক হিতৈষী ব্যক্তির 
ইঙ্গিতে তিনি যে আসন্ন বিপদের মুখে পতিত, তাহা বুঝিলেন। তখন সেই স্থান 
পরিত্যাগ করাই সঙ্গত বোধে তিনি “বাহা-পীড়ার ভাগ করিয়া ঈড়াইলেন। 
রঙ্গনারায়ণ তাহার পায়খানায় যাইবার নিমিত্ত অনেক অনুরোধ করিতেছিল্নে, 
অমর সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, দ্বারদেশে রক্ষিত 
তাহার আরোহণের অশ্বটী নাই, তাহা স্থানান্তরিত হইয়াছে। ঘটনাক্রমে অন্য এক 
ব্যক্তি একটা অশ্ব সহ পেখানে উপস্থিত ছিল, মর দেব সেই অশ্ব বলপূর্ববক 
কাঁড়িয়া লইয়। দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন, রঙ্গনারায়ণের অভিসন্ধি ব্যর্থ হইল। 

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অমর দেবের প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। তিনি 
বাড়ীতে আসিয়া আত্মীয় ও বন্ধুদিগকে ডাকিলেন। এবং পর দিবস এক দল 
সৈম্সহ রল্গনারায়ণের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন । এদ্রিকে রঙ্গনারায়ণও রাজ সৈম্- 
দিগকে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন । অমর দেব চৌহাটা গ্রামে এবং 
রঙ্গনারায়ণ কচুযাছড়ায় গড় বাঁধিলেন। উভয় পক্ষে একবুদ্ধ হইল, এই যুদ্ধে 
রঙ্গনারায়ণের বনু সৈন্য নিহত হইয়াছিল । 

রঙ্গনারায়ণ দেখিলেন, সৈশ্ত সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। তিনি স্থীয় ভ্রাতা 
সমরজিৎ নারায়ণকে সৈশ্ুসহ শীঘ্র যোগুদান করিবার নিমিত্ত আহবান করিলেন। 
অমর দেব এই সংবাদ পাইয়া চাতুরী জাল বিস্তর করিলেন ; তিনি রঙ্গনারায়ণের 
নাম দিয়া, সমরজিকে এক পত্র লিখিলেন এবং ততক্ষণা তাহ! জনৈক দূত ছারা 
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প্রেরণ করিলেন। রঙ্গনারায়ণের প্রেরিত পত্র পাইবার পূর্বের এই পত্র সমরজিতের 
হস্তগত হইল, এবং জোন্ঠ ভ্রাতার পত্র জ্ঞানে তাহা হাতে লইয়া, তদানীন্তন 
প্রথানুসারে মস্তকে স্পর্শ করাইবার নিমিত্ত শির অবনত কর! মাত্রই অমর দেবের 
দূত তীহার. মস্তক ছেদন করিয়া, সেই মুণ্ডসহ অমর দেবের শিবিরে প্রত্যাবর্তন 
করিল। 

এদিকে রঙ্গনারায়ণ দর্প সহকারে উচ্চ কণ্ঠে বারম্থার বলিতেছিলেন,-. 
“সমরজিৎ বিস্তর সৈম্যসহ আসিতেছে, এবার শত্রু পক্ষকে সমূলে বিনাশ করিব।” 
এই বাকোর সঙ্গে সঙ্গেই অমর দেবের দূত, সমরজিতের মুণ্টা রঙ্গনারায়ণের শিবির 
মধ্যে নিক্ষেপ করিল। ভ্রাতার ছিন্ন মুণ্ড দর্শনে রজনারায়ণ ভাঁবিলেন, ভ্রাতা 
সমরজিও তীহা'র সাহাব্যার্থ আগমন কলে সসৈন্যে নিহত হইয়াছেন । 

ভ্রাতার ছিন্ন মস্তক দর্শনে রঙ্গনারায়ণ ভীত এবং অবিলম্বে তাহারও এই 
দশা ঘটিবে মনে করিয়া শঙ্কিত হইলেন। তাহার আর শিবিরে অবস্থান করিবার 
সাহস রহিল না। সৈন্য সামন্ত ও অক্্রাদি পরিত্যাগ করিয়া তিনি গোপনে পলায়ন 
করিলেন। স্বীয় আবাসে কিম্বা লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করা নিরাপদ নহে ভাবিয়া, 
তিনি মতস্ত ধৃতার্থ খনিত ক্ষুদ্র এক খাটি-পুষ্করিণীর জলে সমস্ত শরীর নিমভ্জিত 
করিয়া, মৃৎপাত্রদ্বার৷ মস্তক আবরণপূর্ববক ছুই দিবস তদবস্থায় অতিবাহিত করিলেন। 
এদিকে, রগ নারায়ণের পলায়িত পুক্রকে হীরাপুর গ্রামস্থ এক গৃহস্থের টেকীশালা 
হইতে ধৃত করিয়া আনিয়া তাহার মস্তক ছেদন করা হইল। 

রঙ্গ নারায়ণ ছুই দিবস জলে নিমভ্জিত অবস্থায় অশেষ দুর্গতি ভোগ 
করিলেন, কিন্তু মৃত্যু আশঙ্কায় তাহার চিত্ত এতই দূর্ববল হইয়াছিল যে, সেই গর্ত 
পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার যথেষ্ট সময় পাইয়াও তাহা করিতে সাহসী 
হইলেন না। তাহার সমস্ত শরীর শীতে কম্পিত হওয়ায়, মস্তকে ধৃত হাড়িটা ঠক্ঠক্‌ 
নড়িতেছিল। তদ্দর্শনে তাহাকে ধৃত করা হইল; অমর দেবের আদেশানুসারে 
তিনি পুত্রের দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

মহারাজ জয়মাণিকা, স্বীয় পিসা ও প্রধান সাহাযাকারী রঙ্গ নারায়ণের হত্যা 
বিবরণ শরবণে ক্ষুব্ধ হইয়া, অমর দেবের আত্মীয় হনন দ্বারা বৈর-নির্যাতনে প্রবৃত্ 
হইলেন। এবার অমর দেব রজার বিরুদ্ধে দীড়াইলেন, ততকর্তৃক রাজপুরী আক্রান্ত 
হইল, রাজা.প্রমাদ গণিয়া হস্তী আরোহণে পলায়ন করিলেন। অমর দেবের জোষ্ঠ 
পু রাজছুল্লভি, ত্রিপুরাস্থন্দরী দেবীর মন্দির সন্নিহিত রাস্তায় রাজাকে আক্রমণ 
করিয়া ধনুণগ্ুণ গলদেশে জড়াইয়া, তাহাকে হস্তী পৃষ্ঠ হইতে সবলে ভূ-পাতিত এবং 
নিহত করিলেন। ভিন্ন বংশীয় উদয়মাণিক্য রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, জয়- 
মাণিক্যের নিধন সাধনের পর রাজ্য পুনর্ববায়ী প্রাচীন রাজ বংশের হস্তগত 
হইল। 
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জয়মাণিক্য নিহত হইবার পর, সেনাপতি অমর দেব ত্রিপুর সিংহাসনে সমারূঢ 
মহারাজ অমর-. হইলেন (১৪৯৯ শক )। তিনি প্রবল পরাক্রমের সহিত শ।সন 
মাণিক্যের শাসনকাল। কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজ্য লাভের পরে তীহা'র প্রথম 
কার্ধ্য অমরস।গর খনন করা; এতদ্বিষয়ক. বিবরণ পূর্বে প্রদান করা হইঘ্বাছে। 
মহারাজ অমরের রাজছুল্লভ, রাজধর, অমরছুল্লভ ও যুঝার সিংহ নামক চারি 
পুজ্র ছিলেন, ভীহার! সকলেই স্থশিক্ষিত এবং যুদ্ধ বিদ্ধ'য় নিপুণ হইয়া উঠিলেন। 
রাজা পুক্র দিগকে সৈম্তাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়৷ সৈনিক বিভাগের মর্যাদা বৃদ্ধি 
এবং ভিত্তি স্দুট় করিয়াছিলেন । কনিষ্ঠ পুজর যুঝার সিংহ অতিশয় ক্রোথী এবং 
দাস্তিক ছিলেন, তাহার এই স্বভাবের দরুণ অনেক সময় অনিষ্টোতপাদিত হইয়াছে। 
উদরমাণিক্য ও জয়মাণিকোর দৌর্ববল্যে রাজশক্তি গ্লানিলিগ্ত হইয়াছিল । 
ত্রিপুরার চিরবশ্য প্রতান্তবাসী রাজন্যবর্গ এই সময় মস্তরকোন্তেলন করিবার সুবিধা 
পাইয়াছিলেন। এই সময় ভূলুয়া রাজ, চির প্রচলিত প্রথা উল্লঙ্ঘনপূর্ববক ত্রিপুরেশ্বরের 
রাজাভিষেক কালে রাজটিকা পরাইতে অসন্মত হন। অমরমপিক্য স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়া তাহ।কে ঘে ভাবে দমন করিয়াছিলেন, এবং তছুপলঙ্ষে ভুলুয়া রাজ্যের 
যে ছূর্গতি ঘটিয়।ছিল, তাহা পুর্বেব বণিত হইয়ছে। তরপের শাসন কর্তা, অমরসাগর 
খনন কার্ষ্যে সাহাধ্য না করায় মহারাজ অমর, তরপ রাজ্য ও শ্রীহট্ট বিজয় করিয়া 
এই অবাধ্যতার উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বাহুবলে পূর্বরববঙ্গে 
যে প্রভাব বিস্তর করিয়াছিলেন, অমরসাগর খননোপলক্ষে তাহার পরিচয় পাওয়া 
গিয়ছে। রাজমালার অন্যান্য উক্তিতেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। *% 
ভুলুয়া বিজয়ের পর মহারাজ অমর, এক মেনানিবাস (খানা) সংস্থাপন 
করিয়৷ জ্োষ্ঠ পুক্র রাজদুল্লতকে দেই স্থানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। ভুলুয়ার 
“লোনা-জল' ব্যবহারে অশ্লকাল মধ্যেই তিনি পীড়িত হওয়ায়, সেনাপতি যশোধর 
নারায়ণ ও রাঁজপুজ্র রণছুল্লভ নারায়ণকে সেনানিবাস রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া, কুমার 
রাজদুল্পভিকে রাজধানীতে আনয়ণ করিলেন, কিন্তু এই পীড়াই রাজদুল্লভের মৃত্যুর 
কারণ হইল। তিনি পিতা, মাতা ও সমগ্র রাজ্যকে শেক সাগরে নিমভ্জিত করিয়। 
অকলে কালকবলে পতিত হুইলেন। এই দুর্ঘটনায় মহারাজ অমর শোকে মুহমান 
হইয়াছিলেন। কিয়ন্দিবস পরে তিনি দ্বিতীয় পুত্র রাজধরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
করিলেন। 
ইহার অল্পকাল পরে, ত্রিপুরেশ্বরের অনুগত সরাইলের শাসন কর্তা ঈশা খাঁএর 
সাহাধ্যার্থ মহারাজ অমর, এক অভিযান প্রেরণ করেন। ব্রিপুর সৈন্য বিনাযুদ্ধে 





*্* “সেই কালেতে অমরমাণিক্য নৃপতি 
বঙ্গের সকল এ্রজ1 বশ হৈল অতি ॥৮ 
অমরমাণিক্য থণ্ড--১১ পৃষ্ঠা। 
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শান্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যাবন্তিত হইয়াছিল। এই অভিযানের বিবরণ পূর্বে প্রদান 
করা হইয়াছে । এই ঘটনা দ্বারা রাজ্যের শৌধ্য-বী্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 
কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর, মহারাজ অমর কর্ণরোগে আক্রান্ত 
হইলেন। তিনি শষ্যাগত অবস্থায় দীর্ঘকাল অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে ছিলেন। 
পিতার এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দর্শনে যুবরাজ রাজধর দেব হস্তী, ঘোড়া ও সৈম্যাদিসহ 
বিপুল আড়ম্বরের সহিত সিংহাসনারোহণ করিতে আসিলেন। কনিষ্ঠ রাজকুমার 
যুঝার সিংহ অগ্রজের এই অসঙ্গত ব্যবহার দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া, উলঙ্গ তরবারী হস্তে 
রাজার সাক্ষাত উপস্থিত হইলেন এবং ক্রোধ কম্পিত কে বলিলেন,_-«পিতা 
বিদ্যমান থাকা অবস্থায়, ভ্রাতা সিংহাসন অধিকার করিতে আপিতেছেন, এই অবৈধ 
ব্যবহার নিতান্তই অসহনীয় ।” কুমার যুঝার স্বভাবতঃই কোন স্বভাবাপন্ন, তিনি 
অগরজের কার্ধ্য দর্শন করিয়া ক্রোধে এতই অধীর হইয়াছিলেন যে, সেই বেগ সম্বরণে 
অসমর্থ হইয়া, উ্মন্ডের ন্যায় হস্তস্থিত তরবারী দ্বারা গৃহের একটা স্তম্ভের উপর 
সজোরে আঘাত করিলেন। ভগ্রন্থাস্থা মহারাজ অমর, পুক্রগণের আচরণ দর্শনে 
নিতান্ত ব্যথিত হইলেন, এবং বুঝিলেন, ইহাদের মধ্যে সন্ভাব রক্ষিত হইবার 
সম্ভাবনা নাই। রাজা অনন্োপায় হইয়া, উপস্থিত উচ্ছ্‌ঙ্খলতা নিবারণ জন্য 
রোগরিষ্ট দেহে অতিকফটে যাইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন । যুবরাজ রাজধর, 
্বীয় অকার্ধ্য বুঝিতে পারিয়া গ্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ্ 
অসহা রোগ যন্ত্রণায় মহারাজ শয্যাগত ছিলেন, ইহার উপর পুক্রগণের আচরণ 
দর্শনে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন ; এমন কি, তিনি মনোকষ্টে এবং রোগবন্্রণায় 
মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন। রাজা গুরুতর পীড়াগ্রস্থ, রাজপুক্রগণ পরস্পর বিবাদে 
লিপ্ত, রাজকার্ধা বিশৃঙ্খল, এই সকল কারণে রাজধানীময় এক বিষম চাঞ্চল্য 
পরিলক্ষিত হইল। দুষ্ট লোক প্রশ্রয় পাইতে লাগিল, তাহাদের দ্বারা দিন দ্রিন 
নানাবিধ মিথ্যা জনরব প্রচারিত হইতে লাগিল। কথা উঠিল,_সোয়শত শিশু 
বধ করিলে রাজা আরোগ্য লাভ করিবেন। এই ভিত্তিহীন জনরবে সকলেই 
শিশু সম্তানদিগের প্রম(দ গণিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল, কখন কাহার সন্তান 
ধরিয়া নিয়া বধ করে, এই ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত । অনেকে আপন আপন সম্তানগণসহ 
স্থানান্তরিত হইল, অনেকে দুরবন্তী স্থানের আত্মীয়দিগের আশ্রয়ে পুক্রদিগকে 
পাঠাইতে লাগিল । নগরময় এই ব্যাকুলতার সময় আবার গুজব উঠিল, উদয়পুর 
শীঘ্রই জলপ্লাবিত হইবে, আড়াই শত প্রাণী মাত্র জীবিত থাকিবে, আর সমস্তই ভীষণ 
প্লাবনে নিমগ্ন হইবে। সরল বিশ্বাী নগরবাসিগণ এই কথাও বিশ্বাস করিল। 
দেশময় এক ভীষণ বিভীষিকার ছায়া পতিত হইল সকলেরই মুখমণ্ডল ভয়ে, চিন্তায় 
বিবর্ণ হইয়া উঠিল। অনেকে জীবন রক্ষা! করিবার নিমিত্ত কদলী বৃক্ষের ভেলা 
প্রস্তুত করিল। কখন কোন্‌ বিপদ উপস্থিত হয়, এই চিন্তায় জনসাধারণ আহার 
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নিদ্র। পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি গুরুতর অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। অনেকে 
আজীবন ও পরিবারবর্গের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত স্থানান্তরিত হইল । 

এই সকল অমূলক জনবর এবং দেশম্ধ অশান্তি-উদ্দেগের কথা মহারাজ 
অমরমাণিক্যের কর্ণগেেচর হইল। তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া রুগ্শষ্যা হইতে 
আদেশ করিলেন, “মিথ্যা জনরবকারীকে ধূত করিয়া আনা হউক।” রাজপুরুষগণ 
বিস্তুর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু জনরবকারীর সন্ধান পাঁওয়া গেল না। এই আন্দো- 
লনের ফলে জনসাধারণ বুঝিল, প্রচারিত জনরবগুলি সমস্তই অমূলক | রাজপুরুষ- 
গণের চেষ্টায় দিন দিন নূতন কথা উঠিবার আোতটাও বন্ধ হইল। এদিকে রাজা 
আরোগ্য লাভ করিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তখন সকলেরই অন্তর 
হইতে অমূলক ভীতি ও অশ্স্তি ভাব আন্তরিত হইল । 

আরাকান রাজের সামন্ত, রানু (রামু) ও ছকরুয়ার শাসনকর্তা আদম শাহের 
সহিত আরাকান পতি মাংফুলার মনোমালিন্য সঙ্ঘটিত হওয়ায়, আদম বিপন্নাবস্থায় 
ত্রিপুরেশ্নরের সরণাপন্ন হইলেন, তীহাকে আশ্রয় দান করিয়া উদয়পুরে রাখা 
হইয়।ছিল। এই কারণে মহারাজ অমরমাণিক্যের সাহত আরাকান পতির বিবাদের 
সূত্রপাত হয়। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মহারাজ অমর, আরাকান আক্রমণ জন্য প্রস্তুত 
হইলেন । রাজার জোষ্ঠ পুজর রাজধর নারায়ণ সৈনিক দলের প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিলের্ন। কুমার অমরছুলভ নারায়ণ, সৈল্যাধযক্ষ চন্দদর্প নারায়ণ, চন্দ্রসিংহ 
নারায়ণ, ছত্রজিৎ্ড নাজীর প্রভৃতি তীহার সহকারী হইলেন। বঙ্গের ভৌমিকগণও 
এই সময় মহারাজ অমরকে সৈল্তবল দ্বার! সাহায্য করিয়াছিলেন । ফিরিঙ্গী সৈশ্যদল 
এই অভিযানের অভিনব শক্তি ছিল। কুমার রাজধর বিপুলবাহিনীসহ যুদ্ধযাত্রা 
করিলেন । 

ফিরিঙ্গী সৈন্তগণের বিশ্বাস ঘ'তকতার দরুণ ত্রিপুর বাহিনী প্রথমতঃ পরাজিত 
এবং বিপন্ন হইয়া থাকিলেও চট্টগ্রামে আসিয়া তাহারা মঘদিগকে বিশেষ ভাবে পরাস্ত 
করিয়ছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আর!কান র।জ স্বীয় জনুগত উড়িয়া রাজাকে 
দূত স্বরূপ প্রেরণ করিয়া কিয়ণ্কালের নিমিত্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করেন, 
ব্রিপুরেশ্বর সেই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়া নিশ্চিন্ত মনে রহিলেন। 

দুদিন আগমনের পূর্বে তাহার সূচনা লক্ষিত হইয়া থাকে । অমরমাণিক্যের 
রাজত্ব কালেও তাহাই ঘটিয়াছিল। আরাকানের যুদ্ধ স্থগিত থাকা সন্বেও রাজ্যে 
নানাবিধ অমঙ্গল সুচক দূর্ঘটনা আর্ত হইল। আসন্ন বিপদের সংবাদ জ্ঞাগক 
তুরয্যধ্বনির ন্যায় কুকুর ও শৃগালের অশিব-কোলাহলে নগর ও বাজার ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
উঠিল। গ্রাম্য দেবতার নিশিখ রোদনধ্বনিতে সমগ্র নগর মুখরিত হইতে লাগিল। 
দেব বিগ্রহের চক্ষু হইতে অশ্রুধার! বিগলিত হইতে দেখা গেল। উচ্কাপাত ও 
ভূমিকম্পে নানাবিধ অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইল। ভূতের ভয়ে রাজধানী বিভীষিকাময় 
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হয়া দ্রাড়াইল। রাজা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিতে 
পারিতেছিলেন না। 

সেই বগুসর ফাল্গুন মাসে কল্মীগড় ছুর্গ হইতে সংবাদ আসিল, আরাকান রাজ 
সর্তভভঙ্গ করিয়া, যুদ্ধ স্থগিতের নির্ধারিত সময় অতীত হইবার পূর্বেই অকস্মাৎ 
সসৈন্যে আসিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছেন। এই সময় পর্ভুগীজগণ আরাকান 
রাজের সাহায্যকারী ছিল। 

এ যাত্রায় আরাকান রাজের প্রেরিত গজাদস্ত নিগ্মিত মুকুট লইয়া 
অমরমাণিক্যের পুজ্রগণের মধ্যে যেরূপ মনোমালি্ত ঘটিয়াছিল, এবং কুমার যুঝার 
সিংহ এতছুপলক্ষে আরাকান রাজের প্রতি যেরূপ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়।ছিলেন, 
তদ্দিবরণ ইতি পূর্বে প্রদান করা হইয়ছে। 

গজদন্ত নিশ্রিত মুকুট গ্রহণ উপলক্ষে কুমারগণের পরস্পরের মধ্যে 
মনোমালিন্য সম্বন্ধে স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন ;-- 

“ঘে একতা শূন্ত হইয়া সোণার ভারত ছারখার হইয়াছে, ষে একতা হীনতায় আমাদিগকে 
যবন পদানত হইতে হইয়াছিল, এইক্ষণে সেই একতা অমরের কুমারদিগের মধ্যে তিরোহিত 
হইল। একতা শৃন্ট হইয়া কুসারগণ যে কেবল চ্টগ্ামাদি হারাইয়াছিলেন এমত লহ, তাঁগাতেই 
ত্রিপুরার সর্ববনাশের স্ত্রপাত হইল । কুমারেরা সকলেই মুকুট গ্রহণ করিবেন বণিয়া পরস্পর 
বিরোধ করিতে লাগিলেন। আরাকান পতি এই সংবাদ শ্রবণে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া 
পরমাহলাদিত চিত্তে ত্রিপুর সৈন্ত আক্রমণ করেন ।” 

কৈলাসবাবুর রাঁজমালা-_২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৭৩ পৃষ্টা । 
রাজম[লার সারসঙ্কলয়িতা লঙ্‌ সাহের ([২০৮* 157099 1-০78) এতৎ সম্বন্ধে 
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মর্ম :__-মঘরাজ সন্ধি স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া একটা হস্তী দত্তের 
মুকুট ভ্রাতৃত্রয়কে উপহার প্রদান করিলেন; কিন্তু ইহাতে এক ছন্দের স্যষ্টি 
হইল-_ল্রাতাগণের মধ্যে কে ইহা গ্রহণ করিবেন ? যিনি পাইলেন না, তিনি 
মগণদিগরকে ভণ্সনা করিতে লাগিলেন ৷ 

্রাতৃত্রয়ের এই মনোমালিন্য হেতু রাজ্যের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, তাহা 
পরবর্তী রাজগণ পূর্ণ মাত্রায় শুধরণ করিতে পারেন নাই। আরাকান রাজ চট্টগ্রামের 
শিবিরে ছিলেন। তিনি শুনিলেন, তাহার প্রেরিত মুকুট লইয়৷ ত্রিপুরার রাজকুমারগণের 
মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। এই সুযোগে তিনি ত্রিপুর শিবির আক্রমণের নিমিত্ত 
অগ্রসর হইলেন । এই যুদ্ধে কনিষ্ঠ রাজকুমার ধুঝার সিংহ নিহত এবং কুমার রাজধর 
গুরুতররূপে আহত হওয়ায়, যুদ্ধে পরাভব ঘটিল। 





২১৯ 1... রাজমাল!। [তৃতীয় 


অতঃপর পুজ্র শোকানল বক্ষে চাপিয়া মহারাজ অমর স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা 
করিলেন। তিনি ছত্রভঙ্গ সৈম্তদিগকে বনু চেষ্টায় একত্রিত করিয়া, প্রতিপক্ষের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইছাপুরা নামক স্থানে উভয়পক্ষ বম্মুখীন হইল। এই 
সময় ত্রিপুরার পাঠান সৈগ্তগণের উচ্ছ.খ্খলতা ও বিশ্বাস ঘাতকতার দরুণ যে ভাবে 
ত্রিপুরার পরাজয় ঘটিয়াছিল এবং মঘগণ অত্যাচার ও লুঠন দ্বারা রাজধানীর যে 
দু্গতি ঘটা ইয়াছিল, তাহা পূর্বে বণিত হইয়াছে। 

উদয়পুর বিজেতা আরাকান পতি স্বরাজ্যে পৌঁহুছিয়।ই পুনর্ববার মহারাজ 
অমরমাণিক্যকে পত্রদ্বারা জানাইলেন-_-আদম শাহকে ভীহার হস্তে অর্পণ করিলে, 
তিনি ত্রিপুরেশ্বরের সহিত শ্রীতি স্থাপন করিতে প্রস্তুত আছেন। মহারাজ অমর 
এই পত্রের উত্তরে জানাইলেন- -“ক্ষত্রিয়ের ধর্দ্দ মঘের বোধগম্য নহে, আশ্রিতকে 
রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের কার্ধা। দৈব বিড়ম্বনায় আমার একটা পুক্ত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ 
করিয়া থাকিলেও আরও ছুই পুক্ত বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহারাও যদি তোমার হস্তে 
নিহত হয়, তথাপি আশ্রিত আদম শাহকে প্রদান করিব না।” 

মঘ কর্তৃক উদয়পুর বিজয়ের কালনির্ণায়ক নিঙ্োদ্ধত উক্তি রাজমালায় পাওয়া! 
যায় ১ 

“পনর শ দশ শকে চৈত্র মাস তাতে । 
প্রথমে আসিলা মঘ উদয়পুরেতে ॥* 
অমব্রমাণিক্য খ্ঁ-_৪২ পৃষ্ঠা । 

এই নিদ্ধীরণ বিশুদ্ধ নহে। মৌদ্রিক প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, মহারাজ 
অমর পরলোক প্রাপ্ত হইবার পর, তৎপুজ্র রাজধরমাণিক্য ১৫০৮ শকে রাজ্যাভিষিক্ত 
হইয়।ছেন। রাজমালার অন্যান্য উত্তির সহিত এই বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই 
বুঝা যায়, ১৫০৭ শকের ( ১৫৮৫ শ্রীঃ) চৈত্র মাসে মহারাজ অমর রাজধানী হইতে 
বিতাড়িত হইয়া, মনু নদীর তীরবর্তী স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
১৫০৮ শকের বৈশাখ, জৈষ্ঠ ও আযাঢ় মাসের কিয়দংশ নানাবিধ অশান্তির সহিত 
তথায় অতিবাহিত হইবার পর, সেই আফাঢ মাসেই আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, % 
এবং তশ্কালে মহারাজ রাজধরমাণিক্য রাজ্যাধিকারী হইয়া ভাদ্র মাসের প্রথম 
ভাগে উদয়পুরে প্রত্যাবর্তন করেন। ণ* ১৫০৮ শকে অমরমাণিক্যের মৃত্যু এবং 





* “এই মতে বৈশাখ জ্যষ্ঠ আষাঢ় তিন মান। 
শোকেতে বিহ্বল রাজ ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥” 
অমব্রমাপিক্য খণ্ড_৪৫ পৃষ্ঠ। 
+ “ভাদ্রের প্রথম ছিল কৃষ্ণপক্ষ তাতে। 
উদয়পুরে চলে রাজা মহারণ্য পথে 1৮ . 
রাজধরমাণিক্য খণ্-_৫১ পৃষ্ঠা । 


২১২ রাজমাল! | [তৃতীয় 


ভ্রাতার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকায় তাহাকে বধ করিবার পক্ষে সম্মতি দান করিয়াছিলেন, 
কিন্তু ভ্রাতু বিয়োগের পর রমণী স্থুলভ মমতায় ও শোকে তীহার হৃদয় অধীর হইয়া 
উঠিল। এই দারুণ শোকের সহিত পুজ্রশোক মিলিত হওয়ায়, রাজমহিষী মুহ্থমানা 
হইয়া অহোরাত্র ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজ্যের ছুরবস্থাজনিত আত্মগ্নানি, 
পুজশোক, রাজমহিষীর অবিরাম রোদনধ্বনি, যুদ্ধে পতিপুক্রহারা রমণীবৃন্দের আর্তনাদ 
ইত্যাদি নানাবিধ উদ্বেগে রাজার মন ঘোর অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহার 
উপর আবার চতুদ্দিকে অমঙ্গলসুচক লক্ষণসমূহ পরিলক্ষিত হওয়ায়, তাহার ন্যায় 
বীরপুরুষের হৃদয়ও ধৈর্ধ্যহারা হইল। গুরুতর অশান্তি ও অপমানে আীয়মন হইয়া 
তিনি রাজভোগ অপেক্ষা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন। 
মহারাজ চৈত্র মাসে রাজধানী ত্যাগ করিয়াছিলেন, বৈশাখ ও জৈন্ট মাস ব্যাকুলচিত্তে 
অতিবাহিত করিলেন। আষঢ মাসে গোপনে অহিফেণ ভক্ষণদ্বারা শোকতাপময় 
পঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিলেন ; পতিপ্রাণা রাজমহিষী অমরাবতী মহাদেবী, 
পতির সহগামিনী হইলেন । % 
অমর মণিক্যের পরলোক প্রাপ্তির পর যুবরাজ রাজধর “মাণিক্য” উপাধি 
মহার্ রাজধর  ধারণপুর্ববক সিংহাসনারূঢ় হইলেন। মনুনদীর তীরেই তিনি 
মাণিকোর শংসনকাল। অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পিতা মাতার বিয়োগ জনিত শোকে 
এবং রাজধানী পরিত্য।গ হেতুক মনে|কষ্টে তিনি নিতান্তই অশন্তিতে কাল যাপন 
করিতে লাগিলেন। 
মঘগণ রাজত্ব লাভের অভিলাধী ছিল না, শত্রুতা সাধন এবং লুষ্টনই 
তাহাদের অভিপ্রেত ছিল। কিয়তকাল উদয়পুরে অবস্থান করিয়া, অত্যাচার 





রাজ ধর্মে লিখিয়াছে বিচার রাঁঙ্জার। 
অবিচাঁর করে রাজা পতন পুনর্ববার ॥ 
অমরমাণিক্য খণ্ড -৪৯ পৃষ্টা । 


* যুদ্ধে পরাভূত ও বরাজত্র্জনিত অপমান অসহনীয় হওয়ায়, দেহপাঁত করিবার দৃষ্টান্ত 
ভারতে নিতান্ত বিরল নহে । একটা মাত্র দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদীন করা যাইতেছে। 


গজনীর অধীশ্বর সুলতান মামুদ দশ সহ সুশিক্ষিত অশ্বারোহী লইয়। ভারতবর্ষ আক্রমণের 
নিমিত্ত অগ্রসর হওয়ায়. কাবুলের সীমান্তবর্তী শাহী বংশীয় বৃদ্ধ রাজা জয়পাল, তাহার অগ্রগতিতে 
বাধ প্রদ্দান জন্য পেশবারের সন্নিহিত স্থানে দড়াইয়া ছিলেন। তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী 
হইয়া, কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দানে মুক্তিলাভ করিলেন, কিন্ত এই ছূর্ব্িসহ অপমান লইয়া! আর 


জীবনধারণ করিবার ইচ্ছা রহিল না। তিনি সজ্জিত চিতায় আরোহণ করিয়া, তাহাতে স্বহস্তে 
তি লিনাক 2 নির্ বিসিকটি লি | উী। হাড়ীম ২ খা জাতাঁকীর ঘউিনা । 


লহর] মধা-মণি। . ২১৩ 


সাধন ও ধন রত্বাদির সন্ধান লইয়াছিল, প্রচুর বিভব লুণ্ঠন করিয়া তাহারা প্রস্থান 
করিল। 
এই সময় উদয়পুর হইতে দূত আসিয়া রাজাকে জানাইল,__-মঘগণ রাজধানী 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে । এই সংবাদ পাইয়া মন্ত্রী, সেনাপতি, ভ্রাতা ও পুজ 
প্রভৃতির সহিত মন্ত্রণ! করিয়া, মহারাজ শুভলগ্নে উদয়পুরাভিমুখে যাত্র। করিলেন। 
খুটিমুড়া ( খুট!মারা ) বাম দিকে রাখিয়া ধ্বজনগর, বিশ/লগড় ও ডোমঘাটির উপর 
দিয়! পার্বত্য পথে মহারাজ রাজধানীতে গিয়াছিলেন। ইহা ভাব্রমাসের প্রথম 
ভাগের কথা । জুমিয়াগণের জুমে ধান্য পক্ক হইয়া! উঠ্ঠিতেছে, নানাবিধ ফুলফলে 
জুম ক্ষেত্রগুলি অতুলনীয় সৌন্দর্ধা ও এর্যোর ভাগাররূপে শোভা পাইতেছিল। 
রাজা সেই সকল মনোহারিণী শোভা সন্দর্শন করিয়া বিষুগ্ধ চিত্তে পথ অতিবাহন 
করিতেছিলেন। নবীন ভূপতির আগমনে মৃতকল্প নগরী যেন নবজীবনে উজ্জীবিত 
হইয়া উঠিল। সকলে জয়ধ্বনি দ্বারা রাজাকে বরণ করিয়া লইল। “সেলাম বাড়ি? 
বায দ্বার তাহাকে অভিবাদন করা হইল। 
মহ|র।জ রাজধর প্রজাবসল, ধার্মিক, দয়ালু এবং দানশীল ছিলেন। তিনি 
নিষ্ঠাবান বৈষ্ব। হরিনাম কীর্তন, পুরাণ শ্রবণ গভৃতি ধর্ম কার্য্যানুষ্ঠান তীহার 
জীবনের প্রধান ব্রত ছিল; তাহার ধন্দ্ম প্রবণতার কথা পৃর্বেব বলা হইয়াছে। 
এমন ধার্মিক এবং শান্তিপ্রিয় রাজাও মুসলমানগণের উপদ্রবে নিষ্ষণ্কে 
রাজাভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। তীহার বিষয়-বিভৃষ্গার ভাব দর্শনে বঙ্গেশর 
মনে করিলেন, ত্রিপুরা আক্রমণের ইহাই উপযুক্ত সময়। ব্রিপুরার হস্তী সম্পদ 
হস্তগত করাই এই আক্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্ট ছিল। কিন্তু ত্রিপুর সেনাপতি 
চ্দ্রদ্প নারায়ণের পরাক্রম দর্শনে ভীত হইয়া মোগলবাহিনীকে কৈলারগড় হইতেই 
পশ্চাৎপদ হইতে হইল । এবার রীতিমত যুদ্ধের প্রয়োজন ঘটে ন।ই। 
এতদ্যতীত মহারাজ রা'জধরের রাজত্ব সময়ে অন্য কোনরূপ অশ।ন্তি জনক 
ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় নাই। তাহার দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী রাজত্বে ছুভিক্ষ, মহামারী বা 
অন্য কোন প্রকার নৈসর্গিক উপপ্রব ছিল না। রাঙা সুখ শাস্তি পূর্ণ এবং ধর্ম-রাজ্যে 
পরিণত হইয়াছিল । ধর্ম প্রাণ রাজা হরিনাম কীর্নে বিহ্বল অবস্থায় গোমতীর 
জলে নিমজ্জিত হইয়া দেহতাগ করিয়াছিলেন। তীহার শাসনকালে রাদ্্ীয 
অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। 
অতঃপর মহারাজ যশোধরমাণিক্যের রাজত্ব কাল। ইনি জ্ঞানী, ধার্মিক, 
মহারাজ যশেধর-  প্রজাবসল এবং আশ্রিত পালক রাজা ছিলেন। ইহার শাসন- 
মাসিকোরশাযনকাল। কালে আরাকান রাজের সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায়, কিয়কাল রাজ্যে 
শান্তি বিরাজিত ছিল $ কিন্তু এই সন্ভাব অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। 


২১৪ রাজমালা । [তৃতীয় 


যশোধর, তাহাকে দমন করিয়! তুলুয়া রাজ্য পুনর্ববার লুষ্ঠনদ্ধারা ছুর্দশাগ্রস্ত করিয়া- 
ছিলেন ভুলুয়াপতি বশ্যতা স্বীকার করিয়া এ যাত্রায়ও পরিত্রাণ লাভ করেন। 

তুলুয়া্স যুদ্ধের অল্পকাল পরেই আরাকান রাজের সহিত চট্টগ্রাম লইয়া 
পুনর্ববার বিবাদ উপস্থিত হয়। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে,__ 

“তার পরে মহারাজা! হোসন সাহা সনে । 
তার সঙ্গে বৈরিভাব জন্মিল তখনে ॥ 
এ সব বৃত্বীস্ত নকল কহিতে বিস্তার। 
সংক্ষেপে কহিল কিছু যাহ ব্যবহার |” 
যশৌধরমাণিক্য খণ্ড _ ৫৯ পৃষ্ঠা । 

প্রাচীন রাজমালায়ও এই বিবাদের ফল লিখিত হয় নাই। এতদ্দরূণ অনেকে 
মনে করেন, এই যুদ্ধে ত্রিপুরার পরাজয় ঘটিয়াছিল ; ইহা৷ অনুমান মাত্র। প্রকৃত 
তথ্য নির্ণয়ের উপায় নাই। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও এ বিষয়ে স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই ; তিনি যশোধরমণিক্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,__ 
“সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তীহাকে মঘদিগের উৎপাত নিবারণ জন্য অস্ত্রধারী 
হইতে হইয়াছিল।” *% তিনি এই অস্ত্রধারণের ফলাফল সম্বন্ধীয় কোন কথাই 
বলেন নাই । 

ইহার অল্পকাল পরে, ত্রিপুরার অরণ্যজাত হম্তীর প্রতি দিল্লীর সম্রাট 
শাহ সেলিমের (জাহাঙ্গীর ) লুক্ধ দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি এই বিপুল সম্পদ 
হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে ঢাকার নবাব ইন্রাহিম খাকে ( ফতেজঙ্গ ) দিল্লীতে 
ডাকিয়৷ ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত আদেশ করিলেন ; এবং ইস্পিন্দর খা ও মৃজা 
নুরউল্লা খা নামক ওমরাহদ্বয়কে এই কার্ধ্য সাধনের নিমিত্ত বিস্তর সৈম্ভসহ নবাব 
ফতেজঙ্গের সঙ্গে দিলেন। তীহারা ঢাকায় আসিয়া বঙ্গের সৈহ্য দলের সশ্মিলনে 
সামরিক বল দৃঢ় করিয়া লইয়াছিলেন। 

নবাব ফতেজজ্গ ঢাকাতে থাকিয়া ওমরাহদয়কে সসৈন্তে ব্রিপুরাভিমুখে প্রেরণ 
করিলেন। মোগল সৈন্য ত্রিপুরার সন্নিহিত হইয়া ছুই ভাগে বিভক্ত হইল। 
ইস্পিন্দর অদ্ধ সৈম্তসহ কৈলারগড় ছূর্গের দিকে এবং নুরউল্লা অবশিষ্ট সৈন্যসহ 
মেহেরকুল দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাহারা উভয় দুর্গের সন্নিহিত স্থানে 
ছাউনী করিয়া, আক্রমণের স্থযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। 

মহারাজ যশোধর এই বার্তা পাইয়া রাজধানী সুরক্ষিত করিবার নিমিত্ত সৈন্য 
দিগকে দুই ভাগ করিয়া, এক ভাগ ( মেহেরকুল হইতে আগমনের পথে অবস্থিত) 
চন্তীগড়ে, আর এক ভাগ, ( কৈলারগড় অতিক্রম করিয়া আগমনের পথে স্থাপিত ) 
ছয়ঘরিয়াগড়ে প্রেরণ করিলেন। যেগ্নতর সেনাপতিগণের হস্তে উক্ত উভয় গড় 
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রক্ষার ভার অর্পত হইল। এইভাবে আত্মবল দৃঢ় করিয়াও তিনি মোগলের হস্ত 
হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না । মোগলগণ আসিয়৷ রাজধানী অধিকার 
করিল। মহারাজ শোধর অরণ্যে প্রবেশ করিয়াও মুসলমানের হস্ত এড়াইতে 
পারিলেন না । তাহারা লু্ন ও অত্যাচারে উদয়পুর জনশূন্য করিবার পর, তথায় 
অবস্থান করিয়া, পলায়িত রাজার সন্ধানের নিমিত্ত পর্ববতাভ্যন্তরে দলে দলে চর প্রোরণ 
করিল। অল্পকাল মধ্যে মহারাজ মোগল সৈন্যের হস্তে পতিত হইলেন। সৈম্থ- 
বল অভাবে তিনি বিপক্ষকে বাঁধা প্রদান করিতে অক্ষম, রাজমহিষী সঙ্গে ছিলেন, 
সবতরাং ক্ষিপ্র গতিতে পলায়ন করিবার পক্ষেও বিদ্ব ঘটিল। এই অবস্থায় তিনি 
মোগলকর্তৃক ধৃত ও উদয়পুরে নীত হইলেন। সেনাপতি ইস্পিন্দর ও নুরউল্লা, 
রাজাকেসহ কিয়দ্দিবস উদয়পুরে থাকিয়া নব-বিজিত রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। 
পরিশেষে তথায় এক সেনানিবাস স্থাপন করিয়া, তীহার! রাজ[কেসহ ঢাকাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। 
মহারাজের এবন্বিধ শোচনীয় অবস্থায় রাজ্যত্যাগের ঘটনায় এবং রাজধানীর 
দুর্দশ। দর্শনে একটী করুণরসাত্মুক গ্রামাগীতি রচিত হইয়াছিল; উদয়পুর অঞ্চলের 
কৃষকগণ বর্তমান কালেও ক্ষেত্রে ধান্যের চারা রোপণ কালে শ্রম লাঘবার্থ সকলে 
মিলিয়া সমস্বরে সেই সারিগান গাহিয়। থাকে । দুঃখের কথা, গানটার সমগ্র ভাগ এখন 
আর কাহারও জানা নাই। ইহার যতটুকু উদ্ধার করা গিয়াছে, তাহা নিন্গে প্রদান 
করা গেল 3 
প্রাজা কৈ গেলা রে-- 
তোমার সোণীর উদয়পুত্র কারে দিলা রে! 
কতদুরে গিয়া রাজা 
ফির্যা ফির্যা চায়, 
(আমার ) সোৌণার মোড়ান পাক্কী 
মোজলে দৌড়ার-_ 
দুষ্খ রহিল ব্রে! 


পানিত্‌ কান্দে পানি কাউরী 

শুক্নায় কানে উদ, * / 
উদয়পুরের গোয়ালা কান্দে 

কারে দিবাম্‌ ছুধ-- 

দ্রষৃথ রহিল রে !” 





* মনুয্যের ছুঃখ দর্শনে, পশুপক্ষী প্রভৃতির নয়নে শোকাশ্র বিগলিত হইবার বর্ণনা ইহাই 
প্রথম নহে। প্রাচীন গ্রাম্য কবিগণের মধ্যে অনেকেই ইতর প্রাণীর চক্ষুতে, মন্ুযা সমাজের 
সহিত সহানুভূতিস্থচক অশ্রু দর্শন করিপাঁছেন ; এমন কি, তীহারা বৃক্ষলতাকে পর্য্যন্ত কীদাইতে 


২১৬ রাজমালা। [ 


পে 
ঠ৫ 
সর 


স্ববুদ্ধি রাজার কিবা__ 
কুবুদ্ধি হইল, 

চাউলের থলি থুইয়া রাজা 
সোনার থলি লৈল *__ 
ছুষথ রহিল রে। 


নবাব ফতেজঙ্গের সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু তিনি নবাব হইতে 
আশানুরূপ সদ্ধবহার পাইলেন না। অল্লকাল মধোই রাজাকে দিলীতে সম্রাটের 
দরবারে প্রেরণ করা হইল। বাদশাহ জাহাজীর, মহারাজ যশেধরকে রাজেচিত 
সম্মানের সহিত সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন,_«“আপনাকে মুক্তিদান 
করিতেছি, আপনার থে সকল হস্তী আছে তাহ! আমাকে প্রদান করিতে হইবে ।৮ 





ছাড়েন লাই। ত্রীঃ ১১শ শতাব্দীতে রচিত “মাণিকচন্দ্রের গান” আলোচনা করিলে পাওয়া 
যাইবে, গোপীটাদের সন্ন্যাসগ্রহণজনিত শোকাবেগ বর্ণনোপলক্ষে কবি বলিয়াছেন,_- 
“কান্দয়ে নগরবাসী রাজা পানে চায়ায। । 
বাপ বৃদ্ধ যুব! কান্দে আর শিশু মায়্যা ॥ 
রাণীর কুন্দনে নদী উথপে সাগর । 
পাইসালে কান্দে অশ্ব যতেক কুঞ্জর ॥ 
সারি শুয়া পক্ষী কান্দে না করে আহার । 
দাস দাসী কান্দে রাজার করি হাহাকার ॥” 
অন্তত্র পাওয়া যাইতেছে, 
“গাছ কান্দে গাছানী কান্দে গাছের কান্দে পাতা । 
বনর হরিণী কান্দে হেট করি মাথা ॥ 
ঘাটিয়ালর ঘাটত্‌ কান্দে বাইশ কাহন নাঁও।” ইত্যাদি । 
ভবানী দাসের রচিত ময়নামতীর গানেও এই ভাবের কবিতা! পাওয়া যায়, অন্ঠত্রও ইহার 
অভাব নাই। 
বৈষ্ণব কবিগণ ইতর প্রাণীর নয়নে শোকাশ্রু এবং প্রেমাশ্র ছুই_ই দর্শন করিয়াছেন। 
একটা মাত্র দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে । নবহীপে, কীর্তন রসোন্মত্ত গ্রীগৌরাঙের 
কঞ্জ-নয়নে প্রেমাশ্র সন্দর্শলে বিহ্বল হইয়,__ 
প্জলের জীব কান্দে দেখিয়া প্রতিবিস্ব 
কাননে কান্দয়ে পশত পাখী । 
তরু। পুলকিত, পাষাণ দরবিত, 
অন্ধ কান্দয়ে ডাকি ডাকি” ইত্যাদি। 


* পথ অতিবাহন কালে চাউলের অভার্টব রাজাকে বিস্তর কষ্ট ভোগ করিতে হইম্বাছিল, 
জনা ঞবভিপ উতি কলা তই । 


তৃতীয় লহর-_২১৭ পৃষ্ঠা 


রাজমাল| “৮ 





মোগল মসজিদ__উদয়পুর । 


লহর] মধ্য-মন্দি। ২১৭ 


আত্ম-মধ/।দা রক্ষণ প্রয়াসী মহারাজ যশে|ধর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না । 
তিনি ভাবিলেন, মোগলগণ রাজ্যের নানাবিধ ছুরবস্থা ঘটাইয়াছে, আত র্ধযাদাও 
অপরিসীম ম্রান হইয়াছে, ইহার উপর আবার সঞ্টকে হস্তী প্রদান দ্বারা দুর্গতিগ্রস্ত 
রাজসম্মানকে অধিকতর হেয় করিতে হইবে। এই অবস্থায় তিনি পুনর্ববার রাজ্যে 
প্রত্যাবর্তন এবং রাজত্ব গ্রহণ সঙ্গত মনে করিলেন না ; সআটের অনুমতি গ্রহণে 
তীর্ঘবাসের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। 

মহারাজ, রাজমহিষীসহ প্রথমতঃ ৬কাশীধামে গমন করিলেন। সেনাপতি 
কল্যাণ দেবের ( কল্যাণ মাণিক্যের ) জোষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ দেব মহারাজের সহ্যাত্রী 
হইয়াছিলেন। তিন্নি কিয়কাল কাশীতে অবস্থান করিবার পর, প্রয়াগ তীর্থ দর্শন 
করিয়া মথুরাতে গমন করেন। তাহার অবশিষ্ট জীবন বুন্দাবন বাসে অতিবাহিত 
হয়; বৃদ্ধ বয়সে তিন দিবস জ্বর ভোগের পর মহারাজের শ্রীবৃন্দাবন গ্রাপ্তি ঘটিল। 

এ দিকে মোগলগণের লুণ্ঠন ও অত্যাচারে সমগ্র রাজ্য জর্জরিত হইয়া 
উঠিল। উদয়পুরের প্রধান ব্যক্তিগণ জীবন ও সম্মান রক্ষর্থ পলায়ন করিতে বাধ্য 
হইলেন। যাহারা অনন্তে।পায় হইয়া উদয়পুরে রহিল, মেগলগণের অত্যাচারে 
তাহাদিগকে সর্বস্বান্ত - হইতে হইয়াছিল। মুসলমানেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া 
হিন্দুগণের ধন্মকার্যে বাধা ঘটাইতে লাগিল, ৬ ত্রিপুরাস্ন্দরী দেবী ও ৬ চতুর্দশ 
দেবতার পুজা বন্ধ করিয়া দিল। মঘগণের দৃষ্টান্ত অবলম্বনে ইহার।ও দীঘি ও 
সাগরগুলি সেঁচিয়া গুপ্তধনের সন্ধান লইয়ছিল। এইরূপে পূর্ণ আড়াই বগসর কাল 
রাজাবাসিগণ মেগল শাসনের কুফল ভোগ করিয়া, ছুঃখে কষ্টে কালযাপন 
করিতেছিল। 

অতঃপর দৈবের বিচিত্র বিধানে মোগলগণের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হইল ; 
দিন দিন গোগের প্রকোপ ও মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুসলম।নগণ 
বুঝিল, স্থান তা।গ না করিলে সমূলে বিনষ্ট হওয়া অনিবার্য । তাহারা বাধ্য হইয়া 
উদয়পুরের ছাউনী উঠাইয়া, মেহেরকুলে (কুমিল্লায়) যাইয়।৷ উপনিবেশ স্থাপন 
করিল। , 
পৃূর্বেবাক্ত আড়াই বৎসরে মোগলবাহিনী রাজ্যের যে ছুর্গতি ঘটা ইয়াছিল, 
তাহা শুধরাইতে অনেক সময় লাগিয়াছে। মোগলেরা উদয়পুরে স্থায়ীত্ব লাভের 
আশা করিয়াছিল, দৈব ছুর্বিবপাকে তাহা না ঘটিলেও তাহারা মেহেরকুলে আসিয়া 
কয়েকটা পরগণা স্থায়ীভাবে দখল করিয়া বসিল। তদবধি রাজ্যের নিন্স-ভূভাগ 
ত্রিপুরার হস্তঢ্যুত ও মুসলমানের কুক্ষিগত হইবার সৃত্রপাত হইয়াছিল ; তদ্বিবরণ 
পরে প্রদান করা যাইবে । 

উদয়পুরে অবস্থানকালে মোগলগণ বিজয় চিহুম্বরূপ এক মস্জিদ নির্মাণ 
কর(ইতেছিল, তাহার কাধ্য শেষ করিবার অবসর ঘটিঝ়া উঠে নাই। গোমতী 





২১৮ রাজমালা। [তৃতীয় 


নদীর উত্তর তীরবর্তী পুরাতন রাজনিকেতনের সম্মুখে, সমভুমিতে ছাদ্বিহীন মস্জিদ 
অদ্ভাপি মোগলবিজয়ের সাক্ষম্বরূপ দণ্ডায়ঝন রহিয়াছে । এই ইঞ্টকালয় “মোগল- 
মস্জিদ? নামে প্রসিদ্ধ । 

মুসলমান আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে উদয়পুরে আউলিয়া ও দরবেশ প্রভৃতি 
মুসলমান ধাপ্মিক পুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছিল । সম্ভবতঃ এই সময়ই চট্টগ্রাম ও 
শ্রীহট অঞ্চলের প্রথিতযশা আউলিয়া ব্দরসাহেব উদয়পুরে আগমন করিয়া- 
ছিলেন। এখানে, রাজবাড়ীর সন্নিহিত স্থানে দোচাল! গৃহের আকারবিশিষ্ট 
ইন্টকনিম্মিত একটা গৃহ বিদ্মান আছে, তাহ! “বদর মোকাম” নামে বিখ্যাত। 
কথিত আছে, আতারাম ও বুধিরাম নামক নরনুন্দর জাতীয় ভ্রাতৃযুগল বদর সাহেবের 
লোকাতীত বিভূতি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, ইসলাম ধর্টে দীক্ষিত হয়; বদর সাহেব স্বয়ং 
তাহাদের দীক্ষাগুরু ছিলেন.। তদবধি তাহারা এই দরগর খাঁদিম (সেবাইত ) 
নিযুক্ত হইয়/ছিল। বর্তৃমান খ।দিমগণ উক্ত ভ্রাতৃযুগলের বংশধর বলিয়া জনপ্রবাদে 
জানা যায়। এই দরগায় আলো৷ প্রদানের ব্যয় নির্ববাহর্থ রাজসরকার হইতে 
চেরাগী মিনাহ' ভূমি প্রদান করা হইয়াছিল । সেই মিনাহের সনন্দ বিনষ্ট হওয়ায়, 
এবং জঙ্গলাকীর্ণ হইবার দরুণ ভূমির পরিচয় বিলুপ্ত হওয়ায়, তাহা রহিত হইয়াছে । 
মন্দিরটা জীর্ণদশায় পতিত হইয়াছিল, কিয়কাল যাবত আগরতলাস্থ নাজির 
মেস্তরী নামক জনৈক কণ্টযক্টার স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়! প্রতি বত্সর নিজ বায়ে ইহার 

ংস্কার কার্ধ্য নির্বাহ করিতেছে । এই ক্ষেত্রে উক্ত কণ্টযাক্টারের সদাশয়তা ও 

ধর্-প্রবণত| প্রশংসনীয় । 

মোগলগণ উদয়পুর ছাড়িয়া যাওয়ার পর, রাজপারিষদ্বর্গ ও প্রাজাসাধারণ 
ক্রমে ক্রমে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় স্বীয় বাসপ্থন অবলম্বন করিল। কিন্তু রাজ্য 
রাজাহীন, শক্রপক্ষ অনতিদূরে বাস করিতেছে, এই অবস্থায় শশঙ্কিত চিত্তে কাল 
যাপন করিতে লাগিল, এবং অবিলম্বে রাজা নির্ববচন করা বিশেষ কর্তব্য মনে করিল। 

মহারাজ যশোধরের উত্তরাধিকারী পুর, পৌত্র কিন্বা ভ্রাত| না থাকায়, তিনি 
তীর্থ বাত্রকালে সেনাপতি কল্যাণদেবকে রাজত্ব প্রদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া- 
ছিলেন। মন্ত্রীবর্গ এবং প্রকৃতিপুঞ্ত বুঝিলেন, এই সময় দৃঢ় হস্তে রাজদণ্ড ধারণ 
করা আবশ্যক। একমাত্র সেনাপতি কল্য।ণ দেবই রাজত্থলাভের যোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইলেন, বিশেষতঃ তিনি রাজ বংশীষ এবং তাহাকে রাজা করা হইলে 
মহারাজ যশোধরের অভিপ্রায় রক্ষিত হইবে । সুতরাং সকলে মিলিয়। কল্যাণদেবকে 
রাজ্যাভিষিক্ত করাই সঙ্গত বলিয়া নিদ্ধারণ করিলেন। 

কল্যাণদেবের পরিচয় বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে পাওয়া যায়; 


“মহামাণিক্যের পুত্র গগন ফা আর। 





রাজমালা_ তৃতীয় লহর-__২১৮ পৃষ্ঠা । 





লহর | 


মধ্য-মণি। ২১৯ 


তাহার জোষ্ঠ পুভ্র বীররায় নামেতে। 

তাহার কনিষ্ঠ ভগিনী যুঝার ম] পরেতে ॥ 

তাহার কনিষ্ঠ ভাই ছুল্পভি নাম খার। 

তাহার কনিষ্ঠ ত্রান কল্যাণ নাম তার ॥” 
অমরমাণিক্য খণ্ড--১৯ পৃষ্ঠ! 


অন্যত্র পাওয়া! যায় 


“অতি বুদ্ধ বণছুল্লভ কৈলাগড়ে ছিল। 
থানাদারী কর্মে তারে নৃপে নিয়োজিল ॥ 
কল্যাণদেবের সেই মাতামহ হয়। 
কৈলাগড়ে জন্ম কল্যাণ সেই ত সময় |” 

১ ক ক চি 
কল্যাণদেবের মাতা হামতার ম1 লাম। 
কচু কা তাহার পিতা জ্ঞান অনুপাম ॥ 
পুরন্দর আর নাম তাহার ষে ছিল । 
তুলসী ঘাটেতে তার গঙ্গা প্রাপ্তি হৈল ॥ 

সং সক ক্র চে 
ছুল্লভ কল্যাণরায় ছুই শিশুকালে। 
মাতামহ দুর্লভ রায় তাকে জিজ্ঞাসিলে ॥ 
তোম1 ছুই জনা শিশু কি খাইতে মলে । 
যাহা ইচ্ছা দিব আমি বল আমা স্থানে ॥ 
রণছূল্লভে কহে হংস পাইলে খাই । 
কল্যাণে বলে আমি ছুদ্ধ যেন চাঁই ॥ 
দুল্লভিনারায়ণ তাহা শুনিয়া হাসয়। 
হংসমান দুর্ধমান ছুই নাম রাথয় ॥” 


অমরমাণিক্য খও্_-২১ পৃষ্ঠা । 


শ্রেণীমালা গ্রন্থে অতি অল্প কথাই পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে ;_- 


প্রাজার বংশেতে ছিল কচুরায় নামে। 
তস্ত পুজ্র কল্যাণরায় ছিল পরাক্রমে ॥ 


রাজমালার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বংশ-পত্রিকা আলোচন। করিলে নিল্স- 


লিখিতমত ফ্াড়াইবে | 


মহামাণিক্য। 





ধর্মামাণিক্য ()। 
ধন্যমাণিক্য ॥ 


দেবমাণিকা | 


অমরমাণিক্য। 


রাজধরমাণিক্য । 


গগন ফা। 


] 
কচুফা বা 1 ক হামতার মা । 
পুরনার। | 





]. 1 
বীর রায়। যুঝার ম! ছুল্লভ রায় না রায় 
(ফন্তা)।  (হংসমান)। (ছৃগ্ধমান) 
(পার কলাণমাণিকা)। 


টি বাজমালা। [তৃতীয় 


যশোধরমাণিক্যের জন্মগ্রহণের আট মাস পরে কল্যাণমাণিক্য জন্মিয়া- 
ছিলেন। % ইহার কোষ্টীর ফল এই লহরের ১৯শ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। 
যশোধর ও কল্যাণদেবের জন্মপত্রিকা আলোচনায় জানা যাইতেছে, উভয়ের 
ব়ঃক্রমে আট মাস মাত্র প্রভেদ। বংশ-পত্রিকা' আলোচনায় দেখা যায়, মহারাজ 
যশোধর, মহামাণিক্য হইতে গণনায় সপ্তম স্থানীয় এবং কলযাণদেব চতুর্থ স্থানীয় ) 
এবন্বিধ পার্থক্য সম্ভবপর হইতে পারে না। রাজমালার বাক্যদ্বারাও এ বিষয়ে 
সন্দেহের উদ্রেক হয়, যথা __ 
“মহামাণিকোর পুত্র গণীন ফা আর। 
তার বংশে কচু ফা নাম হইল তাহার ।৮ 
এই কচু ফাএর পুজ্র কল্যাণ দেব। কচু ফাকে গগন ফা এর বংশীয় বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়!ছে__পুজ্র বলা হর নাই। এতদ্বারা অনুমান হয়, গগন ফা ও 
কচু ফা এর মধ্যবস্তী দুই তিনটা নাম ঝ|দ পড়িয়াছে। এখন আর এ বিষয়ের 
প্রকৃত তথ্য উদ্ধারের উপায় নাই । 
কল্যাণ দেবের মাতামহ সেনাপতি রণছুলভ নারায়ণ কৈলার গড় দুর্গে 
নিযুক্ত থাকাকালে সেই স্থানে কল্যাণ দেবের জন্ম হয়। শৈশবে পিতৃবিয়েগ 
হওয়ায় তিনি মাতামহদবারাই পালিত হইয়াছেন। : রণছুল্পভ নারারণের পরলোক 
প্রাপ্তির পর তিনি উদয়পুরে নীত হইয়াছিলেন। উদয়পুরে আগমনের পর 
কল্যাণ দেব কাহার তন্বাবধ।নে ছিলেন, জানা যাইতেছে না। তিনি মাসী পিসীদ্বার৷ 
পালিত হইয়।ছিলেন, এরূপ একটা আভাস পাওয়া যায়। একদা মহারাজ 
অমরমাণিক্য চত্ুর্দেল আরোহণে প্রাসাদ হইতে নিঙ্র্ান্ত হওয়ায় ;- 
“কল্যাণ দেবকে শিখায় মাসী পিসীগণ। 
রাজার চৌপ্দোলে জল সিচিতে তথন ॥ 
পঞ্চ বৎপর বালক কল্যাণ দেব হয়। 
রাজার চৌদোলে জল পিচে সে সময় ॥ 
দেখিয়া অমর দেব হামিতে লাগিল 
কাহার বালক বলি নৃপে জিজ্ঞাসিল ॥ 
কচু ফার পুত্র বলি কহে সব্জন। 
মাসী পিদী কল্যাণকে নিল সেইক্ষণ ॥৮ 
অমরমাণিক্য থও-_২২ পৃষ্ঠা । 





“পনর শ ছুই শক ভাদ্রমাস তাতে । 
কল্যাণ দেবের জন্ম কৈলাগড় তাতে ॥ 
বশোধর জন্ম হতে অষ্ট মাস পর? 
কল্যাণ দেবের ঈন্ম হইস্কাছে তৎপর ॥ 
অমরমাঁণিকা খণ্ড--১৯ পষ্ঠা। 


৭ 


সং 


লহর] মধ্য-মনি। ২২১ 


কল্যাণমাণিক্য শৈশবে পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় বাছাল জাতিদ্বারা পালিত 
হইয়াছিলেন, এরূপ একটা প্রবাদ প্রচলিত থাকিবার কথা পূর্বে বলা গিয়াছে। সেই 
প্রবাদ বাক্যের মন্ত্র এইরূপ,-কল্যাণ মাণিকোর পিতা কচুফা বা পুরন্দর, একদা 
মৃগযার্থ সৈম্তসহ বনগমন করিয়াছিলেন । তিনি একটা পল।য়িত মগের পশ্চাতে অশ্ব 
ধাবিত করায়, স্বীয় অনুচরবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। মধ্যাহ্ন কালে প্রখর 
রবিকরে উত্তাপিত ও পিপাসার্ত হইয়া, তিনি জলের অন্বেষণ করিতে করিতে এক 
বাছালের গৃহে উপনীত হইলেন, এবং তথয জলপান করিয়া পিপ।সার নিবৃত্তভি করিলেন। 
বাছালের একটা রূপবতী যুবতী কন্যা ছিল, আগম্ভক তদদর্শনে রূপমুগ্ধ হইলেন । 
যুবতীও রাজ পরিবারস্থ যুবকের আকাঙ্ক্ষা পুর্ণ করিবার নিমিত্ত আনন্দের সহিত 
সম্মতি দান করিলেন। উভয়ে গন্ধবর্ব বিধানে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই 
যুবতীর গর্তে, কচু ফাএর সহযোগে কল্যাণ দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্বারা, 
কল্যাণ দেবের মাতামহ ঝ|ছ।ল জাতীয় ছিলেন, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। এ বিষয়ে 
উত্ত প্রবাদ ঝাক্য ছাড়া অন্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। 
বাল্যকাল হইতেই কল্যাণ দেবকে শিষ্ট-শাস্ত এবং ধর্মমানুরক্ত দেখা 
গিয়াছে। তিনি অন্য ঝালকগণের সহিত না মিশিয়া এক!কী ধূলি খেলা উপলক্ষে 
শিব ও বিঞু প্রভৃতি দেবতার পুজায় ব্যাপৃত থাকিতেন। বয়ঃবৃদ্ধির বঙ্গে সঙ্গে 
তিনি নানা গুণে বিভূষিত হইয়া উঠিলেন। যৌবনে তিনি সৈন/পত্য লাভ করিয়া 
যশস্বী হইয়াছিলেন ; শ্রেণীমালায় পাওয়! যায় ;__ 
“কসবা উপর কিল্লা থানা নৃপতির। 
কল্যাণ রায় মেনাপতি যুদ্ধে মহাবীর ॥ 
সেই থাঁনাতে তিনি ছিল থানাদার । 
সৈন্ত সেনা রক্ষা করে যুদ্ধের মাঁঝার ! 
অশংক বিক্রমে ছিল জ্ঞানে মহামতি !» ইত্যাদি। 
মহারাজ যশোধর মাণিকা, ইহার শৌরযা-বর্য এবং বুদ্ধিম্তা দর্শন মুগ্ধ ছিলেন, 
এই কারণেই তীর্থ যাত্রাকালে ইহাকে রাজত্ব প্রদানের অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। 
প্রুকৃতিপুর্জ, তাহার আদেশ সঙ্গত জ্ঞানে শিরোধার্ধা করিয়া, কল্যাণ দেবকে 
সিংহাসনে সংস্থাপন করিলেন, তিনি কল্যাণমাণিক্য নাম গ্রহ্ণপুর্ববক ত্রিপুরার 
রাজদগ্ড ধারণ করিলেন । 
রাজত্বলাভের পর মহারাজ কল্যাণের প্রথম কার্ধ্য হইল- মোঁগলের ভয়ে 
মহারাজ কল্যণ-. পলায়িত অমাতা, সৈম্াধাক্ষ ও প্রজাবর্গকে আনয়নপূর্ববক 
শাখকোর শামনকান। স্থীয় সথীয় স্থানে পূর্ববভাবে স্থাপিত করা,_তাহাদিগকে যখেচিত 
সাহাযাদানে দুর্গতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ করা এবং মোগলকর্তৃক বিধ্বস্ত মন্দির ও 
জল!শয় ইত্যাদির সংস্কার করা। এই সময় কাহাকেও গ্রীতি গ্রর্শনছানা 


২২২ বাজমাল|। [তৃতীয় 


কাহাকেও আধিক সাহাধ্যদ্বারা এবং কাহাকেও বা বলপ্রয়োগদ্ধারা বাধ্য করিতে 
হইয়াছিল । পার্বতা প্রজাগণ রাজভক্তির নিদর্শনসূচক ভেট সহ উপস্থিত হইয়া 
বশ্যতা স্বীকার করিতে লাগিল। এই সংগঠন কার্যে মহারাজের বিশেষ নৈপুণ্য 
প্রকাশ পাইয়।ছিল। 

মহারাজ রা'জ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম কার্যানুষ্টানে মনোনিবেশ করিলেন ; 
তাহার সতকার্ধ্া/বলীর আভাস পূর্বে প্রাদান করা হইয়াছে। প্রজাবর্গের স্থখ 
স্বাচ্ছন্দযের প্রতি উহার দৃষ্টি সর্ববদা জাগরূক থাকিত। তাহাদের স্থবিধাকল্লে 
মহারাজ ভূমিসংক্রান্ত করের হার হ্রাস করিয়াছিলেন । সর্বববিষয়ে স্থব্যবস্থার খ্যাতি 
শুনিয়া, দিন দিন প্রজাসংখা। বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অল্পকাল মধোই রাজ্য স্ুখ- 
সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল । ৰ 

মুসলমান অধিকৃত সময়ে স্থযোগ পাইয়া রাজ্যের যে সকল অংশ অপর 
ব্ক্তিগণ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, মহারাজ কল্যাণ তাহা পুনরধিকার করিয়া 
রাজোর নস্টোদ্ধার কার্ষো প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু মহারাজ অমরমাণিকোর সময় 
কুমারগণের অবিষুষ্যকারিতার দরুণ যে ক্ষতি ঘটিয়াছিল, মহারাজ কল্যাণ তাহার 
সম্যক পুরণ করিতে সমর্থ হন নাই। টট্টগ্রামে মঘগণের সহিত আহবে লিপ্ত 
হইয়া! ইনি জয়লত করেন। এাত্রায় অমরমাণিক্যের সময়ে অপহৃত চন্দ্রগোপীনাথ 
বিগ্রহ মঘগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন । 

মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের শাসনকালে, মণিপুর রাজ ত্রিপুরা হইতে 
লোক ধৃত করিয়া নেওয়ার কথা মণিপুরের ইতিহাসে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে 
লিখিত আছে ;-- 
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মর্ম ;_-১৬৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দ, ১৫৫৬ শক-_খাগেম্বা, ত্রিপুরা আক্রমণ করেন 
এবং ২০০ শত কয়েদী ধরিয়া আনেন। 

ত্রিপুরার ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ নাই ; ইহার প্রকৃত তথ্য উদঘাটনে 
আন্য সুত্রও পাওয়া যাইতেছে না, সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে কোনরূপ মস্তব্য প্রকাশের 
সুবিধা ঘটিল না। 

সঞ্াট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান, পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর সাআজ্যের 
অধিকারী হইবার আশা করিতেছিলেন, কিন্তু জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা বেগম 
মেহের উন্নিসা৷ (নুরজাহান) পতির উপর এমনি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন যে, 
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শাহজাদা শাহরিয়রকে সিংহ।সন প্রদ।নের চেষ্টায় প্রবৃত্তা হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
শাহজাহানের অনিষ্টজনক নানাবিধ কার্ষোের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। বেগমের 
প্ররেচনায় সম্াটও দিন দিন পুজ্রের প্রতি বীত-রাগ হইতেছিলেন। শাহজাহান 
এই অনিষ্টদায়ক গৃহবিবাদ নিবারণের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াও অকৃতকাধ্য 
হওয়ায়, তিনি অনন্যেপায় হইয়া পিতার বিরুদ্ধে তস্ত্রধারণে কৃতসঙ্কল্ল হইলেন, 
কয়েকটা যুদ্ধও হইল। শাহজাহ।ন বঙগদেশে উপনীত হইয়া তথ!কার নিজাম 
ইব্রাহিম খা ফতেজঙগকে পত্রদ্বারা জানাইলেন, “বজদেশ অধিকার করা! আমর 
ইচ্ছিত নহে,__আমার উদ্দেশ্য অনেক উচ্চ । কিন্তু যখন পথিমধ্যে পতিত হইয়াছে, 
তখন বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। আপনি ধনপ্রাণ বাঁচইতে ইচ্ছা 
করিলে দিল্লী অভিমুখে নিঃসঙ্কেচে গমন করিতে পারেন ; অথবা এ দেশে বাস করা 
অভিপ্রেত হইলে, আপনার ইপ্লিত স্থানে বাসভবন নিম্মণ করিয়া অবস্থন করিতে 
পারেন |” ইব্রাহিম খা প্রত্যুন্তরে জানাইলেন__“প।দশাহ আমাকে এ দেশ রক্ষার 
জন্য নিয়েজিত করিয়াছেন, জীবন থাকিতে আমি তাহ! রক্ষায় পরাজুখ হইব না।”% 
অতঃপর উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। শাহজাহান ইব্রাহিম খ/কে নিহত করিয়া 
কিয়তকালের নিমিত্ত ব্গদেশ অধিকার করিলেন । খান খানানের পুক্র দারা খকে 
বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল, কিন্তু এই বাক্তি সময় বুঝিয়া, শাহজ|হানের 
অবাধা হইয়াছিলেন; পরিশেষে সম্রাটের নিদেশ।নুসারে তিনি মহাবৎ খ। এর 
হস্তে নিহত হইলেন। 








শাহজাহান, বার!ণসীর সন্নিহিত স্থানে সম্রাটের সৈন্যকর্তৃক আক্রান্ত ও 
পরাভূত হইয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। এ দিকে সম্রাট বঙ্গের শ।সনকর্ষ্ে 
ক্রমান্বয়ে খানাজাদ খাঁ, নঝব মোবারক খাঁ ও ফেদাই খকে নিযুক্ত করিয়/ছিলেন। 


ইহার অব্যবহিতকাল পরে সত্াট জাহাঙ্গীর মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। 
এবং শাহজাহান দক্ষিণ!পথ হইতে আগমনপুর্ববক তদীয় শশুর আসফ খা! এর সাহ!যো 
আ।তাদিগকে অপসারিত করিয়া সামাজ্যের অধীশবর হইলেন (১০৩৭ হিঃ ১৬২৮ গ্রীঃ)। 
হিনি সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ফেদাই খা এর স্থলে নবাব কাসেম খাকে 
বাঙগালার শ।সনভার প্রদান করিয়াছিলেন । কাসেমের পরলোকগমনের পর, নবাব 
আজম খা ও ততপর নঝব এস্লাম খা বঙ্গের স্ববেদারী পদ লাভ করেন। 
শেষোক্ত ব্যক্তি দক্ষতার সহিত শাসনকার্ধ্য পরিচালন করিতেছিলেন। পাদশাহ 
তাহাকে উজীরের পদ প্রদান করিয়া নিজ দরবারে গ্রহণ এবং স্থীয় দ্বিতীয় পুক্র 


শাহজাদ! মোহম্মদ তুজাকে বঙ্গের স্ববাদারের পদে অভিষিক্ত করিলেন । 





নিত 88. রেরালন -ইন্িররলারাদ বরা স্ররারাাররা রার 





২২৪ রাঁজমালা। [ তৃতীয় 

সুজা ১০৪৮ হিং সনে (১৬৩৯ গ্রীঃ) বঙ্গদেশে আগমন করিয়া আকবর 
নগরে (রাজমহলে ) অবস্থান করিয়া, স্বীয় শশুর ও সহকারী শাসনকর্তা নবাব 
আজম খঁকে জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) প্রেরণ করিলেন । তিনি অট বসর কাল 
নৈপুণ্যের সহিত বঙ্গদেশ শাসন করিবার পর, শাহজাহানের রাজান্ের বিংশ বশুসরে 
পিতাকত্ুক আহুত হইয়া দিল্লীতে গমন করিলেন। তীহাকে কাবুলের শসনভার- 
প্রদান করা সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল । এই সময় নবাব এতেকাদ খা! বঙ্গের শাসন- 
কর্তা হইলেন। তীহার শসনকাল ছুই বুসরের অধিক স্থায়ী হয় নাই। তাহ|কে 
পদচ্যুত করিয়া পুনর্ববার শাহজাদা স্জাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করা হইয়াছিল । 

সজার প্রথমবারের শাসনকালে ত্রিপুরার হস্তী-সম্পদের প্রতি সম্রাটের 
লোলুপ-দৃষ্টি নিপতিত হইল । তিনি ব্রিপুরেশ্বর হইতে নজরস্বরূপ হস্তী গ্রহণের 
নিমিন্ত বঙ্গদেশের শাসনকণ্তার প্রতি আদেশ করিলেন; এবং যুদ্ধোপযোগী 
অস্ব।দিসহ একসহজ অশ্বারোহী ও বিস্তর পদাতিক সৈন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন । 
তাহারা বঙ্গেশরের নিয়োজিত সৈম্যদলসহ মিলিতভাবে কৈলার গড়ের সন্গিধানে 
মিয়া ছাউনী করিল। মহারাজ কল্যাণমাণিকা ছূর্গরক্ষার নিমিত্ত জোষ্ঠপুজ 
গোবিন্দ দেব প্রমুখ সৈন্যদলসহ স্বয়ং কৈলার গড়ে আমিলেন। উভয় পক্ষে 
তুমুল সংগ্রাম আরম্ত হইল। মোগল পক্ষের কামানের গেলা রাজ-ছুর্গে 
পতিত হইতেছিল; রাজকুমার গোবিন্দ দেব, একটী গোলা হাতে লইয়া 
তৃসকাশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন__“অবিশ্রাম্ত গোলাবৃটিতে দুর্গ অরক্ষণীয় 
মনে হইতেছে, এ অবস্থায় কেমন করিয়া যুদ্ধ চলিতে পারে ?” মে।গলবাহিনীর 
সহিত সন্ধির প্রস্তাব করাই কুমারের উদ্দেশ্য ছিল। মহারাজ, পুত্রের অভিপ্রায় 
বুঝিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং পরুষবাকো বলিলেন_-“এ জীবনে অনেক 
যুদ্ধ করিয়াছি, কখনও ভীত হই নাই, এবং শত্রুর সঙ্গে প্রীতি স্থাপনও করি নাই। 
সন্ধি করা তোমার অভিপ্রেত হইলে তাহা করিতে পার, আমি এই যুদ্ধে আর 
আন্্রধারণ করিব না।” রাজ-গুরু ছুর্গে উপস্থিত ছিলেন, মহারাজ সমস্ত অবস্থা 
বর্ণন করিয়া উহার চরণে ধনুর্ববাণ অর্গণ করিলেন । 

পিতার ব্যবহার দর্শনে গোবিন্দ দেব ভীত এবং লক্ভিত হইলেন। তিনি 
বিন! বাকাবায়ে পুনর্ববার যুদ্ধে যোগদান করিলেন। এবার দ্বিগুণ উৎসাহে 
ত্রিপুরঝাহিনী মোগলদিগকে আক্রমণ করিল; সেই আক্রমণ অসহনীয় হওয়ায় 
মোগল সেনাপতি পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। মোগলগণের 
পুনর্ববার রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার মত সাহস বা সম্বল ছিল না; এযাত্রায় 
পরাজয় কলঙ্ক লইয়াই তাহাদিগকে ফ্রিরিয়া যাইতে হইল ৷ 

যুদ্ধাবসানে মহারাজ কল্যাণ উৎফুল্প চিন্তে দরবার আহ্বান করিলেন ; এবং 
পাত্রমিত্রাদি পরিবেষ্টিত সভায়, রাজকুমার গেবিন্দদেবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 


ক 
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করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এই প্রস্তাবে সকলেই আনন্দিত হইয়াছিল। 
তখনই মাঙ্গলিক উৎসবের দিন অবধারিত হইল ; শুভদিনে শুভক্ষণে গোবিন্দ দেব 
যুবরাজ পদবী লাভ করিলেন । 

অতঃপর স্থুযোগ্য পুজ্রের হস্তে রাজকার্য্যের সম্যক ভর অর্পণ করিয়া মহরুজ 
কল্যাণ নিশ্চিন্তমনে ধর্নমকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্োদেশ্যে তিনি ষে সকল 
মগুকাধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার স্থল বিবরণ পূর্বে গ্রদান করা হইয়াছে। 

মহারাজ কলা!ণ ১৫০২ শকের ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন।*% তিনি 
১৫৪৮ শকে (৪৬ বশুসর বয়ঃক্রমকালে ) রাজ্য লাভ করেন। ১৫৮২ শকের 
জ্যৈষ্ঠ মাসের ৭ই তারিখে তাহার গোলোক প্রাপ্তি ঘটিয়/ছিল। মহারাজ বাত- 
রোগগ্রস্ত হইয়া অচৈতন্ঠ।বস্থয় তিন দিবস মাত্র জীবিত ছিলেন। 

রাজমালা তৃতীয় লহরের অন্তভূতি রাজগণের শাসন কালে রাজ্যের যেরূপ 
অবস্থা ঘটিয়ছিল, পূর্বেবাক্ত বিবরণ দ্ধরা তাহার আভাস পাওয়া যাইবে । স্থুলতঃ, 
পারিবারিক বিরোধ এবং পাঠান ও ফিরিজী সৈম্যগণের অবাধ্যতার দরুণ এই সময় 
রাজোর বিস্তর ক্ষতি এবং কিয়ত্পরিম!ণে রাজনৈতিক অবনতি ঘটিয়াছিল। মহারাজ 
অমরমাণিকোর কুমারগণের মধ্যে পরস্পর সঞ্ভাব ছিল না; মহারাজের পীড়িতাবস্থায় 
কুমার রাজধরের সিংহাসন অধিকার করিবার লালসা, তদ্ুপলক্ষে কনিষ্ঠ কুমার 
যুঝর সিংহের অগ্রজের প্রতি অসংযত ব্যবহার, ণ' চট্টগ্রমে আরাকান রাজের 
_ প্রেরিত গজদন্তের মুকুট লইয়া ভ্রাতাগণের মধ্য মনোমালিন্য ধঃ ইত্য।দি বিষয় 
আলোচনা করিলে কুমারগণের মধ্যে ভ্রাতৃ-বিরোধের জাজ্জ্বল্যমন প্রমাণ পাওয়! 
যাইবে । ইহাদের কোন কোন কার্য দ্বারা বুঝা যায়, রাজাও সকল সময় 
পুজদিগকে বশে রাখিতে সক্ষম ছিলেন না । এরপ ব্যবস্থায় রাজ্য ও রাজার 
যেরূপ অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক, বিপুল প্রতিভার অধিকারী সন্বেও মহারাজ অমরের 
ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। ইহার পরবর্তী রাজগণও তাদৃশ স্থখ শান্তিতে রাজত্ব 
করিতে পারেন নাই ; মঘ ও মুসলমান ছুই প্রবল প্রতিদন্দ্ীর উপধুর্ণপরি পেষণে 
তরিপুরেশ্বরদিগকে উত্তরোত্তর ছূর্ববল হইতে হইর়ছিল। 
শ্রীহটের পাঠান শাসনকর্তা! ফতে খাঁ যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া উদয়পুরে 
রাজা ও রাণীর. নীত হওয়ার পর, মহারাজ অমরমাণিক্য সেই বিজিত শক্রর 

উনাধ্য। প্রতি যে সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে 

মহারাজের অসীম ওদাধ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে ।$ সরাইলের ঈশা খা 
মোগল বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায়, ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের আশ্রয় 








* এই লহরের ১৯ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 1অমরমাণিক্য খণ্ড__২৪ পৃষ্ঠা । 
£ অমরমাণিক্য খণ্ড--৩৪ পৃষ্ঠা। £ অমরমাণিক্য খও্-১০ পৃষ্ঠা । 


২২৩ বাজমালা। [তৃতীয় 


গ্রহণ করেন। এই সময় ঈশা খা মহারাণীকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া রাজা-রাণীর 
যে কৃপালাভ করিয়াছিলেন, তাহা লোকোত্তর উদারতার পরিচায়ক । দ্রিপুরার 
রাজা ও রাণীগণের এবন্বিধ কুপালাভে অনেকেই ধন্য হইব।র দৃষ্টান্ত পূর্বেব অনেক 
পাওয়া গিয়াছে, অতঃপরও পাওয়া যাইবে | 

সামাজিক বিবরণ রাজমালায় বেশী কিছু পাওয়া যায় না। সেকালে সকলেই 
ধশ্মানুরক্ত, সরল বিশ্মাসী, সত্যবাদী, সহুসাহসী এবং বীর্যাশালী 
ছিল, এই মাত্র আভাস পাওয়া যাইতেছে । নানাবিধ অমূলক 
বাক্য গ্রচার দ্বারা জনসাধারণের ভীতি-উৎপদনকারী দুষ্ট লোকেরও অভাব 
ছিল না। সরল হৃদয় প্রকৃতিপুঞগ্তজ সেই সকল জনরব সহজেই বিশ্বাস করিত, এবং 
ভাবী বিপদাশঙ্কয় ব্যাকুল হইয়া পড়িত। আলোচ্য তৃতীয় লহরে এবিষয়ের 
দৃষ্টান্ত অনেক আছে। 

সে কালের সমাজে মদিরার প্রভাব অতিশয় প্রবল ছিল, র1জমালার প্রথম ও 
দ্বিতীয় লহরে এবিষয়ের বিস্তর নিদর্শন প1য়া গিয়াছে। তৃতীয় 
লহরেও এতদ্বিয়ক দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এই লহরের 
অন্তনিবিষ্ট রাজা অমরমাণিকা মগ্ত পান করিতেন, দ্বিতীয় লহরে এরূপ আভাস 
পাওয়া গিয়াছে । মহারাজ জয়মাণিকোর প্রধান সেনাপতি রঙ্গনারায়ণ মগ্ত দানে 
বিহবল করিয়া অমরদেবকে বধ করিতে চেষিত হইয়াছিলেন, অমরদেব স্বয়ং 
বলিয়াছেন ;- 


নামাজিক অবস্থ! | 


হার প্রভাব। 


“আমা ডাকে রণাগণ ভোজন করিতে । 
মদ্ত পান করাইয়! চাহিল মারিতে ॥৮ 


রাজমালা--২য় লহর, ৭৪ পৃষ্ঠা । 


মহারাজ অমরম।ণিক্র নিয়োজিত সেনাপতি ও লম্কর (প্রাদেশিক 
শাসনকত্তা) মহারাজ কল্যাণমাণিকোর মাতুল ছিলেন। রাজমালায় তীহার চরিত্র 
সম্বন্ধে পাওয়া যাইতেছে ;- 


“গামাৰিয়া কিন্লায় থাকে কল্যাণ মাতুল। 
গামারী লম্করী কাজে করে অপ্রতুল ॥ 
অন্ন মাংস সদ! কাল তার পাকে হয়। 
উষ্ণ থাকিতে সে যে ভোজন করয় ॥ 
কুৎসিত প্রকৃতি তার শিকদারি চাল! | 
প্রাতঃকালে বৈসে খাইতে হয় বহু বেলা ॥ 
মদ্ত বিনে জল সেই না পিয়ে কখনে। 
অন্ত জনে জল খইলে কিলাক় ভোজনে ॥” 


অধরমাণিক্য খও্-_২৬ পৃষ্ঠা । 


লহর ] মধ্যমণি! ২২৭ 


সেনাপতি মহাশয় স্বয়ং জলস্পর্শ করিতেন্‌ না, মগ্থা দ্বারা জলের অভাব পুর্ণ 
করিতেন; অন্যকে জল পান করিতে: দেখিলেও তাহার হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার 
হইত; এমন কি, জলপারী ব্যক্তিকে যথাযোগ্য শাসন করিতেও পরাজুখ হইতেন না! 
একদা তিনি স্বীয় জামাতাসহ এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিতেছিলেন, এই 
সময় জামাতাকে জল পান করিতে দেখিয়া শ্বশুর অগ্রিমৃত্তি ধারণ করিলেন, এবং 
ভোজনপাত্র ভাগ করিয়া, গাত্রোথান পূর্বক জামাতার পৃষ্ঠে সজোরে পীচটা কিল 
মারিয়া বজ-গ্তীরস্বরে বলিলেন__্ভাতের সঙ্গে মগ্ত পান না করিয়া জল পান 
করিতেছ? তোমার ন্যায় অকণ্্ণা লোক দ্বারা কোন কাধ্যই সাধিত হইবার 
আশা নাই 1৮ %* 

যে সমাজের উন্নতস্তরের এবন্বিধ অবস্থা, তাহার নিন্সস্তরের অবস্থা কিরূপ 
দাড়াইয়াছিল, অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। যে সমাজের প্রতি গৃহে অবাধে 
মগ্ প্রস্তত হইয়া থাকে, যে সমাজে মদিরার উপকরণ আপামর সাধারণ প্রস্তত 
করিতে অধিকারী, মিরা চু'য়ান যে সমাজের পাঁরিঝরিক একটা প্রধান কর্তব্য 
মধ্যে পরিগণিত, পরিবারস্থ গুরু-লঘু সকলে মিলিয়৷ এক পাত্রে মদ্য পান করিতে 
যে সমাজের লোক চির অভ্যস্ত, সেই দেশে__সেই সমজে মদিরার আ্োত যে কত 
প্রবল হইতে পারে, তাহা কাহ।কেও বলিয়া বুঝ/ইতে হইবে না। সেকালের 
পার্বত্য সমাজ বিলাস দ্রব্যের ব্যবহার জানিত না, স্থৃতরাং অভাবও ছিল না, আপন 
আপশ জুমোৎপন্ন বস্তু লইয়াই তাহার! সন্তুষ্ট হইত, আর নাচিয়া গাহিয়া ও গান 
করিয়া সর্ববদা আনন্দে বিভোর থাকিত। 

তৃত সম্বন্ধীয় বিশ্বাস সর্ব দেশে, সর্বব জাতিতে, সকল ধর্বল্বীর হৃদয়েই 
বদ্ধমূল রহিয়াছে। হিন্দুগণ ভূত বা! প্রেতাত্মার অস্তিত্ব বিশেষ 
ভাবে মানিয়।৷ থাকেন, ইহা হিন্দুগণের মনগড়া ভাব নহে-_ শান্তর 
কথা । ত্রিপুরা রাজো এক কালে ভৌতিক উপদ্রবের আশঙ্কায় সকলেই ব্যাকুল 


ভুতের উপদ্রব । 





* স্থনামা কন্তা তার জামাই পাঠান বলায় । 
শ্বশুর নিকটে অন্ন বসি সেই খায় ॥ 
অন্ন মাংস থাইয়! জল তৃষ্ণা হৈল তান। 
শ্বশুর সাক্ষাতে তখন জল করে পান ॥ 
জামাতার জল পান দেখিকা শ্বশুর । 
ক্রোধে পঞ্চ কিল মারে বেন মত্তশুর ॥ 
অন্ন খাইতে জল খাইলে জামাতা . 
তোনা হতে আমা কর্ম ন। হবে সর্ক্থা ॥ 
অমরমাণিক/ খণ্ড ২৬ পৃষ্ঠা! 


২২৮ রাজমালা । [তৃতীর 


হইয়! পড়িয়াছিল। মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালে এতদ্বিষয়ক বিশ্বাস নিতান্তই 
প্রবল হইয়াছিল, এবং সমগ্র রাজধানী ভূতের ভয়ে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। 
স্বয়ং মহারাজও ভূতের অস্তিত্ব প্রতিপাদক অনেক কথা বলিয়াছেন। পথে ঘাটে 
মানুষকে ভূতে আক্রমণ করিত, দেবালয়ে অত্যাচার করিত, গ!ছে চড়িয়া ডিগ্বাজী 
খেলিত, ইত্যাদি ভীতিজনক অনেক ভৌতিক কাণ্ডের কথা তৃতীয় লহরে পাওয়া যায়। 

মুদ্রা প্রচলন সম্বন্ধে এই সময়ও প্রাচীন প্রথা অক্ষু্ন ছিল। রাজার নামের 
সহিত পটু মহিধীর নাম এবং প্রচলনের শকাঙ্ক উৎকীর্ণ করাই 
মুদ্রা প্রস্তুতের সাধারণ নিয়ম ছিল। বিশেষ বিশেষ ঘটনার স্মরতি 
রক্ষাকল্লেও মুদ্রা নির্মিত হইত ; মহারাজ অমরমাণিক্য শ্রীহট বিজয়োপলক্ষে নুতন 
মুদ্রা প্রচলন করিবার বিবরণ পূর্বে প্রদান করা হইয়াছে। এক রাজার শীসনকালে 
ভিন্ন ভিন্ন ছাচে, বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিদর্শন অনেক আছে। 
রাজার একাধিক পট্ট মহিষী থাক।বস্থায় প্রত্যেক মহিধীর নামান্কিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মুদ্রা 
প্রচলনেরও নিদর্শন পাওয়া যায় । 


মুদ্রা? 


এই সময়ও কড়িছ্বারা মুদ্রার কাধ্য সাধিত হইত, আলোচা তৃতীয় লহরের 
কাড়িমুডা। অনেক স্থানেই এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। 
মহারাজ ভমরমাণিক্য ভুলুয়া রাজ্য জয় করিয়। লুষ্টিত দ্রব্যজাত যে মুল্যে 
বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার তালিকায় পাওয়া যাইতেছে, 


“গো মূল্য চারিপণ ছাগ ছইপণ। 
মন্থষ্যের মুল্য হৈল এক এক কাহন ॥” ইত্যাদি। 


অমরমাণিক্য খণ্ড_১৩ পৃষ্ঠা । 


এতগ্দারা কড়িমুদ্রা প্রচলিত থ।কিবার স্পষ্ট প্রমাণ প1ওয়া যাইতেছে । 

অতঃপর মহারাজ অমর, মঘকর্তৃক আক্রান্ত ও পরাভূত হইয়! যুদ্ধক্ষেত্র 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াও তিনি 
পুনরাক্রান্ত হওয়ায় বলিয়াছিলেন ১ 


“কৌড়ি পুঞ্জ রাখ আনি আগা বিদ্যমান ॥ 
উদয়পুর আসি মঘ কিছু না পাইব। 
ধনহীন বলি আমা মঘেতে কহিৰ ॥ 
রাজার আজ্ঞায় কড়ি আনে সেইক্ষণ | 
কৌড়িপুঞ্জ ব্রাখিলেক রাজার ভবন)” 


অমরমাঁণিক্য খণ্ড--৪১ পৃষ্ঠা ! 


মুদ্রারূপে কড়ি ব্যবহৃত হইবার ইহ! প্রকৃষ্ট নিদর্শন । সেকালে টাকার 
ভগ্নাংশের কাধ্য ধাতুমুদ্রার পরিবর্তে কড়িছ্বারাই নিষ্পাদিত হইত। 


লহর ] - মধ্যমণি। ২২৯ 


এই সময় পধ্যন্ত রাজের আরণা প্রাণীর মধ্যে হস্তীর ন্তায় ঘেটকও অপ্রাপ্য 
ছিল না। পার্বত্য প্রজাগণ এই সময়ও রাঁজ।র উপচৌকনস্বরূপ 
অন্যান্য বস্তুর সহিত ঘে!টক প্রদান করিত। মহারাজ কল্যাণ- 
মাণিক্য রাজালাভ করিবার পর,_ 


পপর্কতিয়া কুকি প্রজা আইসে সেইক্ষণ ॥ 
ঘোটক গবয় বস্ত্র লইয়া তখন ॥ 
থাল ঘোঙ্গ গজদস্ত আনিল তখন | 
নানা ভেট লইয়া আইসে নৃপতি সদন ॥৮ 
কল্যাণমাণিক্য খণ্ড--৬৬ পৃষ্ঠা । 


রাজোর বিশেষ। 


এতদ্বাতীত খনিজ-সম্পদ পূর্বের ন্যায় এই সময়ও ছিল, কিন্তু তাহার 
উদ্ধারকল্লে কোনরূপ অনুষ্ঠান হইবার পরিচয় পাওয়া যায় না। ত্রিপুরার 
হস্তী-বিভব বর্তমান কালেও যথেষ্ট আছে, কিন্ত্ব প্রাচীন কালের তুলনায় নানাকারণে 
এই সম্পদ কিয়ৎ পরিমাণে ত্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। অশ্বের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে 
বিলীন হইয়াছে । 

রাজপণের কাল নির্ণয়। 

রাজমলা তৃতীয় লহরে যে সকল রাজার বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়।ছে, 
তাহাদের রাজত্বকাল নিরূপণ জন্য এস্থলে চেষ্টা করা হইবে । 

মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকাল লইয়া! তৃতীয় লহরের রচনা আরম্ত 
মহারাজ অমর. হইয়াছে । ইহার বাল্যকালের অবস্থাদি পৃর্বেব যাহা গরদান করা 
মাগিকোর শামনকাল। হইয়াছে, তত্দারা জানা যাইবে, প্রথমাবস্থায় ইহার 'রামদাস” নাম 
ছিল। সৈনাপতা লাভের পর, “ভীম সেনাপতি” & ও “অমর দেব নামকরণ হয় । 
তিনি রাজন্ন লাভের পর, “মাণিকা? উপাধি ধারণ করিয়া! “আমর মাণিক্য' নামে খ্যাত 
হইয়াছিলেন। 

অম্রমাণিক্যের রাজত্ব কাল সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। ত্রিপুর বংশাবলীর 
মাতে তিনি ১০০৬ ত্রিপুরান্দে রাজালাভ করিয়াছিলেন। কৈলাসবাবু বলিয়াছেন,__ 
মহারাজ অমর ১০০৭ ত্রিং (১৫৯৭ খুঃ) হইতে ১০২১ ভ্রিং (১৬১১ খৃঃ) পর্যান্ত 
রাজন্ধ করিয়াছেন। 1 চাকলে রোশনাঝদের সেটলমেন্ট অফিসার কমিং সাহেব 
(00708010001 [50,5,) এবং [7119015 011710015 গ্রন্থের প্রণেতা 
সেণ্ডিস্‌ সাহেব (13. চু. 38055) % কৈলাসবাবুর মত সমর্থন করিয়াছেন 
রাজমালার সমালোচক লউ্‌ সাহেব 0২০৮, 7777551,018) অমরমাণিক্যের 





* “বিজয়মাণিকা ভ্রাতা ভীম সেনাপতি । 
অমরমাণিক্য নামে হইলেন খ্যাতি ॥৮ 
ত্রিপুর বংশাবলী । 
1 কৈলাস বাবুর রাজমালা_২য় ভাগ, স্ঠ অঃ, ৬৮ পৃষ্ঠা। 


২৩৪ রাজমালা। ্ [ তৃতীয় 


রাজ্যলাভের সময় নির্দেশ করেন নাই ; মহারাজ ১৫৮২ প্রীঃ অন্দে শ্রীহটু বিজয় 
করিবার কথা বলিয়াছেন । ক এতৎসম্বন্ধে রাজমালার উক্তি অন্যরূপ, উক্ত এরন্থে 
লিখিত আছে 
এচৌদ্দশ উনশত শকে অমরদেন রাজ! | 
পনরশ শক ভূলুয়া আমল করে মহাতেজ1॥৮ 
অম্রমাণিক্য খণ্ড_-১১ পৃষ্টা | 
প্রাচীন রাজমালায় পাওয়া যায় ;_ 
“চৌদ্মশত উনশত শকে অমরদেব হৈল। 
পনর শত পুরা বর্ষে ভুলুয়া! লুটিল ॥” 

রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালার ভাষা প্রাচীন রাজামালার বাকোর 
অনুরূপ । মহারাজ অমর, ১৪৯৯ শকে রাজত্ব লাভ করিয়।ছিলেন, রাজমালার 
বাকা দ্বারা ইহ।ই পাওয়া যাইতেছে । ১৪৯৯ শকে ৯৮৭ ত্রিপুরাব্দ বা ১৫৭৭ 
্রীষ্টাব্দ ছিল; স্ৃতরাং কৈলাস বাবু প্রভৃতির মতের সহিত রাজম।লার মতের 
বিশ বুসর পার্থক্য দাড়াইতেছে। ভ্রিপুর বংশাবলীর মতের সহিত কৈল।স বাবু 
প্রভৃতির মতের এক বৎসর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কি কারণে রাজমালার সহিত 
তাহাদের মতের এবম্বিধ অসামপ্তস্য ঘটিল, উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই তাহা 
বলেন নাই। 

এব্ষিয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, মহারাজ অমরমাণিক্যের 
অমরসাগর খনন কালে শ্রীহট্রের অন্তর্গত তরপের শাসনকর্তা, কুলি প্রাদান দ্বারা 
সাহায্য না করায়, এই অবাধ্য শামনকর্তাকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রাদান জনতা মহারাজ 
অমর তরপ রাজ্য আক্রমণ ও তথ|ক।র শ।সনকর্তাকে কারারুদ্ধ করেন। শ্রীহট্রের 
তদানীন্তন আলিম আদম শাহ তরপের সাহায্যকারী ছিলেন, এই অপরাধে মহার।জ 
অমরমাণিক্য কর্তৃক শ্রীহট প্রদেশ আক্রান্ত ও বিজিত হয়। মুন্রর প্রমাণ দ্বারা 
জানা যাইতেছে, এই বিজয় ১৫০৩ শকে (১৫৮১ খ্রীঃ) ঘাটয়াছিল। স্্রীহট্ট 
বিজয়ের স্মৃতি রক্ষাকল্লে মহ।রাজ যে মুদ্রা চলন করিয়/ছিলেন, তাহাতে নিম্নলিখিত 
বাক্যগুলি উত্কীর্ণ হইয়াছে । 


৫ ১৯ ৮ ২ 


টি / প্ীহট বিজয়ী ৮ 





1 প্রহমৃত্তি) 1 জীশ্রীযুতামর 
শক ১৫০৩ ) 1 মাণিক্য দেব শ্রী 
ং 2 ১. অমরাবতি দেবো 


৯ 
2, ারেরিতা 
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গহর ] মধ্য-মণি। ২৩১ 


মুদ্রার প্রমাণ অকাট্য, স্থৃতরাং ১৫০৩ শকে যে শ্রীহট্র জয় করা হইয়াছিল, 
ইহা নিঃসংশয়িত ভাবে নিদ্ধীরিত হইতেছে । রাজম৷লা আলোচনায় ইহাও জানা 
ধায়, শ্রীহট বিজয়ের পর, কুমার রাজধর কিয়ৎকাল সেই স্থানে অবস্থ[ন 
করিয়াছিলেন, এবং ১৫০৪ শকের মাঘ মাসে শ্রীহট্ের পরাজিত ও বন্দীকৃত 
শাসনকর্তা ফতে খাঁকে সহ হীহট্র ত্যাগ করেন ' রাজমালায় এতৎ সম্বঙ্গে লিখিত 
আছে ;- 
পপনর শ চারি শাক পৌৰ মাস শেষে। 
মাঘের পনর দিনে ফতে খাঁ লৈয়। আসে ॥ 
রাজধর চলিল ছুলালী গ্রাম পথে । 
ইট। গ্রাম হৈয়া চলে উনকোটা তীর্থে ॥” ইত্যাদি । 
অমরমাণিক্য খও্ড__১ পৃষ্ঠা । 


রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালায়ও ১৫০৪ শকের ম।ঘ মাসে কুমার 
রাজধর শ্তরীহট্ট ত্যাগ করিবার কথা লিখিত আছে। রেভারেগ্ড লঙ, সাহেব, 
স্রীহট্র পরিত্যাগের কালকেই তদ্দেশ বিজয়ের সময় বলিয়! নির্দেশ করিয়াছিলেন । 
তাহার বকা এই ;-- 
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উদ্ধত অংশে লিখিত ১৫৮২ শ্রীষ্টাব্দ ও রাজমালার কথিত ১৫০৪ শকে 
পার্থক্য নাই। কৈলাস ঝাবু বলেন,_“সম্ভবতঃ ১০০৯ ত্রিপুরাব্দে এই ঘটনা 
হইয়াছিল ।” *্* ১০০৯ ত্রিপুরাব্দে ১৫২১ শক হয়। সেপ্ডিস্‌ সাহেব তরপের 
যুদ্ধ ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকিলেও সময় সম্বন্ধে কোন কথ৷ বলেন নাই। 

পূর্বেবান্ত মতের সহিত পূর্বব কথিত মু্রার প্রমাণ মিলাইলে দেখা যাইবে, 
যিনি রাজস্ব লাভের পর ১৫০৩ শকে (১৫৮১ খ্রীঃ) শ্রীহট্ট জয় করিয়াছিলেন, 





* কৈলাস বাবুর রাঁজমালা-_২স় ভাগ, ্ট অঃ ৭ পৃষ্ঠ! । 


২৩২ বরাজমালা। [ তৃতীয় 
তাহার রাজা লাভের সময় ১৫১৯ শক (১৫৯৭ খ্রীঃ) কোনক্রমেই নিদ্ধারণ করা 
যাইতে পারে না। রাজমালার নির্দেশিত ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ হ্রীঃ) মহারাজ 
অমরমাণিক্য রাজা হইয়াছিলেন, ইহাই সঙ্গত বলিয়া আমরা পুর্ব হইতেই অবর্ধারণ 
করিয়া আসিতেছি। % অধুনা মহারাজ অমরের ১৪৯৯ শকের একটা রৌপা মুদ্রা 
শামাদের হস্তগত হওয়ায়, উত্ত নিদ্ধারণ স্থদৃরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। প্রাপ্ত 
মুদ্রায় উৎকীর্ণ বাক্যাবলী নিন্ে প্রদান করা হইল । 


৮ রর ্ ২ 
্‌ /. জীশ্রীযুতাম 
(সিহমৃদ্ি) :.. »মাণিক্য দে 
শক ১৪৯৯ । বশী অমরা ব 


/ 


তী মহা! দেব্যো 


এই মুদ্রাই যে মহারাজ অমরমাণিক্যের রাজত্ব কালের প্রথম মুদ্রা, ইহ! 
নিঃসংশয়ে বলা বাইতে পারে ; কারণ, অমরমাণিক্যের পূর্ববর্তী রাজা জয়মাণিক্য 
১১৯৯ শকে কিয়কাল রাজত্ব করা পূর্বেবই প্রমাণিত হইয়াছে। ণ. সুতরাং 
অমরমাণিক্যের প্রচারিত তৎপূর্বেবর (১৪৯৯ শকের পূর্বের ) মুদ্রা থাকিতে 
পাঁরে না। এই মুদ্রা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, যে ১৪৯৯ শকের প্রথম ভাগে 
জয়মাণিক্যের রাজন কাল শেষ হওয়ায়, অমরমাণিকা এ শকের শেষ ভাগে রাজ! 
হইয়া ইহা প্রচলন করিয়ািলেন। ১৪৯৯ শকই থে ইহার রাজ্যাভিষেকের প্রকৃত 
সময়, এই মুদ্রা দ্বারা তাহা নির্ণীত হইতেছে। 

কৈলাস বাবু প্রভৃতি যে ১০০৭ ত্রিপুরাব্ধ (১৫১৯ শক ) অমরমাঁণিক্যের 
রাজ্যলাভের সময় বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন, মৌদ্রিক প্রমণের নিকট তাহ। 
টিকিতেছে না। মহারাজ অমর ১৫১৯ শকে রাজা হইয়া থাকিলে, ১৪৯৯ শকে 
উহার নামে মুদ্র! প্রচলন হইতে পারিত না; রাজ্য লাভের পূর্বে কাহারও নামে 
মুদ্রা প্রচলিত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব এবং নিয়ম বিরুদ্ধ কথা । আরও দেখা 
যাইতেছে, মহারাজ অমর রাজত্ব লাভ করিবার পর ১৫০০ শকে ভুলুয়া রাজ্য ও 
১৫০৬ শকে তরপ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, এমতাবস্থায় তাহার রাজাপ্রাপ্তি যে 
১৫০০ শকের পূর্বে ঘটিয়াছিল, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বিশেষতঃ রাজম!লায় যে 
তাহার রাজ্য লাভের সময় ১৪৯৯ শক লিখিত হইয়াছে, মুদ্রার প্রমাণ দ্বারা তাহা 
সমগিত হওয়ায়, এই উক্তির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসন হইয়াছে । 





* বাজমালা-_দ্বিতীয় লহর, ৮৫ পৃষ্ঠা । 
প রাজমালা_২য় লহর, ১৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষটবা। 


জহর] মধ্য-মনি। ২৩৩ 


অমরমাণিকা কত কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে বিষয় লইয়াও মত-বাঁদ 
লক্ষিত হয়। কৈলান বাবু, সেপ্ডিস্‌ সাহেব ও কমিং সাহেবের মতে মহারাজ অমর 
১৫৯৭ গ্রীঃ হইতে ১৬১১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যস্ত চৌদ্দ ব€সর রাজত্ব করিয়াছেন । কোন 
সূত্র অবলম্বনে তীহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়!ছেন, তাহা কেহই বলেন নাই । 
কাল পরম্পরা ইহারা একে অন্যের সিদ্ধান্ত নিবিবচারে গ্রহণ করিয়াছেন, 
অবস্থানুসারে ইহাই বুঝা যাইতেছে । কিন্তু তীহাদের এই নিদ্ধারণ বিশুদ্ধ নহে। 

রাজমালার নির্ধারিত সমরও প্রমাদ পুর্ণ। মঘ কর্তৃক উদয়পুর আক্রমণের 
সময় হইতেই মহারাজ অমরের রাজত্ব কাল শেষ হইয়াছিল। এই আক্রমণ সম্ধন্ধে 
রাজমালায় লিখিত আছে ;__ 

“পনের শ দশ শকে চৈত্র মাস তাতে । 
প্রথমে আদিল নঘ উদক়পুরেতে ॥” 
অমরমাণিক্য খণ্ড-_-৪২ পৃষ্ঠা । 


- ইহা আমাদের সম্পাগ্ভ রাজম।লার বাকা । প্রাচীন রাজমালার সহিত এই 
বাক্যের সামগ্তস্য নাই । উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে ৮ 


“কাল নভ শর চন্দ্র শক চৈত্র মাসে। 
প্রথম আদিল ্ঘ উদয়পুর দেশে ॥” 
কাল ৩, নভ০, শর ৫, চন্দ্র ১। অস্কের বামাগতি, স্থতরাং উক্ত বাকা ছারা 
১৫০৩ শক বলা হইয়াছে । রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত গ্রন্থেও পুরেবাক্ত পংকিদ্য় 
অবিকল ভাবে লিখিত হুইয়াছে। অথচ উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র অমরমাণিকোর 
মন্ুনদী তীরে অবস্থান বিষয়ক বিবরণে লিখিত হইয়াছে ১ 


“এহিরূপে তিন মাস অরণ্যে আছিল। 
পনর শ ছয় শকাব্দা এ সব ঘটিল ৷” 


এখন দেখা যাইতেছে, আমাদের সম্পান্ভ রাজমালার মতে অমরমাণিকোর 
রাজত্ব কাল ১৪৯৯ শক হইতে ১৫১০ শক পধ্যন্ত এগার বশসর, প্র।চীন রাজমালার 
মতে ১৪৯৯ শক হইতে ১৫০৩ শক পর্য্যন্ত চারি বসর এবং রাজাবাবুর বাড়ীর 
গ্রস্ত মতে ১৪৯৯ শক হইতে ১৫০৬ শক পর্য্যন্ত সাত বসর নির্ণীত হইয়াছে। 

মহারাজ অমরমাণিক্যের প্রচলিত ১৪৯৯ ও ১৫০৩ শকের মুদ্রার মধ্যে শেষোক্ত 
মুদ্রা শ্রীহট্ট বিজয়োপলক্ষে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার শাসন কালের ১৫০৩ শকের 
পরে উত্কীর্ণ কোনও মুদ্রা অগ্ঠাপি পাওয়া, যায় নাই। কিন্তু মহারাক্ত অমরের 
পরবর্তী, মহারাজ রাজধরমাণিক্যের ১৫০৮ শকে উৎকীর্ণ রৌপ্য মুদ্রা! আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে এবং ইহাই যে ভীহার প্রথম মুদ্রা, তাহাও স্থিরীরৃত হইয়াছে। 


২৩৪ ব্বাজমাল! । [তৃতীয় 


সুতরাং মহারাজ অমরমাণিক্যের রাজত্ব কাল ১৫০৮ শকেই অবসান হইঘ্বাছিল, 
ইহা নিঃসন্দিপ্ধরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে! মহারাজ অমরের তিরোধানের 
পুর্বে, তৎপরবন্তী রাজার রাজত্ব লাভ বা মুদ্রা প্রচলন করা সম্ভব হইতে 
পারে না। 
মহারাজ অমরমাণিক্যের ১৪৯৯ শকের মুদ্রা দ্বারা রাজত্ব লাভের কাল পাওয়া 
গিয়াছে, এবং তৎুপরবর্তাঁ রাজার (মহারাজ রাজধরমাণিক্যের) ১৫০৮ শকের 
উৎকী্ণ মুদ্রা দ্বারা অমরমাণিক্যের রাজত্বের শেষ সময়ও নির্ণীত হইতেছে। অতএব 
তিনি ১৪৯৯ হইতে ১৫০৮ শক পধ্যন্ত ( ১৫৭৭__-১৫৮৬ খ্রীঃ) নয় বগসর মাত্র 
রাজন্ব করা মৌদ্রিক প্রমাণ দ্বারা নির্ধারিত হইতেছে ; এই নির্ধারণই প্রমাদ শূন্য ও 
গ্রহণীয় বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য ॥ 
এস্থলে একটী কথার উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক । রাজমালা দ্বিতীয় 
লহরের প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে!পলক্ষে মহারাজ অমরমাণিক্যের রাজস্ব কাল সম্বন্ধে পূর্বের যে 
আলোচনা করা হইয়াছে, * ততকালে উক্ত মহারাজের কিন্বা মহারাজ রাজধর- 
মাণিক্যের মুদ্রা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই কারণে, কমিং সাহেব ও 
সেগ্ডস্‌ সাহেব প্রভৃতির বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়া অমরমাণিক্যের রাজত্ব কাল 
চৌদ্দ বগসর ধরা হইয়াছিল, এবং সেই হিসাবে তাহার পরলোক গমনের কাল 
১৫১৩ শক (১৫৯১ গ্রীঃ) নির্ধারণ করিয়াছিলাম। পূর্বেবাক্ত রাজাছয়ের প্রচারিত 
মুদ্রা লাভের পর এই নিদ্ধীরণ ভুল বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। উক্ত ভুলের দ্বারা মহারাজের 
র/জন্ব কাল পাঁচ বতসর অধিক ধরা হইয়াছিল। পূর্বেবাক্ত হিসাব দ্বারা রাজমালা 
দ্বিতীয় লহরের বয়স যে সাদ্ধত্রিশত বসর নিদ্ধারণ করা হইয়াছে, এই সামান্য ভুলের 
দরুণ তাহা পরিবর্তনের কোনরূপ কারণ ঘটে নাই। স্ুলকথা, মহারাজ অমরের 
রাজত্ব কাল চৌদ্দ বুসর না ধরিয়া, নয় বসর ধরিতে হইবে । তিনি ১৪৯৯ শকের 
শেষ ভাগ হইতে ১৫৮ শকের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, মুদ্রার 
সাহাযো ইহাই প্রমাণিত হইতেছে । 
মহারাজ রাজধরমাণিকা, অমরমাণিক্যের পরবর্তী রাজা । কৈলাস বাবু, কমিং 
৮ “হাতের ও সেগ্ডিস্‌ সাহেব প্রভৃতির মতে মহারাজ রাজধর ১০২১ 
মাণিকোর রাহ দ্রিপুরাব্দে (১৬১১ খ্রীঃ) সিংহাসনারূট হইয়াছেন। রাজমালায় 
ক ইহার রাজত্ব কাল নির্দেশক কোন কথা পাওয়া যাইতেছে না। 
রাজধরের পুর্ববন্তী মহারাজ অমর ১৫০৮ শকের (১৫৮৬ খ্রীঃ) কিয়শকাল পর্যন্ত 
রাজত্ব করা জানা গিয়াছে, মহারাজ রাজধর মাণিক্যের ১৫০৮ শকের মুদ্রা দ্বারা 





শহর ] মধ্য-মণি। ২৩৫ 


পরমাণ্তি হইতেছে, তিনি এই শকেই রাজ্/লাত করিয়াছিলেন। উল্ত মুদ্রায় 


নিম্নলিখিত বাক্যগুলি উৎকীর্ণ হইয়।ছে। 
4৯২ 


ধর মাণিক্য দে 
ব ঈসত্যব 
তী মহাদেবের 





€ সিংহ মৃষ্তি) 


| 








শক ১৫০৮ 





ইহা মহারাজ রাজধরের প্রথম মুদ্রা। রাজধরমাণিক্যের রাজত্ব অবসানের 
কাল নির্ণয় জন্য তৎপরবন্তী রাজা যশোধরমাণিক্যের প্রচারিত মুদ্রার আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হয়; তত্ভিন্ন অন্য প্রমাণ দুল্লভ হইয়াছে । শেষোক্ত মহারাজের ১৫২২ 
শকের মুদ্রা আবিষ্কত হইয়াছে, এবং ইহাই তীহার প্রথম প্রচারিত যুদ্রা বলিয়া 
জানা যাইতেছে। সুতরাং ১৫২১ শকে (১৫৯৯ গ্রীঃ) রাজধরমাণিক্যের রাজত্ব শেষ 
হইয়াছিল, এরূপ অবধারণ করা যাইতে পাঁরে। এতন্দার৷ মহারাজ রাজধরের 
রাজত্ব কাল ১৫০৮ শকের শেষ ভাগ হইতে ১৫২১ শক পর্যন্ত কিঞ্িমান চৌদ্দ 
বৎসর নির্ণীত হইতেছে । 

মহারাজ ষশোধরমাণিকোর প্রচারিত মুদ্রার সাহায্য তাহার রাজত্ব ১৫২২ 
শকে (১৬০০ প্রঃ) আরম্ত হইবার কথা পুর্বেব বলা হইয়াছে। 







মহার!জ যশোধর- 
মাণিকোর রাজ$ উক্ত মুদ্রায় নিন্লিখিত বাক্য সমূহ মুদ্রিত আছে ; 
কাল। 
(সিংহ সিডি 
সিডি বংশীধারী ১ 
৷ শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি এবং তাহার লারা 
দুই পারে ছ্‌ইটা মৃত ) বৰ শ্রীগোরী ল 


শক ১৫২২ 


৩ মহাদেবী 
রাজমালার উক্তির সহিত এই মুদ্রা-লিপির সামগ্রস্য রক্ষা হইতেছে না। 
রাজমালায় লিখিত আছে 
পপনর শ তের শক হইল ধখন। 
রাজধর রাজপুত্র হইল রাজন ॥ 
তান পুত্র যশোধর ভুইলেক রাজা । 
পাত্র মিত্র মন্ত্রী বশ করে সৈন্য প্রজা ॥৮ 
: বশোধরমাণিক্য খণ্ত--৫৭ পৃষ্ঠা । 


২৩৬ বরাজমাল!। (তৃতী 


ইহার অল্প পরেই পুনর্ববার লিখিত হইয়াছে ;-- 
পপনর শ চবিবশ শকে যশ রাজ। হৈল। 
যেনমত নাম রাজা সেই খ্যাতি হৈল॥” 
বশোমাণিক্য খণ্__৫৯ পৃষ্ঠ।। 


উদ্ধত উভয় উক্তিতে পরস্পর ১১ বসর তারতম্য লক্ষিত হইতেছে । 
বিশেষতঃ ইহার কোন বাক্যই মুদ্রার প্রমাণের সহিত এঁক্য হইতেছে না। প্রথম 
বাকাদ।রা মুদ্রা উৎকীর্ণ সময়ের (১৫২২ শকের) দশ বতসর পুর্বে, এবং শেষেক্ত 
বাক্য দ্বারা দুই বণুসর পরে মহারাজের রাজ্য লাভের কাল নিদ্ধ1রিত হইতেছে । 
এবন্বিধ অসামগ্রস্তের কারণ অনুসন্ধনন জন্য প্রাচীন রাজমালা আলোচনা করা 
হইয়াছে, তাহ।তে ১৫২৪ শকে মহারাজের রাজত্ব আরম্ত হইবার কথা পাওয়া যায়, % 
১৫১৩ শকের উল্লেখ নাই । অবস্থানুসারে বুঝা বাম, ১৫২৪ শকই রাজমালার 
শিদ্ধীরিত সময়, লিপিকার প্রমাদে ১৫১৬ শক লিখিত হইয়াছে। 

কৈলাস বাবু, মিঃ কমিং সাহেব ও মিঃ সেগ্ডিস্‌ সাহেব প্রভৃতি ১৬১৩ খ্রীঃ 
হইতে ১৬২৩ স্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহারাজ যশোধরের রাজত্ব কাল নির্দেশ করিয়াছেন। 
১৬১৩ শ্রীষ্টাব্দে ১৫৩৫ শক ছিল। এই নিদ্ধারণ কি মুলে করা হইয়াছে, জানিবার 
উপায় নাই ; রাজমালার উক্তি অথবা যুদ্রার প্রমাণ, কোনটার সহিতই এই 
নিদ্ধীরণের মিল নাই। যুদ্রার প্রমাণ সকল অবস্থয়ই অকাট্য এবং সংশয় 
বিবজ্জিত ; বিশেষতঃ এবন্িধ মত বৈষম্যের স্থলে মুদ্রার প্রমাণই একমাত্র 
অবলম্বনীয়। ইতি পূর্বেব মহারাজ যশোধরের ১৫২২ শকের উৎকীর্ণ একটী মুদ্রার 
বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে ॥ মুদ্রায় রাজার নামের সহিত মহারাণী গৌরীলক্ষনী 
মহাদেবীর নামান্কিত রহিয়ছে। রাজার একাধিক পট্র-মহিষী থাকিলে, র।জ্যাভিষেক 
কালে প্রত্যেক মহিষীর নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুতের নিয়ম ছিল। সেই নিয়মের বশবর্তী 
হইয়া মহারাজ যশোধরমাণিক্য একই সময়ে দ্বিবিধ মুদ্রা প্রচলন করিবার নিদর্শন 
পাওয়া যাইতেছে। পূর্বোল্লিখিত যুদ্র! ব্যতীত আর একটা মুদ্রার লিপির মশ্ম 
নিন্ষে প্রদান করা হইল । 


(সিংহ মুদ্তির, উপরে ৬ 





বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ মৃক্ত |  মাণিক্য দেব ) 

সাহার ছুই পার্খে ২. শ্রীলঙ্গীগৌরীজ 

তু দুইটা মুস্তি ) মু য়া মহাদেবীঃ / 
৯. হা ৫ ব্রা রা 





৯ প্রাচীন রাজমালায় যশোাণিক্য প্রসঙ্গে লিবিত আছে :__ 


পপনর শ চব্বিশ শকে ত রাজা হৈল। 
নানা সুখ ভোগ রাজ! অশেষ করিল ॥* 


লহ্কর ] মধা-মণি। ২৩৭ 


এতদ্দ্ারা জানা যাইতেছে, মহারাজ বশোধরের গৌরীলঙ্গণী ও জয়াবতী নামী 
দুই জন পট মহ্রিষী ছিলেন। উক্ত উভয় মুদ্রা এক সময়ে মুদ্রিত হওয়ায়, ইহাই যে 
মহারাজের রাজ্যাভিষেক কালের মুদ্রা তাহা সহজেই বুঝ! যায়। 

১৫০১ শকে মহারাজ যশোধরের জন্ম হয়, তাহার জন্ম পত্রিকার বিবরণ দ্বার 
ইহা জানা যাইতেছে । ্চ ১৫২২ শকে রাজালাভ কালে তীহার বয়ক্রম ২১ বগুসর 
ছিল। ১৫৪৫ শকে (১৬২৩ খ্রীঃ) তিনি মোগল কর্তৃক রাজাচ্যুত হইয়া তীর্থাশ্রম 
অবলম্বন করেন । ২৩ বসর কাল রাজ্য ভোগের পর, ৪৪ বশসর বয়সে মহারাজ 
তীর্থবাসী হইয়ীছিলেন। ২৮ বদর কাল তীর্থক্ষেত্রে অবস্থানের পর, ১৫৭৩ শকে 
(১৬৫১ শ্রীঃ ) তাহার শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি ঘটে । এতদ্রারা জানা যাইতেছে, মহারাজ 
রাজ্যব্র্ট অবস্থায় ২৮ বসর জীবিত ছিলেন, এবং ১৫২২ শক (১৬০০ খ্রীঃ ) 
হইতে ১৫৪৫ শক (১৬২৩ গ্রীঃ) পর্যান্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছেন । 


মহারাজ যশোধর মাণিক্যকে পরাভূত করিয়া মোগলগণ ১৫৪৫ শকের 
শেষ ভাগে সমগ্র রাজ্য অধিকার করিয়ছিল। তাহারা আড়াই 
বৎসর কাল উচ্ছ.ঙল ভাবে শাসন দণ্ড পরিচালনের পর, মহামারীর 
উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া, পার্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্বক সমভূমিতে ( মেহেরকুলে ) 
যাইয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। তদবধি সমতল ক্ষেত্রের কিয়দংশ স্থায়ী ভাবে 
মোগলগণের হস্তে রহিয়া গেল, পার্বত্য প্রদেশ পুনর্ব্বার রাজবংশের হস্তগত হইল । 
১৫৪৫ শকের ( ১৬২৩ গ্রীঃ) শেষ ভাগ হইতে ১৫৪৭ শক (১৬২৫ হীঃ) পর্য্যস্ত 
রাজোর সমগ্র ভাগ মোগল শক্তির শাসনাধীনে ছিল । 
মহারাজ যশোধর মাণিক্যের অভিপ্রায়ানুসারে সেনাপতি কল্যাণ দেব ত্রিপুর 
মহার।জ কল্যাণ  সিংহাসনের অধিকারী হইলেও মোগলবাহিনী বিদুরিত করিয়া, 
মাণিকোর শাসনকাল। রাজ্যে পুনরধিকার স্থাপনের চেষ্টায় ভীহাকে আড়াই বৎসর কাল 
বিব্রত থাকিতে হইয়াছিল। দৈবানুকুল্য হেতু মোগলগণ উদয়পুর পরিত্যাগ করায়, 
ইত্যবসরে মহারাজ কল্যাণ রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন, কিন্তু সমভূমির যে অংশ 
লইয়া মুসলমানগ্রণ মেহেরকুলে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, সেই অংশের পুনরুদ্ধার 
করিতে সমর্থ হইলেন না। 





মোগল শামনকাল। 


মোগলগণের উদয়পুর পরিত্যাগের পর, তাহাদের অত্যাচারে পলায়িত 
নগরবাসিগণ পুনর্ববার স্থীয় স্বীয় আবাসে আসিয়৷ অবস্থিত হইল। কিন্তু রাজাহীন 
রাজ্যে বাস করা নিরাপদ নহে দেখিয়া তাহারা রাজা নির্ব্বাচনের নিমিস্ত ব্যগ্র হইয়া 
উঠিল। যশোধর মাণিক্য আর রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিবেন না, ইহা সকলেই 


চা 





* অমরমাণিক্য খণ্ড_-১৮ পৃষ্ঠদষ্টবয। 


২৩৮ রাজমালা। [তৃতীয় 


জানিয/ছিল। *্ক এইজন্ই কল্যাণ দেবকে রাজত্ব প্রদানের নিমিত্ত মহারাজ যশোধর 
অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন । প্রধান ব্যক্তিবর্গ এবং প্রকৃতিপুগ্জ তাহাই মানিয়া 
লইল। ১৫৪৮ শকের শেষ ভাগে সকলে মিলিয়া কল্যাণ দেবকে রাজ্যাভিষিক্ত 
করিল। তৎুকালে যে মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার একটা মাত্র আমাদের 
দৃষ্টিগোচর হইয়াছে । উক্ত মুদ্রায় নিম্মলিখিত বাকযগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছে। 


এ টি দর সি 
/ শিব লিঙ্গ ও নি 


শশ্রীযু 


দিহ সৃর্ি) ত কলা 
১৫৪৮ রী 
দেবঃ 


এই মুদ্রায় রা নাম সংযোজিত হয় নাই $ প্রচলিত পদ্ধতি এরূপ ভাবে 
উল্লঙবন করিবার কারণ বর্তমান কালে নিদ্ধারণ করিবার উপায় নাই। এই মুদ্রায় 
সিংহের উপরিভাগে একটা শিবলিঙ্গ অঙ্কিত হইয়ছে ১ এরূপ অন্ধনের নিদর্শন 
রাজমালীয়ও পাওয়া যায় । ৭ কোন কোন রাজার মুদ্রায় সিংহের উপরিভাগে একটা 
্রিশূল চিন্ু অস্কিত হইয়াছে। ইহা শৈব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পরিচায়ক । 
তরিপুরেশ্বরগণ পূর্বে যে শৈব ছিলেন, এতদ্বারা তাহারই নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। 
রাজমালায়, মহারাজ কল্য।ণের রাজ্য লাভের সময় মুদ্রার প্রমাণ অপেক্ষা 
এক বগুর অগ্রবর্তী দেখা যাইতেছে । আমাদের সম্পাঞ্ গ্রন্থে লিখিত আছে ;- 
“পনর শ সাতচল্লিশ শকে রাজা হৈল। 
শুভদিনে মহারাজা মোহর মারিল ॥” 
কল্যাণমাণিক্য খণ্ঁ-_৬৬ পৃষ্ঠা । 
প্রাচীন রাঁজম।লার সহিত এই ঝ্ক্যের মিল নাই। উত্ত গ্রন্থে লিখিত 


আছে ;- . 
“পনর শ পাচ্চল্লিশ শকে রার্জা হৈল। 


স্তভদিনে মহারাজা মোহর মারিল ॥৮ 





* *্যশমাণিক্য রাজা মথুরা গমন। 

রাজ্যে নাহি আসিবেক জানিল তখন ॥৮ 

বশোধরমাণিক্য খণ্ড ৬৫ পৃষ্ঠা । 

1 "পনর শ সাতিচল্লিশ শকে রাজা হৈল। 

শুভ দিনে মহারাজা মোহর মারিল ॥ 

শিবলিঙ্গ লিখিলেক মোহর পৃষ্ঠেতে। 

আর পৃষ্ঠে নিজ নাম রাজার এহাতে ॥” 

কল্যাণমাণিক্য খণ্ড ৬৬ পৃষ্ঠা । 
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রাজমালী-_ তৃতীর লহর__২৩৮ পৃষ্ঠা 





ঢু (২৩২, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৮ পৃষ্ঠা সংস্থ্ট ) 
(১) অমর মাণিক্যের মুদ্রা, (২) রাজধর মাণিক্র মুদ্রা, (৩) যশোধর মাণিকোর মুদ্রা, (৪) কল্যাণ মাণিক্োর মুদ্রা, 
৬ ১৪৯৯ শক। ১৫০৮ শক । ১৫২২ শক। 2৫85 পক 


লহর] মধ্য-মণি। ২৩৯ 


শন্যাত্র পাওয়া ঝইতেছে,-- 
“পনর শত পাচ্চল্লিশ শকে রাজা হৈল। 
তদবধি নান! সুখে রাজ্য ভোগ কৈল ॥৮ 
প্রাচীন রাজমালা ৷ 

রাজ! বাবুর বাড়ীতে রক্ষিত পুথির বাক্য প্রাচীন রাজম।ল!র উক্তির অনুরূপ ; 
দুই স্থানেই মহারাজ কল্যাণ ১৫৪৫ শকে রাজ্য লাভ করিবার কথা লিখিত আছে। 
আমাদের সম্পান্ভ রাজমালার সহিত অন্যান্য গ্রন্থের এবম্থিধ অসামগ্তস্তের বিষর 
আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝ। যায়, গ্র/চীন রাজমালা ও রাঁজা বাবুর বাড়ীর গ্রন্থে 
মহারাজ বশোধরমাণিকোর রাজত্বের অবসান কালে (১৫৪৫ শক ) হইতে, মহারাজ 
কল্যাণের রাজত্ব কাল গণনা করা হইয়াছে, এবং মোগল-শ!সনকাল উত্ত রাজার 
রাজত্ব মধ্যে ধরিয়া রাজা লাভের সময় নির্দেশ করা হইয়াছে। আর আমাদের 
সম্পাণ্ধ গ্রান্থে মুসলমান শাসনকাল বাদ দিয়া ১৫৪৭ শকে রাজা লাভের সময় নির্ধারণ 
করা হইয়াছে। মুদ্রার প্রমাণের সহিত শেষোক্ত নির্ধারণের যে এক বৎসর পার্থকা 
পরিলক্ষিত হয়, তাহা হিসাবের গোলমালে ঘটিয়৷ থাকিবে । 

কৈলাস বাবুর মতে ১০৩৫ ব্রিপুরাব্দে, কমিং সাহেব ও সেপ্ডিস্‌ সাহেবের 
মতে ১৬২৫ শ্রীষ্টাব্দে কল্যাণমাণিক্যের রাজত্ব আরস্ত হইয়াছে। ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দ, 
১৬২৫ গ্রীষ্টাদ ও ১৫০৭ শকাব্দ অভিন্ন ; ইহারা আমাদের সম্পাছ্ভ রাজমালার 
নির্ধারিত সময় গ্রহণ করিয়াছেন। মুদ্রার প্রমাণ দ্বারা ১৫৪৮ শকে মহারাজ কল্যাণ 
রাজ্যলাভ করা জান! বাইতেছে। সমগ্র অবস্থা আলোচনা করিলে ১৫৪৮ শকে 
(১০৩৬ ত্রিং) কল্যাণমাণিক্য রাজা হইয়াছিলেন, ইহা নির্ধারণ করাই সঙ্গত মনে 
হয়। ইহা ১৬২৫ স্রীষটাব্দের শেষ ভাগে ঘটিয়াছিল। রাজমালা দ্বিতীয় লহরের 
১০০ পৃষ্ঠায় মহারাজ কল্যাণমাণিক্ের রাজদ্ধ ১৫৪৭ শকে আরন্ত হইবার বিষয় 
লিখিত হইয়াছে । তৎকালে এই রাজার মুদ্রা আমাদের দৃষ্টিগেচর না হওয়ায় 
রাজমালার বাক্যের প্রতি নির্ভর করিতে হইয়াছিল, তদ্দরুণ মুদ্রার সাহায্যে নির্ধারিত 
সময়ের সহিত এক বৎসরের পার্থক্য ঘটিয়াছে । 

১৫৮২ শকে (১০৭০ ব্রিং, ১৬৬০ খ্রীঃ ) কল্যাণমাণিকোর রাজত্বের 
অবসান ও মহারাজ গোবিন্মমাণিক্যের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল। রাজমালায় পাওয়া 
যাইতেছে ১ 


"পনর শ বিরাশী শক জ্যেষ্ঠ মাদ শেষে ! 
মাসের সপ্তম দিন থাকে অবকাঁশে ॥ 
মঙ্গল বাসর তিথি কৃষ্ণ! নবমীতে । 
তিন দও রাত্রিতে রাজা স্বর্গশ্ভাতে ॥ 


কল্যাণমাণিক্য খও _-৭৩ পৃষ্ঠা । 


২৪০ রাজমালা । (তৃতীয় 


এতদ্দারা পাওয়া যাইতেছে, ১৫৮২ শকের জ্যষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে 
মহারাজের বৈকুগপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। রাজমালার মতে মহারাজ ৮০ বগসর 
বয়ঃক্রম কালে লীলা সম্বরণ করেন। তিনি ১৫০২ শকের ভাত্র মাসে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, * ১৫৮২ শকে গোলোক-গত হইয়াছেন ; স্ৃতরাং মোটামুটি হিসাবে 
তাহার বয়স ৮০ বৎসরই দাড়াইতেছে । 

মহারাজের রাজত্বকাল নিদ্ধীরণ পক্ষে রাজমালাকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । 
তাহার মতে মহারাজ কল্যাণের রাজত্বকাল ৩৭ বসর। +* শ্রেণীমালা গ্রন্থেও 
এইমত গৃহীত হইয়াছে, যথা__ 


“কল্যাণমাণিক্য রাজা বহু পুণাতর | 
রাজত্ব করিলা তিনি সান্রিশ বৎসর ॥৮ 


শ্রেণীমালা। 


কৈলাস বাবুর মতে ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দ হইতে ১০৬৯ ত্রিপুরাব্দ পর্যান্ত 
৩৪ বহুসর, মিঃ ই, এফ, সেগ্িস্‌ (10. চু, 990059) ও মিঃ কমিং ()]. 0৯ 
0101011 ) সাহেবের মতে ১৬২৫ হইতে ১৬৫৯ গ্রীঃ পর্য্যন্ত ৩৪ বগুসর মহারাজ 
কল্যাণ্মাণিক্য রাজস্ব করিয়াছেন। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ কৈলাস বাবুর বাক্যের 
অনুসরণ করিয়াছেন, ইহাই বুঝা ঝাইতেছে। 

পূর্বেবই নিদ্ধারিত হইয়াছে, কল্যাণমাণিক্যের রাজত্ব ১৫৪৮ শকে 
(১৬২৫ শ্রী) আরম্ভ ও ১৫৮২ শকে (১৫৬০ খ্রীঃ) শেষ হইয়াছে । এতদ্দারা 
তাহার রাজনের স্থায়িত্ব ৩৪ বগসর নির্ণীত হইতেছে । রাজমালাকার ৩ বৎসর বৃদ্ধি 
করিয়া ৩৭ বৎসর নিদ্ধারণ করিয়াছেন। কৈলাস বাবু প্রভৃতি পরবর্তী সংগ্রাহকগণ 
মহারাজের রাজত্বকাল যে ৩৪ ব€সর অবধারণ করিয়াছেন, আমাদের হিসাবের সহিত 
সেই অবধারণের একত৷ পরিলক্ষিত হয়। এরূপ অবস্থায়, মহারাজ কল্যাণমাণিকোর 
রাজন্বকাল মুদ্রার সাহাষ্য গ্রহণে যেবূপ নিদ্ধীরণ কর! হইয়াছে (১৫৪৮-১৫৮২ শক ), 
তাহা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা দৃষ্ট হয় না। 

কল্যাণমাণিক্য তৃতীয় লহরের অন্তর্গত শেষ রাজা । অমরমাণিক্য হইতে 
কল্যাণমাণিক্য পর্যন্ত পাঁচ জন রাজার বিবরণ লইয়া এই লহর রচিত হুইয়াছে। 


* পনর শ ছুই শক ভাদ্র মাস তাতে। 
কল্যাণ দেবের জন্ম কৈলাগড় তাতে ॥৮ 
অমব্রমাণিক্য খণ্ড_-১৯ পৃষ্ঠা । 





+ “আশী বৎসর রাজার বয়ক্রম ছিল। 
সাত্রিশ বসর রাজা রাজত্ব করিল ॥” 
কল্যাণমাণিক্য খণ্ড -৭৮ পৃষ্ঠা । 


লহর] মধ্য-মণি। ২৪১ 


পূর্বেবাক্ত আলে।চনা দ্বারা এই সকল রাজার রাজত্বকাল যেরূপ নিদ্ধারিত হইল, 
তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রাদান করা যাইতেছে । 


নাম। শকাব্দ ত্রিপুরাব্দ। ্রীষ্টা্। 
অমরমাণিক্য 1 ১৪৯৯-১৫০৮ ৯৮৭-৯৯৬ ১৫৭৭-১৫৮৬ 
রাজধরমাণিকা *** ১৫০৮-১৫২১ ৯৯৬-১০০৯  ১৫৮৬-১৫৯৯ 
যশোধরমাণিক্য ২ ১৫২২-১৫৪৫ ১০১০-১০৩৩ ১৬০০-১৬২৩ 
মোগল শাসন -". ১৫৪৫-১৫৪৭ ১০৩৩-১০৩৫ ১৬২৩-১৬২৫ 
কলাণমাণিকা 1 ১৫৪৮-১৫৮২ ১০৩৬১০৭০ ১৬২৫-১৬৬০ 





উজীরভবনে রক্ষিত তালিকায় তৃতীয় লহরের অন্তনিবিষ্ট রাজগণের যে 
রাজন্নকাল নির্দেশ কর হইয়াছে, তাহা প্রমাদ পূর্ণ ; স্ৃতরাং এস্থলে সেই তালিকা 
অবলম্বনের সুবিধা ঘটিল না। 'ত্রিপুর বংশাবলী* পুস্তিকায় এতৎসংস্্ট অংশের 
পত্র বিনষ্ট হওয়ায়, আমাদিগকে তৎসাহাধ্য লাভে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। 


ফুল কুমারী । 


রাজমালা তৃতীয় লহরে, অমরমাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে ;-_ 


“ফুল কোয়ড়ি ছড়া নাম তাভার নিকট। 
তার তীরে ছুই বুক্ষ আছিলেক বট ॥” ইত্যাদি । 


অমরমাণিক্য খণ্ড--২২ পৃষ্ঠা । 


'ফুল কুমারী” শব্দকে এস্থলে 'ফুলকোয়ড়ি” করা হইয়াছে। ১৩০২ 
ত্রিপুরার ফাল্গুন মাসে, তদানীন্তন সহকারী রা'জস্ব-সচিব ন্বর্গীর় কিশোরীমোহন 
ঠাকুর মহোদয়ের সহযাত্রী হইয়া সরকারী কার্যোপলক্ষে প্রথম উদয়পুর দর্শনের 
সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। তগুকালে নগরীর চত্রুদ্দিক গভীর জঙ্গলাকীর্ণ থাকায়, 
আশপাশের প্রাচীন কী্তিগুলি সম্যকরূপে দেখা যাইতে পারে নাই । কিন্কু, সেই 
যাত্রায়ই ফুল কুমারী মৌজা, ফুল কুমারী ঘাট, ফুল কুমারী ছড়া, ফুল কুমারী কুঞ্জ প্রভৃতি 
নাম শ্রবণ করিয়া, 'ফুল কুমারী” নামোৎপন্তির কারণ অনুসন্ধান জন্য কৌতুহলাবিষ্ট 
হইয়াছিলাম। অনেককে জিজ্ঞাসাবাদের পরে জানা গেল, খিল পাড়া গ্রামে অতি 
বুদ্ধ একটা মুসলমান বাস করিতেছেন, তিনি উদয়পুরের অনেক পুরাতন ঘটনার 
সংবাদ অবগত আ।ছেন, সম্ভবতঃ ভীহাকে জিউন্তাসা করিলে এবিষয়ের তথ্য জান! 
যাইতে পারে। কিন্তু তিনি চলচ্ছক্তি বিহীন স্থবির । 


২৪২ রাজমালা ৷ [ততীক 


রাজন্ব-সচিব মহোদয়ের অভিপ্রায়ানুদারে অনেক চেষ্টার পর, পান্কী দ্বারা 
বৃদ্ধকে আমদের অবস্থিতি স্থানে আনা হইল। তাহার নাম মহম্মদ হাছিম, 
ততকালে তাহার বয়ঃক্রম একশত ব€সরের কাছাক।ছি ছিল, তিনি শতাধিক বতসর 
জীবিত থাকিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। হীহার পূর্বপুরুষ লাহোর দেশ 
হইতে সমাগত বলিয়া, সমাজে এই বংশের সম্মান যথেষ্ট আছে। এই বৃদ্ধ 
উদয়পুরের অনেক প্রাচীন কাহিনী বলিলেন, সেই স্থুযোগে আমি অনেক কথা৷ লিখিয়া 
রাখিয়াছিল!ম, রাজমাল! সম্পাদন কার্যে তাহা প্রয়োজনে লাগিতেছে। 





“ফুল কুমারী” শব্দ উদ্ভবের কেন বিবরণ জান! থাকিলে তাহা বলিবার নিমিত্ত 
বৃদ্ধকে অনুরোধ করা হইল । তিনি কিয়কাল বিশ্রামের পর বলিলেন, “এতৎ 
সম্বন্ধীয় একটা কিন্বদন্তা আমার পিতার নিকট শুনিয়।ছিলম, তাহাই বলিতেছি।” 
এই ভূমিকার পর বৃদ্ধ যাহা বলিয়।ছিলেন, তাহা নিষ্ষে প্রদান করা যাইতেছে। 

ফুল কুমারী নামে এক রাজকন্যা ভিলেন। উদয়পুর নগরীর উপকণ্স্থিত 
বর্তমান ফুলকুমারী মৌজায় তাহার বাড়ী ছিল। একদা মহারাজ (উত্ত কুমারীর 
পিত।) কুমারীর বাস ভবনের সন্িহিত স্থানে একটা দীঘিকা খনন কাধ্য আস্ত 
করেন। খনিত মৃত্তিকা কুমারীর বাড়ীর সীমান্তবর্তী স্থানে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। 
রাজ জ।মাতা অতিশর উগ্র প্রকৃতির লোক ছিলেন, তীহার বাড়ীর উপর সুস্ভিকা 
ফেলিতে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, খননকারীদিগকে সেই স্থানে মৃত্তিকা 
ফেলিতে বারন্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন; সুতরাং তাহারা কারা স্থগিত রাখিতে 
বাধা হল | এই সংবাদ রাজার গোচর হইলে, তিনি জামাতার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ 
হয়া আদেশ করিলেন,-_“ষে স্থানে মাটি ফেলা ইহতেছে, সেই স্থানেই ফেলা 
হইবে, এবিষয়ে কাহারও আপন্তি শুনা ধাইবে না।” রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া এবং 
মৃন্তিকা খননকারীদিগকে পুনর্ববার কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া, রাজ জামাতার 
ক্রোধের মাত্রা অতিশয় বুদ্ধি পাইল, যেখানে মাটি ফেল! হয়, তিনি সেই স্থানেই 
বয়! বসিয়া পড়িতেছিলেন, এবং বলিতেছিলেন,__“ষদি এখানে মাটি ফেলাই রাজার 
অভিগ্রেত হইয়া থাকে, তবে আমার মাথার উপর ফেল, আমি কিছুতেই এই স্থান 
তাগ করিয়া উঠিব না।” আব।র কার্ধ্য বন্ধ হইল,--রাজদ্রবারে সংবাদ গেল। 
জামাতার অবাধ্যতা দর্শনে মহারাজ কোপাবিষ্ট হইয়া আদেশ করিলেন,_“জাম(তাঁকে 
সরিষা যাইবার নিমিগ্ত বিশেষ করিয়া বলা হউক, তদনুসারে সে স্থান ত্যাগ না 
করিলে, তাহার উপরেই মৃত্তিকা ফেলিতে হইবে |” জাম।তাও ছাড়িবার পাত্র 
নহেন, এবন্বিধ আদেশ অবগত হইয়াও তিনি স্থীয় সঙ্ধল্প ত্যাগ করিলেন না, 
পুর্বববৎ উপবিষ্ট থাকিয়া, মৃন্তিকার চাপে নর-লীলা সাঙ্গ করিলেন। 

এই দুর্ঘটনায় সন্ভ-শোকসন্তপ্তাঁ রোক্ুগ্ভমানা রাজকন্তা পিতার নিকট উপস্থিত 
হইয়া খেদ করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন_ “আমার সমস্ত সখ শান্তি 


লহর ) মধ্যমণি । ২৪৩ 


চিরজীবনের তরে নিম্মল হইল। আমি নিঃসন্তান, সুতরাং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই 
আমার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে, ইহাই অধিকতর ছুঃখের কথা 1” 

কন্তার ছুর্গতি দর্শনে পিতার হৃদয়ে দয়ার স্প্চার হুইল, স্ীয় অবিষৃষ্যু- 
কারিতার নিমিত্ত তিনি বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া, কুমারীকে প্রবোধ ব!ক্যে বলিলেন__ 
“মা, তোমার স্বামীর অবাধ্যতা ও অবজ্ঞ্। প্রদর্শনের ফলে এই ছুর্থটনা ঘটিয়াছে, 
সেজন্য তুমি ছুঃখিতা হইও না, তোমার নাম যাহাতে চিরম্মরণীয় হয়, আমি 
তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।” 

'পতিহস্তা পিতার বাক্যে রাজকন্য। প্রবুদ্ধা হইতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় 
ভবনের সন্নিহিত গোগতী নদীতে নিমজ্জিত! হইয়া জীবন বিসর্জন করিলেন। এই 
ঘটনায় রাজা অত্যন্ত দুর্গত এবং স্থীয় নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য এত অনর্থ ঘটিল 
দেখিয়া অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি কন্যার নাম স্মরণীয় করিবার 
অভিপ্রায়ে, কন্যার বসতি স্থানের নাম ফুল কুমারী মৌজা, উহার জীবন বিসর্ভভনের 
ঘাটের নাম ফুল কুমারী ঘট, তৎসন্গিহিত একটা ছড়ার নাম ফুলকুমারী ছড়া 
এবং একটী মনোজ্ভ্ূ টীলায় অবস্থিত কুঞ্বনের ফুল কুমারী কুপ্তী নাম প্রদান 
করিলেন। তদবধি এই সকল নাম অক্ষুপ্ণ থাকিয়া কুমারীর স্মৃতি বহন করিয়া 
আসিতেছে । | 

বদর মোকামের জনৈক বুদ্ধ খাদিমও এই কিন্বদস্তী সমর্থন করিয়াছিলেন 
ফুল কুমারী কোন্‌ রাজার কন্যা, পুর্বেবাক্ত বৃদ্ধ বা খাদিম তাহা বলিতে পারেন নাই 
কিন্বদস্তী কাল-পরম্পরা রঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু ভিত্তিহীন হইবার নহে। 
ত্রিপুরায় প্রচলিত অনেক কিন্বদন্তীর সহিত ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রমাণিত হইয়াছে 
এস্থলেও গ্রাম, নদীর ঘাউ, পার্বত্য নির্বরিণী প্রভৃতির 'ফুল কুমারী নামকরণ 
দ্বারা, এই নামে এক রাজকুমারী থ|কিবার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । তিনি 
কোন রাজার কন্যা ছিলেন, অনুধাবনা দ্বারা তাহাও নিদ্ধারণ করা যাইতে পরে 
পূর্বেনান্ত আখ্যায়িকায় পাওয়া গিয়াছে, রাজকুমারীর বাড়ীর সন্নিহিত স্থানে সরোবর 
খনিত হইয়াছিল, এবং তাহ!র বাসস্থানসহ একটা ভূখণ্ডের “ফুল কুমারী গ্রাম” ন/ম 
দেওয়! হইয়াছিল, সেই নাম অগ্তাপি অক্ষু্ন রহিয়াছে । স্থানীয় অনুসন্ধ/নে জানা 
যায়, একমাত্র ধন্যসাগর বা ধণীসাগর ব্যতীত ফুল কুমারী মৌজায় অন্য কোনও 
উল্লেখযোগ্য জলাশয় নাই । তাহা মহারাজ ধন্যমাণিক্যের খণিত। পূর্বেবাক্ত 
কিন্বদন্তী অবিশ্বাস না করিলে, এই সরোবর খননেপলক্ষেই আখ্যায়িকা বণিত ঘটনা 
সভ্ঘটিত হইয়াছিল, এদং ফুল কুমারী মহারাজ ধন্যমাণিক্যের দুহিতা ছিলেন, এরূপ 
নির্ণয় করা যাইতে পারে। এবিষয়ে এতদতিরিক্ত কোন কথা বলিবার উপায় নাই। 

মহারাজ ধন্যমাণিক্যের ন্যায় সর্ববপ্াপ্বিত রাজা এবন্বিধ নিষ্ঠুর বাবহারে লিপ্ত 
হুইয়াছিলেন, একথা! সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু রাজ-চরিত্র 
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নিতান্তই দুজ্বেয, কখন কি ভাব ধারণ করে, বুঝিয়! উঠা সহজসাধ্য নহে; নীতি- 
শান্জুও ইহাই বলিয়াছেন। ক্রোধের বশীভূত হইয়া, ধণ্ঠমাণিক্যের ন্যায় প্রতিভাশ্যলী 
রাজাও ক্ষণকালের নিমিস্ত বিচলিত হওয়া বিচিত্র নহে। 


হস্তী-বিজ্ঞান। 
( দ্বিতীয়াংশ ) 


রাজমালা দ্বিতীয় লহরে (২১৫-২২৯ পৃষ্ঠা ) হস্তী-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যে সকল 
কথা বলা হইয়াছে, তদ্বাতীত আরও অনেক কথা বলিবার আছে। এস্থলে সংক্ষিপ্ত 
ভাবে তাহার আলোচনা করা হইবে । 

প্রাচীন মতে হস্তীর লক্ষণ সন্বন্ধীর আলোচন! পুর্বেবই করা হইয়াছে। 
তৎকালে বলা হইয়াছিল, “প্রাদেশিক প্রথানুপারে হস্তীর মস্তক, কর্ণ, চক্ষু, শুগ, 
দন্ত, নখ ও পুচ্ছ ইত্যাদির লক্ষণনুসারে হৃস্তী শুভ কি অশুভ লক্ষণাক্রান্ত, তাহ! 
নির্ণয় করা হয়|” সর্ববাত্রে এই প্রাদেশিক প্রথা সম্বন্ধে যকিঞ্চৎ আলোচনা কর! 
হইবে; ইহা হস্তী বিষয়ক ত্রিপুরা অঞ্চলের নিদ্ধারিত নিরমবলম্নে সংগৃহীত 
হইয়াছে । 

মস্তক। 


যে হস্তীর (বিশেষতঃ গুপ্ডার ) অবয়বের তুলনায় মস্তক অপেক্ষাকৃত বৃহ, 
এবং গমনকালে মস্তক উত্তোলন করিয়া চলে, তাহাই স্ুলক্ষণযুক্ত হস্তী। ইহা 
স্দৃশ্যও বটে। অবয়বের তুলনায় মস্তক ছেট হইলে, তাহা হস্তীর দুর্বলতার 
লক্ষণ ; ইহা দৃষ্টিকুৎুসিতও বটে । 

তালু বা টাক্রা। 

হস্তীর তালু বা টাক্রাকে সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা 
সিয়। তালু, গোলাপ তালু, ছিট। তালু ও কুষ্ণ তালু। যে হস্তীর ত।লু শবেতাভ কিন্বা 
গোলাপাভ এবং অন্যবিধ দ!গ বিবজ্ভিত, তাহাকে গোলাপ তালু বলা হয়। গোলাপ 
তালুবিশিষ্ট হস্তী স্ুলক্ষণযুক্ত এবং প্রভুর কল্যাণদায়ক । যে তালু শেতাভ ব 
গোলাগী আভাযুক্ত বর্ণের উপর কাল ছিট (বিন্দু বিন্দু চি ) বিশিষ্ট, তাহাকে ছিট 
তালু বলে। ছিটা তালুর হস্তী মধ্যম (উৎকৃষ্ট বা নিতান্ত অপকৃষ্ট নহে) 
লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া পরিগণ্য । কুষ্চ বর্ণের তালুতে সাদা ছিট থাকিলে তাহাকে 
সিয়াতালু বলে। সিয়াতালুবিশিষ্ট হস্তী দুষ্ট এবং প্রভুর অনিষ্টকারী হইয়া থাকে 
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(১) পালং দাত । (২) মগী দাত । (৩) পাতাল দাত। (৪) শুকর দাত। 


(৫) স্বগ-পাতাল দাত । (৬) এক দন্ত ( গণেশ দাত )। 


হব] মধ্য-মণি। ২৪৫ 


যে তালু নিবিড় কুষ্ণবর্ণ, তাহাকে কৃষ্ণ তালু বলে। কৃষ্ণতলুযুক্ত তস্তী স্বনাপেক্ষা 
কুলক্ষণাবিষ্ট, এবং প্রভুর অশেষ অগ্ডুভকারী হয় । 


চক্ষু। 
হস্ত্রীর চক্ষু সাদা আভাবিশিষ্ট হইলে তাহাকে “করঞ্! চক্ষু” বলা হয়। এই 
প্রকারের চক্ষু মন্দ লক্ষণাক্রান্ত মধো পরিগণিত। তস্তিক্ন অন্য বর্ণ বিশিষ্ট চক্ষু 
ভাল লক্ষণযুক্ত বলিয়া ধরা হয়। যে হস্তীর দৃষ্টি সরল, তাহাই সুলক্ষণযুক্ত । 
তির্যাক্‌ দৃষ্টি, তল চক্ষু (নিন দৃথি, ঘূর্ণায়মান দৃষ্টি বিশিষ্ট হস্তী দুষ্ট এবং বিশ্বাসের 
অযোগ্য । 


দত্ত। 

হস্তীর দাত সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত; পালং টাঁত, পাতীল দাত, 
মগী দাত, শুকর দীত, স্বর্গ পাতাল দাত, ও গণেশ ঈাঁত। 

হস্তীর দুইটা দাত সমান, চেয়ারের হাতের ন্যায় সমর্বাক বিশিষ্ট এবং দীর্ঘ 
হইলে তাহাকে পালং দাত বলে। এই শ্রেণীর দন্ত হস্তীর স্থুলক্ষণ মধ্য পরিগণিত 
এবং সুদৃশ্য । পালং দ।তের অনুরূপ সমান বাক বিশিষ্ট খাটো দাতকে মগী ঈাত 
বলা হয়, এতদনুরূপ দন্ত বিশিষ্ট হস্তী মধাম শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া থাকে 7 
ইহা দৃশ্যতঃ কুৎসিত নহে। যে দন্ত পরস্পর সম্মুখের দিকে বাঁকা, তাহা শুকর টাত 
নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এবন্িধ দন্তযুক্ত হস্তী তৃদৃশ্য ন! হইলেও লক্ষণ 
সন্বন্ধে মধ্যম শ্রেণীতে পরিগণিত হয়। যে দত নীচের দিকে সোজা নামে, তাহা 
পাতাল ঈ্রীত, একটা নীচু ও একটা উচু হইয়া আড় ভাবে দন্ত বাহির হইলে তাহাকে 
ন্বর্গপাতাল দাত বলে। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর দন্ত বিশিষ্ট হস্তী কুলক্ষণাক্রান্ত 
এবং দেখিতে কুৎসিত । এক দন্ত বিশিষ্ট হস্তীকে 'গণেশ' বলা হয়, এই প্রকারের 
হস্তী শুভ দায়ক, দন্তুটী বাম দিকে থাকিলে অধিকতর স্থলক্ষণ বলিয়া গণ্য কর! হয়। 

দন্তের বর্ণ লম্ষন্ধেও বিচার হইয়া থাকে । সাধারণতঃ বিশুদ্ধ শ্েত বর্ণের 
দন্ত সুলক্ষণা্রাস্ত এবং লাল আভাবিশিষ্ট দন্ত কুলক্ষণ বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য হ্য়। 
মোটা দন্ত বিশিষ্ট হস্তী শক্তিশালী হইয়া থাকে । 

গজদস্ত ওসিদ্ধ পণ্য দ্রব্য ; বণিকগণ দ্বারা দন্তভের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভিন্ন 
নামে পরিচিত হইয়া থাকে৷ ইহার অগ্রভাগস্থ নিরেট অংশ 'আকাশ।শ”, মধ্য 
ভাগের ফাঁপা অংশ 'চুড়িদার, এবং গোড়ার পাতলা অংশ “চীনাইবার” নামে 
অভিহিত হয় । দস্তের অগ্র ভাগই অধিক মূল্যবান এবং সমধিক কার্ধে/পযোগী । 

ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল হইতে গজ দন্তের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, 
এবং তদ্দারা বিবিধ কারুকার্য খচিত বস্ত নিশ্মিত হইয়। থাকে । অনেক শাস্ত্রন্থেও 
ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় । 
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ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ এবং ব্রহ্মদেশে গজদন্তের দ্বারা যে সকল কারুকার্য 
খচিত বস্ক নিন্মিত হয়, তাহা সকল দেশে এবং সকল সমাজেই আদরণীয় হইতেছে । 
প্রাচীন শিলপীগণ দক্তের পরিসর ত্রাস বৃদ্ধি করিবার উপায় জানিতেন, বর্তমান কালে 
সেই কৌশল কাহারও জানা নাই। থিওফিলাস নামক জনৈক প্রাচীন পণ্ডিতের 
মতে গজদন্তকে ক্ষার, লবণ, গন্ধক দ্রাবক (90110130710 2১019) ও শিরকায় 
(৬5০৫০) ভিজাইয়া রাখিলে তাহা মোমের ন্যায় নরম হয়, তখন উহার আয়তন 
হাস বৃদ্ধি কিম্বা ইচ্ছানুরূপ আকার বিশিষ্ট কর। সহজ হয়। এবং তাহাকে কেবল 
শিরকায় ভিজাইলে পুনর্ববার কঠিন হইয়া থাকে । এই প্রক্রিয়ার পরীক্ষা হইয়াছে কি না 
অবগত নহি। রাসায়নিক ক্রিয়া অদ্ভুত রহস্য পূর্ণ; কি উপায়ে বস্তুর কোন্‌ অবস্থা 
ঘটে, তাহ। নির্ণয় করা কঠিন। সুদৃঢ় গজস্ত ভেকের শ্বাসে যেরূপ ক্ষয় হয়, তাহা 
দর্শন করিলে সকলকেই বিশ্ময়াবিষ্ট হইতে হইবে । 
ত্রিপুরায় গজদন্ত দ্বারা, কারুকার্ধা খচিত নানাবিধ ব্যবহাধ্য ও প্রয়োজনীয় 
বন্ত নিম্মিত হয়। তথাকার রাজ সিংহাসন গজদন্ত খচিত । নিরেট দন্তদ্বারা বসিবার 
আসন (চেয়ার) প্রস্তুত হর । হস্তী দান্তের সুন্মন বেতি দ্বারা পাটা বয়ন করা হয়। 
সতরঞ্চ খেলার গুটি হস্তী দন্তে নিশ্মিত হইতেছে । বিবিধ গ্রকারের খেলানা, 
প্রতিকৃতি ইত্যাদি নানাপ্রকারের সুন্দর সুন্দর বস্তু প্রাচীন কাল হইতে গজদন্ত দ্র! 
নিম্মিত হইয়া আসিতেছে । পঠ 
। 


হ্তীর পৃষ্ঠ দেশের ড়া (মেরুদণ্ড) অল্প ঝাকা এবং পৃষ্ঠ দেশ প্রশস্ত 
হইলে তাহাকে 'ছস্থল পীঠ” বলে। এই প্রকারের পৃষ্ঠ বিশিষ্ট হস্তী দৃশ্য এবং 
তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করা আরাম দায়ক। এই শ্রেণীর হস্তী উত্তম এবং 
স্ুলক্ষণাক্রাস্ত বলিয়া বিশেষ আঁদরণীয় ॥ 

পৃষ্ঠের দীড়া ধনুকের ন্যায় বাকা এবং গীঠ অপ্রশস্ত হইলে, তাহাকে 
'ত্রখুম পীঠ' বলা হয়। এবম্মিধ পুষ্টবিশিষ্ট হস্তী দৃশ্যতঃ কুৎসিত এবং মন্দ 
লক্ষণাক্রান্ত মধ্যে পরিগণিত। ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ আরাম দায়ক নহে। সোজা 
মেরুদণ্ড, হস্তীর দুর্বলতার চিহ্ন 

উদর। 

হস্তীর উদ্দরের ছুই পাশে দাড়ার ন্যায় দুইটা মাংসপিণু সম্মুখের পায়ের 
পশ্চাৎু ভাগ হইতে পেছনের পাঁয়ের সম্মুখ ভাগ পর্যন্ত লম্বমান অবস্থার থাকে, 
ইহাকে 'বান্তি, বলা হয়। এই প্রকারে ছুই বাস্ডিবিশিষ্ট হস্তী স্থলক্ষণযুক্ত এবং 
প্রভুর মঙ্গলকারী । 

কোন কোন হস্তীর পূর্বেবাক্তরূপ উদরের ছুই পাশে দুইটা বাস্তি না হইয়া, 
উদরের মধ্য ভাগে লম্বমান অবস্থায় একটা মাত্র বাস্তি থাকে । এক বাত্তিযুক্ত হস্তী 


রাজমালা 





তৃতীয় লহর-_-২৪৬ পৃষ্ঠা। 





গজদন্তের কারুশিল্পের আদর্শ । 
(১) গজদন্ত নিশ্মিতি পুতুল, খেলনা ও কারুকাধ্যখচিত গজদন্ত। 
(২) গজদন্ত নিশ্ষ্িতি আসন ( চেয়ার )। 
(৩) গজদন্তের বেতিদবারা তৈয়ারী প্রমাণ পাটা । 





(৪) গজদন্ত নিশ্মিত মুক্তি 
) গজদন্ত নির্মিত ঘোড়-সোয়ার মুস্তি। 
৬) গজ্দন্ত নিম্মিত নর-কঙ্কাল। 


রাজমালা 


0 





গজ-পুষ্টের আদর্শ । 


(২) ছত্রখুম গাঠ। 


রাজমাল1- 





( লাঙ্ুলের অগ্রভাগের ) হস্তীর দোমের আদর্শ। 
(৩) ঝাড় দোম। 


(১) পাখা দোম। 


(২) বালখণ্তী-দোম । 


(9) বাড়িয়া 


লহর] মধা-সণি। ২৪৭ 


দুরলক্ষণাক্রান্ত এবং প্রভুর অমঙ্গলকারী। এই শ্রেণীর হস্তী দৃশ্ঠতঃ কুৎসিত হইয়া 
থাকে। 


নখ। 


ে হস্তীর চারি পায়ে সর্ববশুদ্ধ ১৮টী নখ থ!কে, সেই হস্তী স্থলক্ষণবিশিষ্ট এবং 
প্রাতগ।লকের শ্রীবদ্ধক। ১৬ কি ১৭ নখবিশিষ্ট হস্তী ছুট শ্রেণীতে পরিগণিত 
হইয়া থাকে । শ্রেতবর্ণবিশিষ্ট নখ শুভ এবং কালবর্ণের নখ অশুভ চিহ্ন মধ্যে 
পরিগণিত হয় । 


দোম (লাঙ্কুলের অগ্রভাগ )। 


হস্তীর লেজের অগ্রভাগকে প্রাদেশিক ভ।যায় “দে।ম? বলা হয় ৷ হস্তীর-দোম 
আ।কৃতিভেদে নানাবিধ নামে অভিহিত হইয়| থাকে । লাঙ্গুলের অগ্রভাগের দুইদিকে 
ঘন লোম।বলী জন্মিয়। অগ্রভাগ চেপ্টা অক!র ধারণ করিলে, তাহাকে পাখী দোম” 
বলে। এই শ্রেণীর লেজবিশিষ্ট হস্তী সুদৃশ্য এবং স্লক্ষণযুক্ত বলিয়া কীন্তিত হয়। 
পুচ্ছের অঞ্রভাগের দুই পার্খে অল্প লোম থাকিলে তাহাকে বালখণ্ডী দম” বল! 
হর, এবদ্িধ দে।মযুক্ত হস্তী মধ্যম শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়। থাকে । লেজের 
আগ্রভাগ সুন্তিকা স্পর্শ করিলে এবং তাহার চতুদ্দিকে লোম নির্গত হইয়া গোলাকার 
ধারণ করিলে, তাহাকে ঝাড় দোম? বলা হয়। এই প্রকারের দেমবিশিষ্ট হস্তী 
নিকৃষ্ট এবং দেবযুক্ত বলিয়া অনাদূত হইঘ়া থাকে । যে হস্তীর লেজের অগ্রভাগ 
নাই, তাহাকে “বাড়িয়া” বলে। বাড়িয়। হস্তী কুদৃশ্য হইলেও কুলক্ষণাক্রান্ত মধ্যে 
গ্ণনীয় নহে। সময় সমর ঝাশের ধাঁরাল ফাটা আংশের দ্ব।রা কিন্বা অন্যবিধ কারণে 
হস্তীর লেজের অগ্রভাগ কর্তিত হয়। দুই হস্তীর মধ্যে পরস্পর কলহ হইলে 
অনেক সময় একে অন্তের লেজ ঈ!তদ্বারা কাটিয়া দেয়, সাধারণতঃ এই সকল 
কারণেই হস্তী “বাড়িয়া” হইয়া থাকে । 


বর্ণ। 


সাধারণতঃ কৃষ্ণ বর্ণের হস্তী স্ুশ্য এবং কল্যাণকর বলিয়া গৃহীত হইয়া 
থকে । তাআরআভাবিশিষ্ট বর্ণকে হস্তীর মন্দ লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়। মস্থণ 
চর্দমবিশিষ্ট হস্তী স্বাস্থ্যবান হইয়া থাকে । 


গজমুক্তা । 
মুক্তা একমাত্র হস্তীতেই জন্মে, এমন ল্লহে। সচরাচর শুভ্তিযুক্তাই আমাদের 
দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, এবং তাহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ততণ্তিনন আরও 
৩২ 


২৪৮ -. রাজমালা। [তৃতীয় 





কোন কোন জন্কৃতে কিম্বা উদ্ভিজ্জাদি বস্তুতে মুক্তা জন্মিয়া থাকে । র/জ নির্ঘণ্টের 
মতে) 


“মাতঙগ রগমান-পোতি শিরসস্তরক-দার-শঙখানবুুচ্ছুভীনামদরাচ্চ যৌক্তিক নণিঃ স্পষ্ট 
ভবন্যষ্টধা ॥৮ 
রাজনির্ঘন্ট। 


গরুড় পুরাণেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে, যথা,__ 


“দ্ধিপেন্্ জীমূত বরাহ শঙ্খ মস্ত হিশুক্ত-ৃভভববেণু জানি । 
মুক্তা ফলানি প্রথিতাঁনি লোকে তেযাস্ত শুক্তান্ভবমেব ভুরি ॥ 
গরুড় পুরাণ--৬৯ অধ্যায় । 


বৃহত্সংহিত।র মতে হস্তী, সর্প, শক্তি, শখ, অভ্র, বাশ, তিমিমতস্ত, এবং 
শুকর, হইতে মুক্তার জনা হয়। শুদ্রনীতির মতে_ মৎস্য, সর্প, শুকর, শঙা, বশ, 
মেঘ, এবং শুক্তি, এই সকলে মুক্তার উত্পপন্তি হইয়া থাকে । অগ্নিপুরাণের মতে-- 
শুক্তি, শঙ্খ, নাগদন্ত, কুত্ত, শুকর, মৎস্য, বংশ ও মেঘ হইতে মুক্তা উৎপন্ন হয় 

যুক্তিকল্পতরুর মতে হস্তী, সর্প, শুকর, ও মতস্তের মন্তকে এবং বংশ, 
ঝিনুক ও শঙ্খের উদরে মুক্তার উদ্ভব হয়, যথা £__ 


গগজাহিকোল মংস্তানাং শীর্ষে মুক্তা ফলোদ্বঃ। 
ত্বক্সার শুক্তি শঙ্খানাং গর্ভে মুক্তা ফলোদ্ুবঃ | 
যুক্তিকল্পতরু | 


ভাব পক।শ প্রতি অন্যান্য গ্রহ্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে, এস্থলে একমাত্র 
গজমুক্তার বিষয়ই আলোচ্য। শাস্তগ্রন্থ সমূহের মতে হস্তী, সর্প ও শুকরাদির 
মস্তকে মুক্তা উদ্তবের কথা থকিলেও হস্তীর মস্তকে মুক্তা জন্মিবার নিদর্শন পাওয়। 
যায় না, এবং আধুনিক পঞ্চিতগণ একথা স্বীকার করেন না। গজদন্তই মুক্তার 
আর স্থান। অগ্ভাপি যে কয়টা গজমুক্ত। দেখা গিয়ছে এবং যে সকলের বিবরণ 
শুনা গিয়াছে, তৎসমস্ত হস্তীর দন্তেই প1ওয়া গিয়াছিল। -কো'ন কোন গ্রন্থের মতে 
হস্তীর কুস্ত এবং দন্তকোষ মুক্তা উৎপত্তির স্থান। 

চাণক্য বলিয়াছেন__“মৌন্তিকং ন গজে গজে” অর্থাৎ সকল হস্তীতেই মুক্তা 
জন্মে না। কোন্‌ প্রকারের হস্তীতে মুক্তা পাওয়া যায়, যুক্তিকল্লতর গ্রন্থে তাহা 
বর্ণিত হইয়াছে ;-. 


“মাতঙ্গজা যেতু বিশুদ্ধ বস্তান্তে মৌক্তিকানাঁং গ্রভবাঃ গুদিষ্টাঃ | 
উৎপদ্থতে মৌক্তিকং তেঘু বৃন্তং আপী তবর্ণং প্রভয়া বিহীনম্‌ ॥ 
বক্ষ্যে গজ পরীক্ষাক়াং-গজজাতিস্চতুর্বিধা । 
মৌক্কিকং তেখু জাভং হি চতুবিধ মুদীন্তুতে ॥ 


লহর] মধ্য-মণি। ২৪৯ 


্রাহ্মণ পীত শুরুত্ত ক্ষত্রিয়ং পীতরক্তকম্‌ । 
গীতশ্তামন্ত বৈশ্তং স্তাৎ শুদ্রংস্তাৎ গীত নীলকম্‌।৮” 
পু যুক্তিকল্ন তরু । 
মর্মা,_যে সকল হস্তী বিশুদ্ধ বংশজাত, তাহাদের মন্তরকে মুক্ত! উৎপন্ন হয়। 
কোন কোন হস্তীতে স্থগোল, ঈষৎ পীতাভ এবং ছায়া ( কান্তি) * বিহীন মুক্তা 
জন্মে। হস্তীর মধ্যে বিবিধ শ্রেণী বিগ্ভমান আছে। তন্মধ্যে জাত্য হস্তী চারি 
প্রকার (ত্রাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শূদ্র ), তদুৎপন্ন মুক্তাও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । 
্রাহ্মণ জাতীয় হস্তীর মুক্তা পীতাভ শুক্রবর্ণ, ক্ষত্রিয় জাতীয় হস্তীর মুক্তা পীতাভ 
রক্তবর্প, বৈশ্ঠ জাতীয় মুক্তা পীতাভ শ্যামবর্ণ এবং শৃত্র জাতীয় হস্তীর মুক্তা গীভাভ 
নীলবর্ণ হইয়া থাকে। 
বৃহৎ সংহিতার মতে রবি অথবা সে।মবারে পুস্যা কিন্বা শ্রবণ! নক্ষত্রে 
যে সকল এরাবত জাতীয় হস্তীর জন্ম হয় এবং উত্তরায়ণ কালে, চন্দ্র বা সূষধ্য গ্রহণ 
সময়ে যে সকল ভদ্র জাতীয় হস্তী জন্মগ্রাহণ করে, তাহাদিগের দস্তকোষে এবং কুস্তে 
অধিক পরিমাণে মুক্তা উৎপন্ন হয়। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, সিংহল, পারলৌকিক, 
সৌরাষ্ীক, ভাত্রপল্লী, পারসব, কৌবের, পাগাবাটক এবং হৈম প্রভৃতি দেশে 
গজমুক্তা উৎপন্ন হয়। দেশভেদে, মুক্তার আকার, বর্ণ এবং ঁজ্ছল্যের তারতম্য 
ঘটিব|র কথাও বৃহত্সংহিতায় উক্ত হইয়াছে । 


যুক্তা পরীক্ষা । 

এই মহার্ঘ রত্ব শুভ এবং অশুত লক্ষণাক্রান্ত আছে, সেই সকল দোষ ব! গুণ 
এবং মুক্তার জ্যোতিঃ, বর্ণ ইত্যাদি পরীক্ষণীয় বিষয়। বুহৎসংহিতা, অগ্নিপুরাঁণ, 
গরুড়পুরাণ, শুক্রনীতি ও যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে এই রত্র পরীক্ষর উপায় 
বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যতীত ইহার লক্ষণাদি নির্ণরর 
করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। এস্থলে তদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা 
অসস্তব। স্থুলক্ষণাক্রান্ত মুক্তা ধারণের শুভ ফল বিষয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনেক কথা! 
পাওয়া যায়। মুক্তা কেবল বিলাস দ্রব্য নহে, উপকারীও বটে। 





* মুক্তার বর্ণশ্চুরণের (জ্যোতির) নাম ছায়।। শাস্ত্রে চারি প্রকার ছায়ার উল্লেখ 
পাওয়া যায়-_গীত, মধুর, শুভ্র ও নীল।  পীত ছায়! লক্ীযুক্তা, মধুর ছাঁয়! -বুদ্ধিদায়িকা, শুক 
ছায়া যশোবঞ্চনকারিণী এবং নীল ছাঁয়া সৌভাগ্যদাত্রী | 

পচতুর্ধা মৌন্জিকে ছায়া! গীতা চ মধুরা মিতা । 
নীল! চৈব সমাথ্যাতা রত্বতত্‌ পরীক্ষকৈঃ | 
গীত লক্ষী প্রদা ছায়া মধুরা বুদ্ধি বদ্ধিনী। 
শুক! বশস্করী ছায়! নীলা সৌভাগ্যদায়িনী 1৮ 
. যুক্তিকল্পতরু 1 


২৫৯ বাঁজমাঁল। [তৃতীয় 


অনেক সময় মুক্তা-ব্যবসায়িগণ কৃত্রিম মুক্তা দ্বারা গ্রাহকদিগকে প্রতারিত 
করিয়া থাকে। গরুড়পুরাণে যুক্তার কৃত্রিমতা পরীক্ষার প্রণালী প্রদান করা 
হইয়াছে, তদ্দারা সকল জাতীয় মুক্তাই পরীক্ষা করা যাইতে পারে। শুক্তি-ুক্তা 
পরীক্ষার নিমিত্ত এই প্রক্রিয়া সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া খাকে। নিদ্মে গরুড় পুরাণের 
বাক্য প্রদান করা যাইতেছে, 
“যস্মন্‌ ক্রম সন্দেহঃ কচিস্তবতি মৌক্তিকে। 
উষ্ণে সলবণে স্বেহে নিশীং তদ্বাসয়েজ্জলে ॥ 
ত্রীহিভিননদনীয়ং 1 শুধববস্ত্রোপবেষ্টিতম্‌। 
যন্তূনা যাতি বৈবর্ণং বিজ্ঞেয়ং তদকৃজিমম্‌ ॥ 
মন্দা" কোন মুক্তা কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হইলে, লবণযুক্ত উ্ণ জল বাঁ ঘ্বৃতে 
একরাত্রি নিমজ্জিতাবস্থায় রাখিয়া দেখিবে ; অথবা মুক্তা শুর্ষ বস্ত্রের মধ্যে রাখিয়া 
ধান্তদ্বারা মর্দন করিলে যদি বিবর্ণ না হয়, তবে সেই মুক্তা অকৃত্রিম বলিয়া জানিবে। 
যুক্তিকল্পতরু মতে__লবণ ও ক্ষারযুক্ত গোমুত্রে মুক্তা ভিজা ইয়া রাখিয়া, 
কিম্বা তাহা অগ্নিতাপে দিয়া, পরে ধান্য সহিত মর্দন করিলে কৃত্রিম মুক্তা ভাঙ্গিয়া 
যাইবে এবং অকৃত্রিম হইলে তাহার কান্তি উজ্জ্বল হইবে। 
শুক্রনীতিতে পাওয়া যায়_মুক্তাকে জল মিশ্রিত লবণ ও ক্ষারপূর্ণ পাত্রে 
কিন্বা ছগমূত্রে বা গোমুত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া, পরে শালী ধান্যের তুষদ্ার! মর্দন 
করিবে । ইহাতে বিকৃত না হইলে সেই মুক্তা অকৃত্রিম বলিয়া জানিবে। 
যে সকল দেশ গজমুক্তার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ, তাহা পূর্বেবে বলা হইয়াছে 
ত্রিপুরা পর্ববতজাত গজেও মুক্তা জন্মিয়া থাকে। তথাকার উৎপন্ন গজমুক্তা 
প্রত্যেকটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকারবিশিষ্ট দেখা যায়; তদ্দেশে স্ুগোল মুক্তা নিতান্ত 
ছুলভ, এবং তাহা সচরাচর পাওয়া যায় না। 
গজমুক্তার উৎ্কৃষট-অপকৃষ্টতা ও দোষ-গুণ নিরূপণ, মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি 
বিষয়ে বলিবার অনেক কথা আছে, এস্থলে তাহার সম্যক আলোচন! করিবার স্থবিধা 
ঘটিল না। ভাবপ্রকাশ, রাজবল্লভ, যুক্তিকল্পতরু, বৃহত্সংহিতা, শুক্রনীতি, 
গরুড় পুরাণ, অযনিপুর!ণ, মতস্যপুরাণ ও অন্তরার প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে মুক্তা সম্বন্ধীয় 


বিবরণ পাওয়া যাইবে । 
হসীর উপকারিত! । 


হস্তীরদ্বারা মনুষ্যের অশেষ উপকার সাধিত হইয়া! থাকে । প্রাচীন কালে 
হস্তী যুদ্ধকার্ধ্ে ব্যবহৃত হইত। বর্তমান আগ্রেয়াস্্র বাহুল্যেরযুগে গজারোহী যোদ্ধার 
বিপদাশঙ্কা অধিক বলিয়া, হস্তীদ্বারা যুদ্ধপ্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু 
ুদ্ধের প্রয়োজনীয় বস্ত্র বহনাদি কার্ধযে এখনও স্থলবিশেষে হস্তী ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। পার্বত্য অরণ্য হইতে স্বৃৎ কাষ্ঠখণ্ড টানিয়া নেওয়া এবং বন্তুজাত ও 
মনুষ্য বহনাদি কার্য হস্তীদ্বারা সর্বদাই সাধিত হইতেছে। শিকার কার্যে হস্তী 


লহর] মধা-মপি। ২৫১ 


প্রধান অবলম্বন। পালিত হস্তীর সাহাষ্য ব্যতীত বন্য হস্তী ধৃত ও প্রথমাবন্থয় 
রক্ষণাবেক্ষণ কর! অসম্ভব । উত্সঝাদি উপলক্ষে হস্তী শোভাযাত্রার প্রধান অঙ্গ । 
অনেকে নানাবিধ কার্য্য সম্পাদন জন্য হস্তী ভাড়া প্রদান ছারা বিস্তর অর্থ উপার্জন 
করিয়া থকে। এতদ্বাতীত হস্তীদ্বারা মনুষ্য সমাজের কত প্রকারে কত 
উপকার সাধিত হইতেছে, তাহ বলিয়া শেষ করা যায় না। 

পালিত হস্তী প্রায় সমস্তই' অরণ্য হইতে ধৃত হইতেছে । সচরাচর পালিত 
হস্তীর বাচ্চা জন্মিতে দেখা যায় না। এই কারণে অনেকের বিশ্বাস, হস্তী পালন 
করিলে কখনও তাহার বাচ্চা হয় না; এই বিশ্বাস সমূলক নহে। পালিত হস্তীকে 
সর্ববদা মুক্তাবস্থ'য় জঙ্গলে চরিতে দিলে, তাহার বাচ্চা জন্মিয়া থাকে । ত্রিপুর রাজ্যে 
সচরাটরই পালিতাবস্থায় হস্তিনীকে বাচ্চা প্রসব করিতে দেখা যায়। কোন কোন 
হস্তিনী একাধিকবার সম্তান প্রসব করিতেছে । 


হুস্তী ধৃত। 


পালিত হস্তীর ব।চ্চা জন্মিলেও তাহার সংখ্যা অধিক নহে, স্ৃতরাং তথ্থারা 
মনুষ্য সমাজের অভাব মোচন হইতে পারে না। পালিত হস্তীর অধিকাংশই 
অরণ্যজাত, তাহা ধৃত করিয়া পোষ মানাইয়! ব্যবহারে আনিতে হয়। 

হস্তী ধূত করিবার প্রণালী সকল দেশে এক রকম ণহে। আবার কোন 
দেশেই সকল সময় এক প্রণালী অনুস্থত হয় না, কার্য্য দক্ষতা ও বন্ছদর্শিতার ফলে 
ক্রমশঃ স্থুবিধাজনক নিয়ম অবলম্থিত হইতেছে। তাহার ফলে পূর্বব নিয়ম আংশিক 
পরিবন্তিত হওয়া অনিবার্য । আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সম্রাট আকবরের সময় হস্তী 
ধৃত করিবার চারি প্রকার প্রণালী প্রচলিত থাকিবার বিবরণ পাওয়া যায়। বর্তমান 
কালে এ দেশে সেই সকল প্রণালী বিলুপ্ত হইয়াছে। 

অধুনা খেদা” প্রণালী হস্তী ধুঁত করিবার প্রধান উপার়। হস্তীযুখকে 
খেদাইয়া আনিয়া আবদ্ধ করা হয় বলিয়া এই প্রণালী “খেদা, নামে অভিহিত 
হইয়াছে। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও আসাম অঞ্চলে খেদা ছুই প্রণালীতে হইয়া থাকে ; 
প্রধান প্রণলীর নাম -“মেলা-খেদা? ;. দ্বিতীয় প্রণালীকে বাংড়ি খেদা” বলে। 
এতদ্ধ্যতীত ফীশী, পরতাল! ও ফাঁদদ্বারাও হস্তী ধৃত করা হয়। এই সকল উপায়ের 
কার্্যপ্রণালী সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করা বাইতেছে। 


মেল। খেদা। 


ব্রিপুব রাজ্যে প্রচলিত নিয়মানুসারে মেলা খেদা দ্বার! হস্তী ধৃত করিতে 

ধেদার কর্মচারীর ননকল্লে আড়াইশত লোকের প্রয়োজন হয়। তদপেক্ষা অধিক 
প্রকার ও সংখ্যা। লোক লইলে কার্ধ্যের বিশে স্থৃবিধা ঘটিয়া থাকে) তাহাদের 
মধ্যে পাঞ্জালী, মাঝি, সরদার, কুলি বা গড়ুয়া প্রধানতঃ এই কয়টা শ্রেণী থুকে। 


২৫২ রাজমালা । [তৃতীয় 


ই-দের সকলের উপরে যে ব্যক্তি কার্ধ্য করে, ত্রিপুর রাজে;র উত্তর অঞ্চলে তাহারা 
“মোক্তার” ও দক্ষিণ অঞ্চলে 'জমাদার' নামে অভিহিত হয়। সাধারণতঃ একজন 
জমাদার বা যোক্ত।র, ১০ জন মাঝি, ১ জন সরদার, ১ জন হিসাব রঞ্চক ও ১ জন 
মৌলবী নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেক মাঝির অধীনে বিশজন হইতে ত্রিশজন পর্য্স্ত 
কুলিবা গড়ুয়া খাকে, এবং সরদারের অধীনে ১০ জন সিপ|হী রাখা হয়। প্রত্যেক 
খেদায় একজন ডাক্তার নিযুক্ত থাকে । ত্রিপুর রাজ্যের উত্তর অঞ্চলস্থ শ্রীহট জেলা 
বাসী এবং দক্ষিণ প্রান্তশ্থিত চট্টগ্রাম নিবাসী মুসলমানগণ খেদার কার্ধ্যে সুনিপুণ বিধায় 
সাধারণতঃ তাহাদের দ্বারাই কাধ্য নির্ববহিত হয়। রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ কৈলাসহর 
বিভাগেও এই কার্যের লোক পাওয়া যায়। 


খেদার কার্যে যে দকল লোক লওয়া হয়, অনেকস্থলে তাহাদিগকে তিন 
মাসের বেতন অগ্রিম প্রদান করিতে হয়। তিন ম!সের মধ্যে 
কণ্মচারী নিয়েগ। ৫ 
খেদার কাধ্য শেষ হইলে তাহাদিগকে আর বেতন দিতে হয় না, 
বেতন ব্যতীত আহার্য সামগ্রী প্রদান করিতে হয়। তিন মাসের নৃযুন সময়ে খেদার 
কার্ধ্য শেষ হইলে, কর্মচারিগণ অগ্রিম গৃহীত অতিরিক্ত টাকা প্রত্যর্পণ করিতে 
বাধ্য নে । কিন্তু তিন মাসের অধিক সময় কার্ধ্য করাইলে, অতিরিক্ত কালের জন্য 
নির্দিউ হারে বেতন দিতে হয়। প্রত্যেক মাঝিকে একরারনামায় আবদ্ধ রাখিয়া 
টকা প্রদান কর! হয়। 
লোক নিযুক্তের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আহারোপযোগী রসদ সংগ্রহ করিয়! 
খেদার প্রয়োজনীয় কোনও স্থবিধাজনক স্থানে মজুদ রাখিতে হয়। চাউল, ডাল, 
বন্তসংগ্রহ। . তৈল, লবণ, হরিদ্রা, মরিচ, পলাওু, রম্থন, তামাক, রাবগুড় ও 
শুক্ষ মতস্য-_সাধারণতঃ এই সকল বস্তব সংগ্রহ করিতে হয়। এতদ্যতীত কোন 
কোন সময় প্রত্যেক মাঝিকে লোহার কড়াই ও ঝাল্তি প্রদান করিতে হয়, কা্যান্তে 
বিদায় হইবার সময় কর্ম্মচারিগণ তাহা ফিরাইয়! দেয়। রসদ সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে 
খেদার কার্যযোপযোগী দও, কুড়াল, খন্তা ও কোদাল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ 
করিতে হয়। 
পর্ববান্ত ১০ জন মাঝির মধ্যে একজনের উপাধি “ঝাপমাবি”। কোঠেন 
ঝাপমাকিও ঝাপ (দরজা) সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য ইহার করণীয়। ইহার 
পাঞ্জালী। অধীনে যে সকল লোক নিযুক্ত থাকে তাহাদিগকে প্পাঞ্জালী” বলে। 
ইহারাই সর্বাগ্রে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, হস্তীর গতিবিধির সন্ধান নিয়! থাকে। 
হস্তী যুখের পাঁজাল অনুসন্ধানকারী বলিয়।ই ইহারা 'পার্জালী” আখ্যা লাভ করিয়াছে। 
সরদারের অধীনস্থ সিপাহিগণ বন্দুকধারী । প্রত্যেক মাঝির অধীনস্থ গড়যা- 
গণের তন্বাবধান জন্য এক একজন সিপাহী নিযুক্ত থাকে । কোন 


সরদার ও সিপাহি। 
মাঝি বা তাহাদের অধীনস্থ গড়ুয়া পলাইয়া না যায়, কার্যে 


লহর ] মধ্যমণি । ২৫৩ 


অবহেলা ন! করে, রাত্রিতে নিদ্রিত হইয়া না পড়ে এবং হস্তী পাতবেড় ভেদ করি 
চলিয়া না যায়, তাহা দেখা সিপাহিগণের প্রধান কাধ্য। হস্তী বাহির হইয়া যাইতে 
উদ্ভত হইলে সিপাহিগণ বন্দুকের সাহায্যে তাহাদের গতি রোধ করে। 

খেদার সমস্ত কর্মচারী সংগৃহীত হইলে, ভাহাদিগের নাম, পিতার নাম, 
বাসস্থান ইত্য!দি বিবরণ (প্রত্যেক মাঝি ব! সরদারের আধীনস্থ 
লোকের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া ) রেজিষ্টরী ভুক্ত কর! হয়। এই 
সময় মাঝিগণের ক্রমিক নম্বর নিদ্ধীরিত হইয়া থাকে । অতঃপর ৭ দিবসের 
অথব। ১০ দিবসের উপযোগী রসদ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হর। সেই রসদ 
ফুরাইবার পূর্বেই পরবর্তী প্রতি সপ্তাহের রসদ নিদিষ্ট গুদাম হইতে খেদা স্থানে 
প্রেরণ করিতে হয়। খেদার কর্ম্াচারীবর্গ মিলিয়া দেবোদেেশে একটা “সিন্লি” করিয়া 
নেমাজ পড়ে । তৎপর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উপবেশন পুর্ববক সিন্সি গ্রহণ করে। কোন 
কোন সময় বকড়ি জবাই করিয়া, কোন সময় বা গুড় ও জল দার! পরমন্ন রন্ধন 
করিয়া সিন্নি করা হয়। 


পর্বতে যাত্র। । 


প্রত্যেক গড়,ুয়ার দুইটা টুকড়ি ও এক এক খানা ভাড়-বীঁশ থাকে। তাহারা 
রসদের জিনিষ, নিজ নিজ বন্ত্র ও বিছানা এবং বাসনপত্র টুকড়িতে পুরিয়া ভাড়-বাঁশের 
সাহায্যে স্বন্ধে বহন করে। পরে জমাদার বা মেক্তারের আদেশানুসারে প্রত্যেক 
মাঝি তদধীনস্থ গড়ুয়াগণসহ নম্বর অনুসারে পর পর ভবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়! চলিতে 
থাকে। তাহাদের এই অভিযান দর্শন করিলে যুদ্ধযাত্রার কথা স্বতঃই হৃদয়ে উদিত 
হয়। একৃত পক্ষে সৈনিক বিভাগের নিয়ম প্রণালীর সহিত খেদার কার্ধো 
কিয়ৎ পরিমাণে সাদৃশ্য আছে। 

এই দল-বলকে সাধারণতঃ “বহর” বলা হয়। যেস্থানে হস্তী থ|কিবাঁর 
সন্তাবনা, তাহার এক কি দুই মাইল দূরবর্তী স্থানে তাহারা ছাউনী করিয়া হস্তীর 
সংবাদ পাইবার অপেক্ষায় থাকে । এই সময় সাধারণতঃ পার্বত্য পল্লীর সন্নিকটে 
অথবা উপত্যকা ভূমিতে, পাতার ছাউনী ও বেড়াদ্ারা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
কুটার নির্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থান করে। 


পাঞ্জালীর কাধ্য। 


জন-বহর পর্ববতে আরোহণ করিবার পূর্বেব অথবা তৎ সমসাময়িক কালে 
হস্তীর অনুসন্ধানের নিমিত্ত পাঞ্জালিগণ জঙ্গলে প্রবেশ করে। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দলে বিভক্ত হুইয়া নানারিকে গমন করিয়া থাকে । একদল অন্য দলের সন্ধান 
লইবার সুবিধার নিমিত্ত, তাহারা যে পথে যায়, সেই পথের দক্ষিণ পার্খ হইতে 
বৃক্ষশাখার ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অগ্রভাগ কর্তন করিয়া খাম পার্থ দুরে দুরে বিছাইয়া যায়। 
তাহারা যেদ্িক হইতে আসিয়াছে, শাখার অগ্রভাগ সেই দিকে এবং যে দিকে 


২৫৪ রাজমালা। ... ভূতীয় 


বইতেছে, কর্তিত ভাগ (গোড়া) সেই দিকে রাখিয়া স্থাপন করিয়া যায়। 
পশ্চাদনুসরণকারিগণ সেই চিহ্ু ধরিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া! থাকে । 

এই সময় তাহাদিগকে অতি সন্তর্পণে চলা-ফিরা করিতে হয়। জঙ্গল নাড়িয়া 
চলা, উচ্চরবে কথা বলা বা ডাকাডাকি করা নিষিদ্ধ। মুলি বাঁশের চু্গদ্বারা নির্মিত 
বশীর সাঙ্কেতিক শব্দ কর! হর মাত্র। হস্তীষুখ কোন ক্রমে তাহাদের গতিবিধির 
টের পাইলে, ক্রুতগমনে স্থানান্তরে চলিয়া বায়। হাতীর দলের সন্ধান পাইলে 
পাঞ্জালিগণ সঙ্গেপনে পশ্চ।দন্ুসরণ করে । যতদিন হস্তীগুলি একস্থানে স্থির না হয়, 
তত দিন গাঞ্জালিগণ পেছন ছাড়ে না। সমস্ত দিন জঙ্গলে থাকিয়া হস্তীর গতিবিধি 
লক্ষ্য করে, রাজ্িতে নিকটবর্তী কোনও পার্বত্য পল্লীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে । 
নিকটে লোকালয় ন। থাকিলে, বৃক্ষারূঢ হইয়। রাত্রি যাপন করিতে হয়। 

যে স্থানে অধিককাল আহারেপযোগী খা্ঘ বস্তু আছে, নিবিড় অরণ্য।চ্ছাদিত 
থাকায় যে স্থান স্বভ/বতঃই স্শীতল এবং যেখানে পার্বত্য ছড়। প্রবাহিত হইতেছে, 
হ্তী-মুথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইরাই কিরদ্দিবসের নিমিত্ত সেইস্থানে অবস্থান করে। এরূপ" 
স্থানে হস্তীগুলি পৌঁছিলে, পাঞ্জালিগণ তাহার চতুদ্দিক ঘুরিয়া স্থানীয় অবস্থা 
পর্যবেক্ষণ করে। যদি বুঝা! যায়, সেই স্থানে শীত্র আহার্যোর অভাব ঘটিবে না, 
হস্তীর জলপ।ন ও জল কেলির সুবন্দোবস্ত আছে, এবং খেদ।র পক্ষে স্থান্টী সুবিধা 
জনক, তবে পাঞ্জালী দলের দুই তিন ব্যক্তি দ্রুতগতিতে মোক্তার বা জমদারের 
নিকট যাইবা সেই সংবাদ জানায়। .ষে সকল পাঞ্জালী হস্তী-যুখের সঙ্গে থাকে, 
তাহারা অতি সন্তর্পণে জঙ্গল বেড়া ইয়া, কোন স্থান দিয়। বেড় করিলে সুবিধা ঘটিবে 
তাহ! নির্ববাচন করে, এবং ক্ষুত্ ক্ষুদ্র বৃক্ষশাখ! কর্তন করিয়া গন্তব্য পথের চ্হ্ 
রাখে। 

পাত বেড়। 

পাঞ্জালী সংবাদ প্রদান করা মাত্র জমাদার বা মোক্তার, জঙ্গলে প্রবেশ 
করিবার নিমিত্ত স্বীয় দলের প্রতি আদেশ করেন। এই আদেশ অবগত হওয়। মাত্র 
অবিলম্বে সকলকে প্রস্তুত হইতে হয় ; এমন কি; রন্ধিত অন্ন ভক্ষণেরও সময় দেওয়া 
হয় না। দশ পনর মিনিটের মধ্যে সমস্ত গুছাইয়া সকলেই ভার ন্কন্ধে লইয়া দড়ায়। 
তখন মাঝিগণের ক্রমিক নম্বর অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ডাকা হয়। তদনুসারে 
১নং মাঝিও তাহার অধীনস্থ গড়ুয়াগণ একের পেছনে অন্ত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাড়ায়, 
তাহার পেছনে ২ নং মাঝি ও তাহার অধীনস্থ লোক, তাহার পেছনে ৩ নং হইতে 
১০ নং পর্য্যন্ত মাঝিগণ পরপর ভাবে ড়া । এই ভাবে সুদীর্ঘ একটা মনুষ্য শ্রেণী 
গঠিত হয়। এই শ্রেণীর সর্বাগ্রে, জঙ্গল হইতে প্রত্যাগত পাঞ্জালিগণ পথ প্রাদর্শক- : 
রূপে গমন করে। এক এক মাঝির দলবলের পেছনে এক একজন সিপাহী থাকে । 


তৃতীয় লহর-__১৫৫পুষ্ঠা | 

















হস্তী খেদার পাতবেড় 


লহর] মধ্মণি। _২৫৫ 


৮৮ 


এই অভিযান কালে কথা বলা বা কোনরূপ শব্দ করা নিষিদ্ধ । “কহ এই 
নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ততক্ষণাৎ তাহাকে বেত্রাঘাত দণ্ড ভোগ করিতে হয়। 

কোন্‌ স্থান হইতে পাতবেড় আরম্ত হইবে, পাঞ্জালিগণ পূর্বেই তাহা নির্দেশ 
করিয়া রাখে । জন-বহর সেই স্থানে পোৌঁছিলে, পূর্ব শৃঙ্খলা স্থির রাখিয়া সকলেই 
দাড়াইয়া বায় । 

ডাইন ও বাম, ছুই দিক দিয়া লোক যাইয়া হস্তী বেড় করে। এই সময় 
জমাদার অগ্রবস্তী হইয়া, রেজিস্টরী অনুসারে মাঝিগণের নাম ড/কিয়া বলেন, 
“১ নং মাঝি ডাইনদিকে”_-ি নং মাঝি বামদিকে” ইত্যাদি । তদনুসারে ১ নং 
মাবি তাহার দ্লবলসহ দক্ষিণদিকে এবং ২ নং মাঝি তাহার অধীনস্থ লোকসহ 
ব|ম্দিকে রওয়ানা হয় । দক্ষিণদিকে ১নং মাঝির পেছনে ৩ নং মাঝি, ঝমদিকে 
২ নং মাঝির পেছনে ৪ নং মাঝি, একূ্‌পভাবে ১০ নং মাঝি পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে চলিয়া 
থাকে । তাহাদের পথপ্রদর্শক ছুইজন পাগ্তালী দুই দলের অগ্রবন্তী হয়। এই 
_ সময় যে প্রণালীতে লোক চালান হয়, তাহ সঙ্গীয় চিত্রে প্রদর্শিত হইল | 

পাতবেড় কালে চিত্রের (১) চিহ্রিত স্থান হইতে ডাইন ও বাম ছুইদিকে লোক 
প্রেরিত হয়, (২) চিহ্িত স্থানে যাইয়। উভয় দিগের অগ্রবর্তী পাঞ্জালী মিলিত হইলে 
বুঝা গেল; বেড় শেষ হুইয়াছে। ঢুই দিকেই লে।ক যাইবার সময়, পাঞ্জ।লীর ইঙ্গিতানু- 
সারে কিছু দুরে দূরে যইয়। ছুইজন করিয়া লোক দীড়াইয়৷ যায়। এইভাবে বেষ্টনী 
রেখার সকল অংশেই লেক থাকে, স্তৃতরাং হস্তীযুখ লোকের বেড়ের ভিতর পতিত 
হয়। এই বেড়কে “পাতবেড়” বলে। 

পাতবেড়ে ছুইদিকে লোক প্রোরণ কালে সকলকেই নিঃশব্দে এবং অতি সন্তর্পণে 
চলিতে হর) এতগুলি লোক এরূপ সতর্কতার সহিত জঙ্গলে প্রবেশ করে যে, 
শুষ্ক পত্রের মন্ম্মর শব্দও বড় বেশী হয় না। উভয়দিকের পার্জালী পশ্চাদস্তী লোকসহ 
(২) চিন্তিত স্থানে মিলিত হওয়া মাত্র তাহারা উল্ল/সভরে “আল! আল্লা” ধ্বনি করিয়া 
উঠে, তখন চত্ুদ্দিক হইতে বেড়স্থিত সকলেই উচ্চরবে আল্লার নাম উচ্চারণ করে । 
অকম্মাৎ চারিদিকে ভীষণ চীৎকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া হস্তী-যুথ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া 
বেড়ের ভিতরে ছুটাছুটি করিতে থাকে । তাহাদের পায়ের দাপটে ও জঙ্গল নাড়াঁর 
মর্সর্‌ শব্দে এক গভীর রবের সৃষ্টি হয়। কিয়কাল ইতন্ততঃ ছুটাছুটি করিবার 
পরে স্মস্ত হস্ত্রী ভীত ভাবে একস্থানে জড় হইয়। যায়৷ 

বেড় মিলিবার পরে ফাঁড়ি বা ঢালা কাটিবার কার্য আরস্ত হয়। যে পথে 

বেড়ের লোকগণ জঙ্গলে প্রবেশ করে, সেই সীমারেখার জঙ্গল কাটিয়। চতুদ্দিকে 
২০।২৫ হাত প্রশস্ত এক ফাড়ি পথ প্রস্তত করা হয়। এই কার্যে অধিক বিলম্ব হয় না। 
প্রত্যেকের হস্তে দাও ও কুঠার থাকে, এবং সকলেই অ।পন আপন সম্মুখস্থ স্থানের 
জঙ্গল কাটিয়া পথ করে। ফাড়ি রাস্তায় ছড়া পড়িলে, বনজাত বৃক্ষদ্ধারা ততক্ষণ।ৎ 

৩৩ 








২৫৬ রাঁজমাল৷ | [ তৃতীয় 


পুল উ্ুত করা হয়। উচ্চ টিলা অতিক্রম করিতে হইলে, তাহার ছুইদিকে মই 
বাঁধিয়া আরোহণ ও অবরোহণের সুবিধা করা হয় । 

ফাড়িক।ট! শেষ হইলে, জঙ্গল হইতে বৃক্ষ, লতা ও খড় সংগ্রহ করিয়া কিছু দুরে 
দুরে মাঝি ও গড়ুয়।গণের অবস্থান জন্য বাচাড়ি ঘর প্রস্তুত করা হয়, এবং প্রত্যেক 
ঘরে লেক বসিয়। যার, এই ঘরকে “পাতা” বলে। প্রতি ঘরে দিনের বেলায় 
একজন ও রাক্রিতে দুইজন করিয়া! লোক থাকে । হস্তী ফাড়ি-পথ অতিক্রম করিয়! 
বেড় হইতে বাহির হইয়! যাইতে চাহিলে বাধা প্রদান করাই ইহাদের কার্ধ্য | প্রত্যেক 
গুহের সম্মুখে বৃহৎ অগ্নির ধুনি জ্বালান হয়। আগুণ দেখিলে হস্তী এবং ব্যাত্রাদি 
হিং জন্তুগণ ভয়ে নিকটে আসে না। কোন সময় হস্তী বেড়ের বাহিরে যাইতে উদ্ভত 
হইলে, গড়ুয়/গণ, উল্কা জ্বালাইরা এবং কোলাহল করিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেয়। 
মুলিবাশ ছার! এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়৷ তদ্দারা অথবা ছোট দুই খণ্ড বাঁশের 
পরস্পর আঘাতদ্বার ঠক্‌ ঠক্‌* শব্দ করাহয় । সেইশব্দ হস্তীর পক্ষে নিতান্তই 
ভীতিপ্রদ। যেস্থলে এই সকল উপায়ে হস্তীর গতিরোধ করা অসম্ভব হয়, সেইস্থলে 
বন্দুক ব্যবহৃত হইয়া থাকে৷ এক একজন সিপাহী এক একমাঝির অধীনস্থ লেক 
দিকের তশ্বাবধান করিবার কথা পুর্বেবই বলা হইয়াছে; তাহারা আপন আপন এলাকা 
খণ্ডে ঘুরিয়া পাহাড়া দের এবং প্রয়োজন স্থলে বন্দুক ব্যবহার করে। বিশেষ 
প্রয়েজন ব্যতীত বন্দুকের আওয়াজ করা নিষিদ্ধ ; কারণ, বন্দুকের শব্দ শুনিতে 
শুনিতে অভ্যস্ত হইয়। পড়িলে হস্তীগণ আর সেই শব্দকে ভয় করে না, তদ্দরুণ পরবন্ঠী 
কাজের বিশেষ অস্থুবিধ ঘটিয়া থাকে । প্রশস্ত নদী পাতবেড়ের ভিতরে ফেলিতে 
হইলে, নৌকা! বা ভেলাদ্বার! নদী গর্তে পাহাড়! বসান হর । নতুবা নদীর ভিতর দিয়া 
হস্তী বাহির হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে । 

রাত্রিতে প্রত্যেক পাতাঘরে ছুইজন লোক থাকে, পালাক্রমে তাহাদের 
একজন জাগ্রত থকে, একজন ঘুমার ; ছুইজন এক কালীন নিদ্রিত হইলে; সেই স্থান 
দিরা হজ্তী বাহির হইয়। যাইবার আশঙ্কা থাকে, এজন্য সমস্ত রাত্রি পাত বেড়ে 
রৌদ ফিরিয়া তাহাদিগকে জাগ্রত রাখিতে হয়। অনেক সময়, মোক্তার বা 
জমাদারের ক্যাম্প হইতে কোন একটা বস্তু একটা পাতার লোকের হাতে দিয়া 
আদেশ করা হয়, ইহা! সমগ্র বেড় ঘুড়াইয়া আনিতে হইবে । যে লোকের হস্তে 
বস্তুটা প্রদান কর! হয়, সে তাহার পার্শ্ববর্তী পাতার লোকের হস্তে তাহা পৌছাইয়! 
দের। এরূপ ভাবে ক্রমান্বয়ে একে অন্ডের হস্তে প্রদান করায় বস্তটা সমস্ত বেড় 
ঘুড়িয়। অল্লকীলের মধ্যেই মোক্তার বা জমাদারের হস্তে আইসে ৷ তখন বুঝা ঘায়, 
বেড়ের সকলেই জাগ্রত আছে। মধ্যবর্তী কোন পাতার লোক উক্ত বস্তু লইয়া 
নিদ্রতিভূত হইলে, বস্তুটা আটক হইয়া যায়। তখন কে ঘুমাইল, অনুসন্ধান জন্য 
লাক বাতির হয । পাতার সকল (লাক এককালীন নিদ্রিত হওরা! গুরুতর 





লাজনমাল| ছু তৃতীর লহর--১৫৬ পুষ্গা। 





পাতবেড় রক্ষার প্রণালী 


লহর] মধ্যমণি । ২৫৭ 


সি 


অপরাধের কার্য এবং তজ্জন্য কঠোর প্রহার দণ্ডভোগ করিতে হয় ; সেই দণ্ড প্রদানে 
মুহূর্তকাল বিলম্ব ঘটে না। 
পাতবেড়ের পরিধি অনেক সময় 81৫ মাইল পর্ধ্যস্ত হইয়া থাকে । এই 
পরিধির মধ্যে হস্তীষুখ ইচ্ছানুরূপ চলা ফিরা করে। তাহারা ইতস্ততঃ বেড়াইয়া 
আহার করে, ছড়ার জলে স্নান করে। তাহারা যে বিপদাপন্ন, তাহা বড় একটা! 
বুঝিতে পারে না। আসন্ন প্রসবা হস্তিনী বেড়ে পড়িলে, অনেক সময় বেড়ের 
ভিতরেই প্রসব করিরা থাকে । অনেক স্থলে এরূপ ভাবে ১২০ দিন পর্য্যন্ত 
'হুস্তী পাতবেড়ে রাখিতে হয় । অধিক কাল বেড়ে রাখিলে হস্তীগুলি আবদ্ধবস্থায় 
থাকিয়া থাকিয়া চঞ্চল হইয়! উঠে, এবং আহার্ধ্য বস্তু ফুরাইয়া আমিলে তাহাদিগকে 
বেড়ে রাখ। কষ্টসাধ্য হইর়! ঈড়ায় ; স্থৃতরাং পাতবেড় হওয়।র পর যত শীন্র পরবর্তী 
কাধ্য সম্পাদন করা বাইতে পারে, ততই শুভ ফল লাভের আশা কর! 
যায়। 
পাতবেড়ের সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে খেদার কার্ধ্য আরন্ত হয়, এবং এই 
কার্যের সফল সম্পূর্ণরূপে পাগ্তালিগণের কৃতকার্যের উপর নির্ভর করে। তাহাদের 
ক্রুটী প্রযুক্ত অনেক সময় পাতবেড় উপলক্ষেই খেদার কার্ধ্য পণ্ড হইতে দেখা যায়। 
তাহারা যদি পাতবেড়ের পার্্বে অঙ্কিত চিত্রের (১) চিহ্নিত কেন্দ্র হইতে ডাইন ও 
বাম দিকে থাইয়া শেষ মাথা ( চিত্রের ২ চিহিত স্থান ) মিলাইয়া না উঠিতে 
পারে, তবে পার্থ অক্কিত রেখানুরূপ বেড়ের সীমারেখার এক মাথা ভিতারে প্রবিষ্ট 
হয় ও অপর মাথা বাহির হইয়! পড়ে । অর্থাৎ (১) চিত্রিত কেন্দ্র 
(২) হইতে দুই দিকে প্রেরিত লোক (২) চিহ্িত কেন্দ্রে যাইয়া মিলিত 
হইতে পারে না। তদ্দরুণ উভয় মাথার মধ্য ভাগে ঘের্কাক 
থাকে, সেই ফাঁক দিয়া হস্তীযুথ বেড় হইতে বাহির হইয়া যায়। 
৯২ ্ণ অনেক সময় আবার এক দলভুক্ত হস্তীর কতক বেড়ের ভিতরে 
১) এবং কতক বাহিরে পতিত হয়। এরূপ অবস্থায় ভিতরের 
হস্তীগুলি বাহিরের হস্তীর সহিত মিলিত হইবার নিমিস্ত সর্ববদাই চেষ্টিত থাকে 
এবং পাতবেড রক্ষা করা কঠিন হইরা দ্বীড়ায়। বাহিরের হস্তী দলও উহাদিগকে 
ছাড়িয়া অধিক দুরে যায় না, পাতবেড়ের কাছে কাছে চরিয়া বেড়ায়, এবং উভয় 
দলে ডাকাডাকি করিয়া, মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করে । তদ্দরুণ বেড়ের 
অভ্যন্তরস্থ হস্তীগণ অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠে। অনেক সময় আবার সমগ্র 
হস্তীর পাল বেড়ের বাহিরে পতিত হওরা়, পাতবেড় নিক্ষল হয়। 
দুইটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল এক বেড়ে পতিত হইতেও দেখা যায়। তাহারা এক 
বেড়ের ভিতরে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে চলাফিরা করে, একত্র মিলিত হয় না ; ধৃত হইবার 
কালেও প্রারই এক সঙ্গে ধরা পড়ে না। 





২৫৮ রাজমালা ৷ [ তৃতীয় 
কোঠ বা গড় নিন্দাথ। 


হস্তী আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত বৃক্ষাদি দ্বারা একটা সুদৃঢ় খোয়াড় প্রস্তুত করা 
হয়। প্রাদেশিক ভাষায় তাহাকে কোঠ বা গড় বলে। 

পাতবেড়ের কাধ্য শেষ হওয়ার পর, কোঠ প্রাস্তুতের স্থান নির্ববাচন কর! হয় ; 
এই কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন । বেড়ের ভিতরে কোন্‌ কোন্‌ স্থানে 
হস্তী-দোয়ালের (যাতায়াতের রাস্তার) অংশ পতিত হইয়াছে, সেই দোয়লে সর্বদা 
যাতায়াতের চিহ্ব আছে কি না, হস্তীকে তাড়। করিলে কোন্দিকে ধাবমান হইবার 
সম্ভাবনা অধিক, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া কোঠের স্থান নির্ববাচন করিতে হয়। 
এক বা একাধিক দোয়ালের উপর কোঠ নিশ্মাণ করাই বিধেয় ; কারণ হস্তীগণ 
যে পথে সর্বদা গমনাগমন করে, তাড়া পাইলে সেই পথেই পলায়ন করিতে চাহে! 
সুতরাং দেয়ালের উপর কে!ঠ প্রস্তুত করা হইলে হস্তী সহজে কোঠে প্রবিষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা থাকে । এই স্থান পাতবেড়ের অভ্যন্তরে এক পার্খে নির্বাচিত হয়-_ 
বেড়ের বাহিরে নহে। 

কোঠের স্থান নির্বাচিত হইলে, চতুদ্দিক হইতে বৃক্ষ কর্তন করিয়া, সেই 
স্থানে সংগ্রহ করা হয়। পতবেড়ের বাহির হইতে বুক্ষ আহরণ করা৷ বিধেয়, বেড়ের 
ভিতরে বৃক্ষ কর্তন করা নিষিদ্ধ, তদ্দারা হস্তীর ভীতি উৎপাদনের আশঙ্কা থাকে। 
এই সময়, দিনের বেলা প।তবেড়ের প্রত্যেক পাতায় এক একজন লোক রাখিয়া অন্য 
সকলকে কোণ প্রস্তুতের কার্ধ্ে ব্যাপৃত করা হয়। দিবা ভাগে হস্তীগুলি বেড়ের 
মধ্য ভাগে গভীর অরণ্যে বিচরণ করে, বেড় অতিক্রম করিতে চেটিত হয় না, সুতরাং 
প্রত্যেক পাতায় একজন লোক রাখিলেই চলে। নিয়োজিত লোকগণ সমস্ত দিন 
কোঠের কার্ধা করিয়া, সন্ধ্যার সময় আপন আপন পাতায় ফিরিয়া যায়, এবং রাত্রিতে 
নিয়মানুসারে পাতবেড়ে পাহাড়া দিয়া থাকে । 


পাতবেড়ে পতিত হস্তার আন্ুমাণিক সংখ্যা বিবেচনায় কোঠ অপেক্ষাকৃত 
ছেট বা বড় করা হয়। প্রাচীন প্রথানুসারে বুত্তাকারে এবং গবর্ণমেন্টের খেদা 
স্বপারিপ্টেণ্ডে্ট সেপ্ডার্সন্‌ সাহেবের মতানুষায়ী অঙ্ট কোণ আকারে কোঠ প্রস্তুত 
করা হয়। যতজন মাঝি নিযুক্ত থাকে, কোঠের পরিধিকে তত সমান ভাগে বিভক্ত 
করিয়া এক এক ভাগ এক এক মাঝির জিন্বা কর! হয়। তাহারা আপন অধীনস্থ 
লোকজন লইয়া স্বীয় স্বীয় অংশের সম্যক কার্ধা সম্পাদন করিয়া থাকে । এই ভাবে 
সকলের সমবেত চেষ্টায় কোঠ নির্মিত হয়। 

সরল এবং স্থুদৃঢ বুক্ষ খণ্ড সমূহ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ঘন ঘন প্রোথিত করিয়া 
কোঠ প্রস্তুত করা হয়। এই সকল বৃক্ষ পণ্ডের অন্যুন ৩)৪ ফুট পরিমিত অংশ 
ভূগন্তে প্রোথিত হয় এবং সুত্তিকার উপরে অন্ততঃ ১০ ফুট পরিমাণ উচ্চ থাকে । 


ীজন্মালা লু তুতীয় লহর--৯৫৮ পুষ্ঠা। 
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হস্তী আবদ্ধ কীরিবার কোঠ বাঁ গড় । 


লহর ] মধ্য-মণি। ২৫৯ 


ইহার পর বুক্ষখণ্ড দ্বারা ঘন ঘন লাইন বাঁধা হয়। পূর্ববতজাত উদ।ল বা৷ উজাল 
বৃক্ষের ত্বকে পাকান দড়ি দ্বারা বন্ধন কার্য সম্পাদিত হইয়া থকে । উক্ত বৃক্ষের 
ত্বক দ্বার নির্মিত দড়ি, পাটের দড়ি অপেক্ষা কম মজবুত নহে। মে দিকে হস্তী 
থাকে, সেই দিকে একটা মার প্রবেশ ছার রাখিয়া, পূর্বেবাস্তরূপ খৌয়াড় প্রস্তত 
করা হয়। এবং দরজার ছুই পার্খ্ব হইতে, সম্মুখেরদিকে ক্রমবিস্তৃত ভাবে দুইটা 
বাভু প্রসারণ কর! হয়। এই বাুদ্বয়কে “আন্গি” বা “পাইরালা৮ বলে। স্থানের 
অবস্থানুসারে আম্মি দুইটী সময় সময় বহুদুর বিস্তৃত করিতে হয়। অসম্ভব না হইলে 
ইহার শেষ মাথা পার্ববত্য টিলার সহিত সংলগ্ন করাই সুবিধাজনক । 

সেগডারসন্‌ সাহেবের প্রবর্তিত নিয়মানুস|রে কোঠের দরজার উদ্ধ ভাগে 
কগিকলের সাহায্যে একটা ঝাঁপ রাখ৷ হয়, হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হুইলে সেই ঝাঁপ 
ফেলিয়া দরজা বন্ধ করা হইয়। থাকে। সেই ঝাঁপের ভিতর পীঠে কাষ্ঠের গায় . 
তীক্ষ লৌহের পেরেগ্‌ ঘন ঘন প্রোথিত থাকে । তদ্দরুণ ভিতর হইতে জোর্‌. করিয়া 
দরজা ভাঙ্গিবার পক্ষে বাধা ঘটে। রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে এখন এই নিয়মেই কার্ধ্য 
হইতেছে । উত্তর অঞ্চলে ঝ(পের পরিবর্তে তিনটা হুড়কা রাখা হয়। মজবুত বৃক্ষ 
দ্বারা এই হুড়ুকা নির্মিত হইয়। থাকে । হস্ত কোঠে প্রবিষ্ট হইবার পর, লোকে 
হুড়কা টানিয়া দরজা বন্ধ করিরা দেয়। শেষোক্ত প্রণালী বিশেষ আশঙ্কাজনক, এবং 
কোন কোন সময় অসম্ভব হইয়া ঈড়ায়। তথাপি খেদাকারীগণ সেই চির অভ্যস্ত 
নিয়ম পরিবর্তন করিতে চাহেনা। 

কোঠ ঝীধিবার কার্য্য শেষ হইবার পর,পত্র বিশিষ্ট মুলি বাশ এবং তাজা বৃক্ষ 
পত্রার্দির ছাউনী দ্বারা কোঠ ও আন্নির বেড়াগুলি সম্যকরূপে আচ্ছাদিত করা হয় । 
তথায় নূতন কাষ্ঠ প্রোথিত হইয়াছে, কিম্বা খোয়াড় প্রস্তুত করা হইয়াছে, হস্তীযুখ 
তাহা বুঝিতে পারিলে, তাহারা কোঠে প্রবেশ করিতে চাহে না। প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়াও অনেক কোঠে হস্তী প্রবেশ করাইতে অকৃত কার্ধা হওয়ায়, স্থান 
পরিবর্তন ও নুতন কোঠ প্রস্তুতের প্রয়োজন হইয়া থাকে । হস্তীগণ কোঠ নিম্মাণ 
কালের অবস্থ।৷ দর্শন করিলে তাহাদিগকে সেই পথে আর আনা বাইতে পারে না। 
এজন্য কোঠের স্থানে হস্তী যাইতে বাধা প্রদান জন্য রাত্রিতে প্রহরী রাখা হয়। 
দিনেরবেলা কর্মচারীগণের কোলাহল শুনিয়া হস্তী আপনা হইতেই দূরে থাকে। 

কোঠের ভিতরে প্রবেশ দ্বারের স্থান বাদ রাখিয়া অবশিষ্ট স্থানের বেড়ার 
গোড়ায় চতুদ্দিকে ঘুরাইয়! সামান্য পরিমাণ গভীর ও দুই বাতিন হস্ত প্রশস্ত 
পরিখ। খনন করা হয়। তাহা দেখিয়া ভয় প্রযুক্ত হস্তীগণ কোঠ ভাঙ্গিবার চেষ্টায় 
বিরত থাকে । অনেক সময় পরিখা অগ্রাহা করিয়া কোঠ ভাঙ্িয়া বাহির হুইতেও 
চেষ্টিত হয়। এই কারণে যতদুর জস্তর দৃঢ় করিয়া কোঠ বাধা হয়, এবং বাহির পীঠে 
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ধাক! দিয়া গড় ভগ্ন করা হাতীর পক্ষে অসাধ্য হইয়! থাকে। শুদ্ধ খড় ও পত্রাদি 
দ্বার৷ আম্মি বা পাইরালার মুখে (তুলিতে) একটা এবং মধ্যভাগে পর পর ভাবে ছয়টা 
এক পাশের আন্নি হইতে অন্য পাশের আন্মি পর্য্যন্ত আইল প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে 
কেরাচিন তৈল ছড়াইয়া শিক্ত করিয়া রাখা হয়। এই সকল খড়ের আইলকে 
আলা” বলে। অনেক স্থলে এই আলার মধ্যে তুবরী ও বোমা প্রভৃতি আতস 
বাজি গুজিরা দেওয়া হয়। 
হস্তী তাড়াকারীগণের আির মুখ নির্দেশ করিবার স্ুৃবিধার্থ ছুইদিকের 
আনির মাথায় ছুইটা উচ্চ বৃক্ষের শিরে এক একটী পতাকা বাঁধিয়া! দেওয়া হয় । 
কর্মচারীগণ দুরবন্তী গভীর অরণ্য হইতে সেই পতাকা লক্ষ্য করিয়া, তদভিমুখে হস্তী 
তাড়াইয়া আনে । এবং উভয় পতাকার মধ্য দিয়! যাহাতে হস্তীষুখ প্রবিষ্ট হয়, 
তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে। 
কোঠ প্রস্তুতের কার্য্যোপুলক্ষে যে সকল বর চতুর্দিকে পতিত হয় তাহা 
সরাইয়া, .খণিত মুভিকাদি শুক্ক পত্রদ্ধারা আবৃত করা হয়। স্ুলকথা, সেই পথে 
আসিতে অথবা কোঠে প্রবেশ করিতে হস্তীর কোনরূপ সন্দেহের উদ্দ্রেক না হয়, 
তন্রপভাবে সজ্জিত করিতে হয়। 
হম্তী খেদান। ূ 
কোঠ প্রস্তুতের কার্য শেষ হইলে, হস্তী তাড়াইয়৷ কোঠের মধ্যে নেওয়ার 
চেষ্টা কর! হয় ; এই কার্ধযকে “ডাকি? বলে। 
ডাকি" আরম্ত করিবার পূর্বে, প্রত্যেক পাতায় দুইজন লোক নিষুক্ত 
রাখিয়া এবং খুনির আগুন প্রবল ভাবে জালিয়া পাতবেড় দৃট করা হয়। হস্তীদিগকে 
তাড়া করিলে পাতবেড় অতিক্রম করিরা বাহির হইয়া. বাইঝার আশঙ্কা থাকে, এই 
কারণেই পাতবেড় দৃঢ় করা একান্ত কর্তৃব্য । 
অতঃপর সকলে মিলিতভাবে ন্মোজ করে ও সিন্ি গ্রহণ করিয়া থাকে। 
তৎপর পরস্পর যথাযোগ্য অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিয়া একে অন্তের নিকট শেষ 
বিদায় গ্রহণ করে । এই যাঞ্রাই শেষ যাত্রা হওয়া বিচিত্র নহে, এরূপভাবে বিদায় 
এহণ করিবার তাহাই কারণ । এই সময় অনেকে কীদিয়া ফেলে। 


খেদা উপলক্ষিত অন্ান্্য কার্ধ্য।পেক্ষা ডাকির কার্ধ্য নিতান্ত বিপজ্জনক | 
বিশেষে সতর্কতা অবলম্বন না করিলে প্রতি মুহুর্তে হস্তী কর্তৃক নিহত হইবার আশঙ্কা 
খাকে। অনেকের এই কার্যে যাত্রীর সঙ্গেই জীবন যাত্রার শেষ হইতে দেখা যায়। 
মৃত ব্যক্তিগণের শেষ কার্য সম্পাদনোপবোগী জিনিস ও নববস্ত্রাদি রসদের সঙ্গে 
পুর্বেবই সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়। তদ্দারা -সঙ্গীয় মৌলবী মৃতের অস্ত্যেপরিক্রিয়া 
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হস্তী খেদাইয়! কোঠে নেওয়ার দৃশ্য ৷ 
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পাতবেড়ের যে সীমায় কোঠ প্রস্তুত করা হয়, তাহার বিপরীত দিকের 
সীমায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে লোক দণ্ার়মান হয়। তাহাদের সকলেরই হস্তে ছোট ছোট 
দুইখণ্ড বাঁশ থাকে, কাহারও কাহারও হাতে বন্দুক থাকে। এতদ্বাতীত ঢোল, 
কাড়। ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ও বেমা, তুবড়ি প্রভৃতি আতস বাজি সঙ্গে লওয়! হয়। 
তশুপর ইহারা সকলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া, ঢোল ও কাড়া বাঁজাইয়া এবং 
হস্তস্থিত বংশ খগুদয় ঠিক্‌ ঠক্‌” শব্দে বাজাইয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে 
থাকে । এই আকম্মিক সোর গোলে ভীত হইয়া হস্তীষুখ প্রাণভয়ে দৌড়িয়া 
কোঠের দিকে ছুঁটিয়া যায়। 
এই সময়ের দৃশ্য যেমন আমোদজনক, তেমনি ভয়াবহ । হাতীর দল সন্তস্ত 
ভাবে মুলিবাশের বন ও বৃক্ষাদ্ি সমন্বিত ঘোর অরণ্য বিদলিত করিয়া যখন ছুটিয়া 
যার, তখন বাঁশ ও বৃষ্ষাদি ভঙ্গের যুুম্মহুঃ মন্্র শব্দ, পদদলিত বাঁশের গাইট 
কাটিঝার পট পট শব্দ, এবং হস্তীযুখের গাত্রধর্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলের সেঁ সেন শব্দ 
মিশ্রিত হইয়া এক ভীতিজনক উচ্চ শব্দের স্ষ্টি হইয়া থাকে। ছুইটা ট্রেইন 
একসঙ্গে চলিলেও রে।ধ হয় এত উচ্চ ও গভীর শব্দ হয় না। ইহার উপর আবার 
হস্তীর চীৎকার রব, তাড়াকারীগণের চীৎকার ও বাজি বন্দুকের শব্দ মিলিত হইয়া! 
ভীষণ বিভীষিকার উৎপাদন করে। সমগ্র জঙ্গল মন্দিত করিয়া যখন হস্তীযুথ 
প্রাণভরে তীরবেগে ছুটিয়া আসে, তখন মনে হয় যেন তাহাদের অমিতবেগে 
বাতাসের গতি ফিরিয়া ঝাইতেছে। এই সময় হস্তীর সম্মুখের দিকে (কোঠের 
নিকট) যে সকল লোক থাকে, তাহাদিগকে নীরব নিস্পন্দ অবস্থায় প্রচ্ছন্নভাবে 
থাকিতে হয়। সম্মুখের দিকে কোনরূপ শব্দ পাইলে অথবা কাহাকেও নড়িতে 
চড়িতে দেখিলে হস্তীষুখ হঠাও পেছনের দিকে ফিরিয়া যায়। তাহাদিগকে আন্নির 
মুখে প্রবেশ করাইয়া! দেওয়া! তাড়াকারীদের উদ্দেশ্য থাকে, এবং তদনুরোধে কখনও 
অগ্রবর্তী হইয়া এবং কখনও পেছনে হটিয়! তাড়। করে। 
হস্তাগুলি আন্নির মুখে প্রবিষ্ট হইলে আর ডাইনে বায় যাইবার সুবিধা 
থকে না। হর সম্মুখে অগ্রমর হইয়া কোঠে প্রবেশ করিবে, না হয় পেছনের দিকে 
ফিরিয়া যাইবে । পেছনে পালাইতে না পারে, এজন্য ততকালে পেছন হইতে 
ঘোরতর চীৎকার, বাজি বন্দুকের শব্দ ও বাছ্ যন্ত্রের কোলাহল এত প্রবলভাবে 
চলে যে, সেই সকল ভীতিকর কোলাহলে ও হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা- 
জনিত আনন্দে কোঠের নিকটস্থ সকলেরই বুক ছুরুদুরু করিতে থাকে। এই 
লময় মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, এমন সাহসী ব! ধৈ্য্যশালী লোক বড় বেশী 
আছে বলিয়! মনে হয় না। 
পূর্বে খড় ও কেরাচিন তৈলদ্বার যে সকল আলা প্রস্তুত করা হয়, হস্তীযুথ 
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প্রদান করা হর়। হস্তী পেছনের দিকে ফিরিতে উদ্ভত হইলে, অগ্নি দেখিয়া ভয়ে 
পুনর্ববরর কোঠের দিকে ধাবিত হয় । এই সময় হস্তীগুলিকে খামিবার বা কোন 
দিকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ দেওয়া হয় না। এরূপ ক্ষিপ্রতা অবলম্বন করা 
সন্ধেও কোন কোন সময় আন্গির বেড়া ভাঙ্গিয়! হস্তীযুখ ডাইন বা বামদিকে পালাইয়া 
যায়ঃ ইহ! দৈবদুর্ব্পাক বশতঃ কুচিৎ ঘটিয়া থাকে । আম্মি ভাঙ্গিয়া বাহির 
হইলেও তস্তী গুলি পাতবেড়ের ভিতরেই থাকে এবং পুনর্ববার কোঠে আনিবার চেষ্টা 
করা যাইতে পারে। কোন কোন সময় লোক কোলাহল, বাজি বন্দুক এবং 
আলার অগ্নি অগ্রাহ্য করিয়া হস্তীর দল আন্মি হইতে পেছনের দিকে পলা ইয়া 
যাইতেও দেখা যায়। 

হস্তীগুলি কোঠে গ্রাবেশকালে প্রায়ই শ্রেণীবদ্ধ ভাবে একটীর পশ্চ।তে অন্যটা 
ছুটিয়া যায়ঃ এবং কোঠের বেড়ার ধার ধরিয়া চতুষ্পার্শ বেউন করতঃ আবার 
প্রাবেশ দ্বারের দিকে আগত হয়। সমস্ত হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই ক্িপ্র 
হস্তে দরজা বন্ধ করিয়া ফেলিতে হয়। দরজা বন্ধ করিবার দুইটা প্রণালীর কথা 
পূর্বেই বলা হইয়ছে। দরজা বন্ধ করিবার বকাশে তস্তী দ্বারদেশে আসিতে 
চাহিলে, অগ্নির হল.কা! জ্বালাইয়া, তৎপক্ষে বাধাপ্রদান করা হয়। এবং অগ্নির 
বাধা না মানিলে, জাঠা আস্ত্রের আঘ।ত ও বন্দুকের সাহায্যে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। 

এই সময় কোঠের চতুদ্দিকে জাঠা লইয়া লোক দাঁড়াইয়া যয়। কোনদিকে 
কোঠ ভা্জিয়া হস্তী ঝাহির হইবার চেষ্টা করিলে সোঁর গে।ল করিয়া এবং জাঠার 
আঘাত করিয়া ফিরাইতে হয়। হস্তীগুলি যে পথে প্রবেশ করে, সেই পথে বাহির 
হইবার নিমিন্তই বিশেষ চেগ্টিত থাকে । স্থতরাং দ্বারদেশ বিশেষ দৃঢ়ভাবে বন্ধ 
কর! হয় এবং অস্ত্রাদিসহ সতর্ক প্রহরী দণ্ডায়মান থাকে । 

এই মময় পলের প্রধান ছুই একটা হস্তীর কার্ধ্য দেখিলে স্তম্ভিত হইতে 
হয়। কোঠের দরজা ভাঙ্গিয়া বাহির হওয়াই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে । 
তখন কান দুইটা ও লেজ খাড়া করিয়া, শু'ড় গুটাইরা এবং চক্ষু পাকাইয়া যে 
উপ্রমুস্তি ধারণ করে, তাহা দেখিলে' নিতান্ত সাহসী ব্যক্তিরও বুক কীপিয়৷ উঠে! 
এইরূপ ভীষণ মুক্তিতে ক্রমে পেছনের দিকে হটিয়া, হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া দরজার 
উপর পড়ে, এবং শু'গ্ডের গোড়াভাগ দ্বারা আঘাত করিয়া দরজা ভাঙ্গিতে চেষ্টা 
করে। দরজার কান্ঠে প্রোথিত স্থুদৃঢ লৌহ সলাকার আঘাতে হস্তীর মন্তক ও 
শুশ্ডের গোড়া ভাগ ক্ষত বিক্ষত হয়, অজশ্রধারে রক্তপাত হইতে থাকে, তশুপ্রতি 
জক্ষেপ না করিয়৷ পুনঃ পুনঃ দরজার উপর আঘাত করিতে থাকে । অতিরিক্ত 
পরিশ্রমে এবং উপর্ধধূপরি আঘাতে কাতর না হওয়া পর্য্স্ত কিছুতেই নিরস্ত হয় না 

ভ্রই দলভক্ত হস্তী এক বোডি পতিত ভইালি ভাভারা স্বতলতাব থাকিয়া 





লহর ] মধ্য-মনি। ২৬৩ 


প্রথমবারে ষে সকল হস্তী কোঠে প্রাবিষ্ট হয়, সেগুলিকে বাহির করিয়া পুনর্বনার 
আন্ হস্তী কোঠে আনা হয়। এক দলভুক্ত হস্তীও দুই তিনবারে অল্প অল্প করিয়া 
কোঠে প্রবিষ্ট হইতে দেখা যায়। 

খেদার কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা পাতবেড় দৃঢ় রাখিতে হয়। 
নতুবা কোঠে প্রবেশের বাকী হস্তীগুলি বেড় অতিক্রম করিয়া পালাইবার আশঙ্কা 


থকে । 
হস্তী বন্ধন। 


হস্তীযুখ কে।ঠে আবদ্ধ হইবার পর, তাহাদিগকে বীধিবার অনুষ্ঠান করা হ্য়। 
যে দিন হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হয়, সময় থাকিলে সেই দিনই, অথবা তাহার পরদিন 
এই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । কোন কোন সময় রান্রিতেও হস্তী বাঁধা হয়, কিন্তু তাহা 
অত্যন্ত দুঃস।হসিকতার কাধ্য এবং আশঙ্কাজনক । 

বন্যহস্তী কেঠে আবদ্ধ হইবার পূর্বেই প্রতবেড়ে কি পরিমাণ হস্তী আছে, 
তাহার একটা আনুমণিক সংখ্যা নির্ণয় কর! হয়, এবং তাহ।দিগকে বাঁধিতে ও 
প্রতিপ।লন করিতে যত সংখ্যক পালিত হস্তীর প্রয়োজন মনে হয়, তাহা সংগ্রহ করিয়া 
খেদাস্থান হইতে এক বা দেড় মাইল দূরবর্তী জায়গায় রাখা হয়। খেদার নিকটে 
পালিত হস্তী র/খিলে বন্তহস্তীগণ তাহ।দের গাত্রগন্ধ অনুভব করে, এবং অত্যন্ত চঞ্চল 
হইয়া পড়ে। এজন্য পুরাতন হস্তী দূরবর্তী স্থানে রাখা হয়, এবং ডাক পড়া মাত্র 
খেদাস্থানে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত মাহুতগণ সর্বদা প্রস্তত থাকে । এই সময় 
তাহারা সংগৃহীত পাট দ্বারা বন্যহস্তী বাঁধিবার দড়ি প্রস্তুত করিতে থাকে । 

বন্থাহস্তী কোঠে আবদ্ধ হইবর সংবাদ পাওয়া মাত্র মাহুতগণ আপন আপন 
হস্তী লইয়! খেদাস্থানে উপস্থিত হয়। হস্তীর পৃষ্ঠে মোটা কাছি (দোমা) এবং 
অপেক্ষাকৃত সরু কাছি লওয়া হয়। মাহুতগণের হস্তে জাঠা থাকে । তাহারা 
হস্তীর ঘাড়ে ও পুষ্ঠে উবোত ভাবে শায়িত অবস্থায় থাকে। 

কোঠের প্রবেশদ্বার ব্যতীত অন্য একটা স্থান কাটিয়া পালিত হস্তী প্রবেশের 
রাস্তা করা হয়। প্রবেশদ্বার দ্বারা বন্যহস্তীগুলি বাহির হইবার নিমিত্ত সর্বদা চেষ্টিত 
থকে, সুতরাং সেই ছার উদ্ঘাটন করা হয় না। যেস্থানে পুরাতন হস্তী প্রবেশের 
দরজা কাটা হয়, সেই স্থানে একটা বা ছুইটী বলবান গুণ্ডা হস্তী প্রহরীস্বরূপ রাখা 
হয়। বন্হস্তী সেই পথে বাহির হইতে চ।হিলে, দ্বাররক্ষক হস্তী অহ|দিগকে মারিয়া 
সরাইয়! দেয়। উত্ত পথে এক একটা করিয়া পালিত হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হয়; 
প্রত্যেক হস্তীর পৃষ্ঠে ছুইজন লোক থ।কে, তাহারা এরূপ ভবে শায়িত থাকে, যেন 
সহসা বন্যহস্তীগণের লক্ষীকৃত না হয়।” সমস্ত হস্তী প্রবিষ্ট হইলে, তাহাদের 
প্রবেশদ্বার ততক্ষণাণড দৃঢ় ভাবে বন্ধ করিয়া! ফেলা হয়। 


২৬৪ রাজমাল!। [তৃতীয় 


কোঠের ভিতর পালিতা৷ কুন্কী হস্তী নেওয়া হয়, গুপা হস্তী দ্বারা কোঠের 
অভ্যন্তরস্থ কার্ধ্য সাধিত হয় না। পুরাতন হস্তী যখন কোঠে প্রবেশ করিতে থাকে, 
তখন বন্য হস্তীগুলি কোঠের অপর পার্থ দড়াইয়৷ চকিত দৃষ্টিতে তাহাদিগকে 
দেখিতে থাকে । অনেক সময়, বন্য হস্তীগুলি সিপাহীর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া 
কাণ ও লেজ খাড়া করিয়া এবং শুগু উত্তোলন করিয়া দীড়ায়। প্রধান কল্পের দুই 
তিনটা হস্তীতে পালিত হস্তীদিগকে আক্রমণ করে । পালিত হস্তীগুলিও মাহুতের 
ইঙ্গিতানুসারে বন হস্তীগুলিকে দন্ত, শু'গু ও পদাদি দ্বারা প্রহার করিতে থাকে । 
এক একটী বন্য হস্তীকে তিন চারিটা পালিত হস্তী দ্বার প্রহার করা হয়। এরূপ 
ভাবে উভয় পক্ষে একটী যুদ্ধ হইয়া যায়। এবং আক্রমণকারী বন্য হস্তীগুলি 
মাইর খাইয়া ভীতভাবে আপন দলে যাইয়া! মিশে । সকল সময় এই অবস্থা ঘটে না। 

হস্তীগুলি কোঠে প্রবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের বিপন্নাবস্থা অনুভব 
করিয়া থাকে । কিয়ুকাল উন্মস্তের ন্যায় ছুটাছুটী এবং কোঠ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়। 
অকৃতকার্ধ্য হইলে, ভীত ও অবসন্নাবস্থায় অনেকটা নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, এবং 
অশ্র্ধারা বিসর্জন করিতে থাকে । অনেক অল্প বয়স্ক বাচ্চা জননীর পেটের নীচে 
লুক্কাযিত হইয়া সভয়ে চীৎকার আরম্ত করে। পুরাতন হস্তী কোঠে প্রবিষ্ট হইবার 
পর, বন্য হস্তীগুলি যেন আর এক নৃতন বিপদের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়! 
উঠে। কিয়ৎকাল ছুটাছুটী ও পালিত হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইবার পরে, 
সকলে এক স্থানে জড় হয়, এবং একে অন্ঠের শরীরের আড়ালে লুক্কায়িত হইতে 
চাহে। অনেকগুলি শিংমৎস্ত জলপুর্ণ হাঁড়িতে রাখিলে তাহারা যেমন পরস্পর 
উলটপালট খেলে, এই সময় হস্তীগুলি ঠিক তদ্রুপ ভাবে একের আড়ালে অন্তে গা 
ঢাক! দ্বিতে চাহে; একের পেটের নীচে অন্যে মাথ। লুকায়। 

এই সময় পালিত হস্তী দ্বারা বন্য হস্তীগুলিকে চতুর্দিকে বৃত্তাকারে বেষ্টন 
করা হয়। এবং সকল হ্তীরই মস্তক ব্যুহের বাহিরের দিকে রাখিয়া পেছন দ্বারা 
পিয়া বন্য হস্তীগুলিকে বেড়ের মধ্য ভাগে চাপিয়া রাখে। 

কোঠে প্রবিষ্টা পালিত হস্তিনীগুলির মধ্যে যেটী সর্বাপেক্ষা ব্লশালিনী, 
ক্ষিতা এবং সতর্ক, তাহাকেই হস্তী বন্ধনের প্রধান সহায়ারূপে গ্রহণ করা হয়। 
বন্ধন কার্ধ্যে স্ুপটু এবং ক্ষিপ্রহস্ত জনৈক দাইদার (মাহুতগণের সরদার) এই 
হস্তিনীর পৃষ্ঠে থাকে । এবং তাহার উঠা নাগার জন্য হস্তিনীর পৃষ্ঠ দেশ হইতে 
দুই গাছি দড়ি ঝুলাইয়া দিয়া তাহাতে মইয়ের পাঁটির স্তায় খণ্ড খণ্ড দড়ি বাঁধা হয়, 
তত্দারা পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিবার ও পৃষ্ঠে উঠিঝার সিড়ির কাধ্য সাধিত হয়। 
ধারণতঃ ইহাকে “সিডি” এবং উক্ত হস্তিনীকে “সিডির হাতী” বলা হয়। 
দ্রাইদার ধীরে ধীরে সিড়ির সাহাধ্যে মাটিতে নামিয়া কুন্কীর বুকের নীচে 

উপনিন ৮হা। এবং বলা হত্তীর পেছনের পায়ে একখান! ছোট কঞ্চির লাঠিদ্ার! 


৫ 


হী 


নি 





এপ 
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আস্তে আস্তে আঘাত করিয়া দেখে, সে লাখি দিতে অথবা আক্রমণ করিতে চাহে 
কিনা। স্ুবিধা পাইলেই পেছনের ছুই পায়ে দড়ির ঘন ঘন পেঁচ উঠাইয়া 
ক্ষিপ্রহস্তে বাধিয়া ফেলে। এই বীধকে পরতালা” বলে। 

পরতালা করিবার কালে দাইদারের জীবন নিতান্তই সঙ্কটপন্ন, এবং প্রতি 
মুহূর্তে বন্য হস্তী কর্তৃক নিহত হইবার আশঙ্কা থাকে! বিপদের সম্ভাবনা! দেখিলে 
সিড়ি বাহিয়৷ হস্তীর পৃষ্ঠে উঠিয়৷ যায়। তজ্রপ উপায় অবলম্বনের স্থযোগ না পাইলে 
সিড়ির কুন্কীব প্রতি নির্ভর করিতে হয়। উক্ত কুন্কী, আক্রমণকারী বন্য, হস্তীকে 
শু'ড় দ্বারা খেলা দিয়া, দাইদারকে বুকের নীচে রাখিয়া, এবং অনেক সময় শু"গু দ্বারা 
বন্যহস্তীকে ঠেলিয়া বা হঠাণড বসিয়া পড়িয়া, দাইদারকে রক্ষা করে। এই সময় 
দাইদারের জীবন রক্ষার ভার অনেক পরিম।ণে সিড়ির কুন্কীর উপরই ন্যস্ত থাকে। 

পু্বেবাক্তরূপ পেছনের পা! পরতালা করা হইলে হস্তীকে নিকটবন্থীঁ বৃক্ষের 
সহিত বঁধিয়া ফেলে। এবং পালিত হস্তীর সাহায্যে তাহার গলদেশে মোটা একটা 
কাছি (দোম1) বাঁধিয়। সেই দোম।টা সম্মুখেরদিকে অবস্থিত অন্য একটা গাছের 
সহিত বাঁধে। বন্ধন দশায় পতিত হইলে হস্তীগুলি বাঁধ ছিড়িবার নিমিন্ত প্রাণপণ 
চেষ্টা করিয়া থাকে। এই সময় জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া উদ্মন্তের ন্যায় 
আছাড় পড়ে, মাটিতে দস্তাঘাত করে এবং আর্তনাদ করিতে থাকে । তথকালে 
ইহাদের মুক্তির চেষ্টা, অধীরতা এবং অস্রপাত দর্শন করিলে, নির্দয় হৃদয়েও দুঃখের 
উদ্রেক হইতে দেখা যায়। 

একে একে সমস্ত হস্তী পূর্বেবাক্তরূপে বন্ধন করা হয়। ছুগ্ধপায়ী ছোট 
বাচ্চাগ্ডলি বাঁধিবার প্রয়োজন হয় না, তাহারা আপন! হইতেই জননীর সঙ্গে সঙ্গে 
থাকে। ছুগ্ধ পোস্ত বাচ্চা একটু বড় হইলে, তাহাদের গলায় এক গাছি দড়ি বাঁধিয়া 
মায়ের সঙ্গে রাখা হয়, নতুবা তাহারা মায়ের মমতা ও দুগ্ধ পানের আকর্ষণ বিস্মৃত 
হইয়া জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া পালায় । 

সমস্ত হস্তী বাঁধা হইলে, তাহাদিগকে কোঠ হইতে একে. একে বাহির করা 
হয়ঃ সে আর এক গুরুতর ব্যাপার । যে পথে পালিত হস্তী কোঠে প্রবেশ করান 
হইয়াছিল, পুনর্ববার তাহা উন্মত্ত করিয়া বন্য হস্তী সেই পথেই বাহির কর! হয়। 
হস্তীর অবস্থ, আকার ও বল বিবেচনায় কাহা়ও গলায় একটা এবং কাহারও গলায় 
ছুইটী দোম! লাগান হয়; তাহার অন্য মাথা এক একটা পালিত হস্তীর বক্ষ বেষ্টন 
করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তাহারা এ দোমার সাহাষ্যে বন্য হস্তীকে টানিয়া লইয়। 
যায়। বন্য হস্তী সম্মুখের দিকে ছুটিয়া যাইয়া অগ্রবর্তী পালিত হস্তীকে আঘাত 
করিতে পারে এবং বল প্রকাশের স্থৃবিধা পায়, এজন্য পেছনের পায়ে কাছি বাঁধিয়া, 


অন্য পালিত হস্তী দ্বারা পেছনের দিকে টান রাখা হয়, তদ্দরুণ সন্মুখের হস্তীকে 
আক্রমণ অথবা সঙ্মাখর দিক আভিবিতত বলা একী কটিসক ৪ ২, 
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এরূপভ।বে অগ্র ও পশ্চ)স্তাগে ক।ছি বাঁধিয়া পালিত হস্তী দ্বারা টানিয়া যখন 
বন্য হস্তীকে কোঠ হইতে বাহির করা! হয়, তখন তাহারা আর এক অজানিত অভিনব 
বিপদের আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠে, কোঠ হইতে ঝাহির হইতে চার না, যেন অগত্যা 
সেই অবস্থাকেই শ্রাধ্য জ্ঞান করে। ঝ|হির করিবার কালে চীশ-কাৎ হইয়। মাটিতে 
পড়িয়া, মাটিতে দত বিদ্ধ করিয়া এবং বৃক্ষদিতে মাথা ঠেকাইয়া সজোরে 
কোঠের ভিতরে থাকিতে চেষ্টা করে। আবার, বহুক্ষণের চেষ্টায় অতিরুষ্টে কোঠ 
হইতে মাথা বাহির করিতে পরিলে, তখন পলায়নের জন্য এমন বেগে ধাবমান হয় 
বে, তিন চারিটী পালিত হস্তী প্রাণপণে টানিয়াও সহজে থামাইতে পারে না; 
ভীম বেগে পালিত হস্তীগুলিকে জঙ্গলের দিকে টানিয়া লইয়া চলে। তখন পুরাতন 
হস্তীগুলি অতিরিক্ত বল প্রয়োগের দরুণ মলমুত্র ত্যাগের সহিত চীৎকার করিতে থাকে । 

কোঠ হইতে বহিষ্কৃত হস্তী বন্ধন করিবার উপযুক্ত স্থান পূর্বেই নির্ববাচন করা 
হয়। সেই স্থানটী নদী কিন্বা পার্ববত্য ছড়ার সন্নিহিত হওয়া আবশ্টক ; নৃতন হস্তীর 
পক্ষে জল একান্ত প্রয়োজনীয়। হস্তীগুলি কোঠ হইতে বাহির করিয়া নির্দিষ্ট 
স্থানে নীত ও শ্রেণীবদ্ধ ভাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৃক্ষের সহিত বন্ধন করা হয়। 

যে সকল হস্তী বাঁধা হয়, পাতবেড়ের ভিতর তদতিরিক্ত আরও হস্তী থ/কিলে, 
কোঠের যে সকল অংশের ক্ষতি হইয়াছে তাহা সংশোধন করিয়া, পুনর্ববার পূর্বেবাক্ত 
প্রণালীতে সেগুলিকে কোঠে আবদ্ধ ও বন্ধন করা হয়। 

ইহাই মেলা খেদার মোটামুটি প্রণালী। এতদ্যতীত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র. 
কাধ্যের ও কার্ধ্যপ্রণালীর কথা রহিয়৷ গেল, তাহার সম্যক উল্লেখ করিতে গেলে 
স্বর গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন হয়। কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে তৎ সমুদয় জানিয়! 
লওয়া কঠিন হয় না। পুরাতন খেদাকরিগণ সে সকল বিষয়ে বিশেষ অভ্যস্ত 
থাকে । 


বাংড় খেদ।। 


এই প্রণালীতে খেদ। করিতে, ১০০ শত হইতে ১৫০ পর্য্যস্ত লোক লওয়! 
হয়। মেল! খেদার প্রণালী অনুসরণে হস্তীর সন্ধান লইয়া, পাতবেড় করিতে হয়। 
এই বেড়ের পরিধি প্রায়ই অদ্ধ মাইলের অধিক লওয়া হয় না। বেড়ে চতুদ্দিকে 
৯ ফুট প্রশস্ত ও ১২ ফুট গভীর পরিখা খনন করিতে হয়; এবং তন্মধ্যে বৃক্ষদ্ধারা 
মেলা খেদার প্রণালীতে কোঠ প্রস্তুত করিয়া, হস্তী তাড়াইয়া আনিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ 
করান হয়, এবং পূর্বেবাক্ত প্রণালীতে হস্তী বন্ধন ও কোঠ হইতে বাহির করা হয়। 

বাংড়ি খেদায় লোক-বল ও অর্থ ব্যয় কম লাগে। ' হস্তীর ছোট ছোট দল 
থাকিলে এই প্রণালীতে ধৃত করাই সুবিধাজনক । বৃহ দলবদ্ধ হস্তী বাংড়ি খেদায় 
ধৃত করা অমস্তব হয়, তও্জন্য মেলা খেদা করাই সর্ববতোভাবে শ্রেয়ঃ 
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দ্বিতীয় প্রণালী । 


হস্তীগণ আরোহণ করিতে অক্ষম, এমন ছুইটী উন্নত পর্বতের মধ্যবর্তী সন্থীর্ণ 
নিম্ন ভূমির ( গিরি সঙ্কটের ) মধ্য দিয়া হস্তীর দোয়াল (সর্ববদা গমনাগমনের পথ ) 
থাকিলে, কোঠ প্রস্তুতের প্রণালী অনুসারে উক্ত গিরি-সঙ্কটের মুখ দুইটা বৃক্ষের বেড়া 
দ্বারা বন্ধ করিতে হয়। এবং যে দিকে হস্তী বিচরণ করিতেছে, সেইদিকে গ্রবেশদার 
র|খিয়া, কোঠের ন্যায় পত্র/দির ছাউনির দ্বারা 'বেড়াগুলি ঢাকিয়া দিতে হয়। 
অতঃপর হস্তী আগমনের প্রতীক্ষায় কোঠের নিকট অতি অল্প সংখ্যক প্রহরী নিযুক্ত 
রাখা হয়। অনেকসময় হস্তীযৃথ পথ-ক্রমে আপনারাই আসিয়া কোঠে প্রবিষ্ট হয়, 
তশকালে গ্রহরীগণ দরজা বন্ধ করিয়া দিলেই হস্তীগুলি আবদ্ধ হইয়া থাকে । পরে 
পালিত হস্তীর সাহায্যে তাহাদিগকে বীধিতে হয়। অনেক সময় হস্তীযুথ স্বেচ্ছায় 
বিচরণ করিতে করিতে কোঠের নিকটবর্তী হইবার পর, সামান্য. তাড়া করিলেই 
চিরাত্যস্ত পথ ধরিয়া কোঠে .যাইয়া৷ পড়ে। 

ফাশী শিকার। 

যে স্থানে বন্যহস্তী চড়িতে থাকে, পুরাতন কুন্‌কী হাতী লইয়। তথায় যাইয়া, 
বীরে ধীরে বন্য হস্তীর সঙ্গে মিলাইয়া লয়। পালিত হস্তীর বক্ষ বেষ্টন করিয়া 
একটা স্থদৃট দড়ি, বাধিরা, তৎসহ ফাঁশীর দড়ির এক মাথা বন্ধন করা হয়, এবং বন্য 
হস্ত্রীর গলদেশে লাগাইবার নিমিত্ত অন্য মাথায় ফাঁদ প্রস্তুত করা হয়। পালিত 
হুস্তীর সাহায্যে সেই ফাঁদ বন্যহস্তীর গলদেশে পরাইয়৷ দেওয়া হয়। প্রথম হস্তীর 
দ্বারা গলায় ফাঁদ পরান মাত্র দ্বিতীয় একটা হাতীর সাহায্যে আর একটা ফীদ পরাইয়া 
দিতে হইবে। নতুবা অনেক সময় ফাঁদের দড়ি ছিন্ন করিয়া বন্য হম্তী পলায়ন 
করে, অথবা একদিক হইতে টান পড়ার দরুণ গলদেশে এরূপভাবে ফীঁশী আঁটিয়া 
যায় যে, তদ্দরুণ শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আবদ্ধ হৃস্তী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

এই প্রণালীতে হস্তী ধৃত করিতে হইলে পালিত হস্তিনীগুলি বিশেষ বলিষ্ঠ 
থাকা আবশ্যক। এই উপায়ে দুই চারিটার অধিক হস্তী ধৃত করিবার সুবিধা 
ঘটে না।. ছোট কুন্কী অথবা বাচ্চা হাতী এই প্রণালীতে ধৃত করা যাইতে পারে৷ 
বৃহৎ গুণ কিন্বা বলশালিনী কুন্কীর্দিগকে এতদুপায়ে ধৃত করা সহজ সাধ্য নহে। 


| পরতাল৷ শিকার। 

মদমন্তর বন্য গুপ্তাহস্তী সময় সময় যুখ-ভ্রষ্ট হইয়া পালিত কুন্কী হস্তিনীর সঙ্গে 
আ'সিয়া মিলিত হয় । তখন পাঁচ সাতটা কুন্কী ছারা তাহাকে বেড় করিয়া, কোঠের 
ভিতর আবদ্ধ হস্তীকে পরতালা করিবার নিয়নানুসারে, পেছনের ছুইটা পা বীধিয়া 
ফোলে . এব তওপর গলায় (দামা পরাঁইযা বাক্ষর সভিত বল্ধন কার । পোউ কার্যা 





২৬৮ বাজমালা | [ তৃতীয় 
দাইদারের বিশেষ কৃতীত্ব চাই, আত্মজীবন বিপদাপন্ন করিয়! তাহাকে এই কার্ধ্যে 


প্রবৃত্ত হইতে হয় । 
ফাদ শ্িকার। 


যুথত্র্ট বন্য গুণ্ডা আসিয়া পালিত কুন্কীর সহিত মিলিত হইলে, সেই 
কুন্কীকে একটা বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া, একটা সুদৃঢ় দড়ির একমাথা উক্ত বৃক্ষের 
সন্নিহিত অন্য বৃক্ষে বন্ধনপূর্ববক অপর মাথায় ফাঁদ প্রস্তুত করিয়া মাটিতে ফেলিয়া 
রাখা হয় । এবং ফীদের দুই পার্থ ছুইগাছি সরু দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ি ছুইটার 
অপর মাথা বৃক্ষম্থিত মানুষের হস্তে রাখা হয়। ফাঁদের দড়ি আবর্জনাদি দ্র 
এরূপভাবে ঢাকিয়া, দেওয়া হয়, যেন তাহা সমাগত বন্যহস্তীর দৃষ্টিগোচর না হয়। 
গুপ্তাটা কুন্কীর আশেপাশে বেড়াইতে থাকে৷ বারম্বার যাতায়াত করিবার সময় 
ফাঁদের ভিতর পা ফেলিলেই বৃক্ষের উপরে অবস্থিত লোক ফাঁদের সহিত আবদ্ধ 
সরু দড়ি হঠাৎ উপরের দ্রিকে টানিয়া লয়। তখন ফীদটা হস্তীর পায়ের উপরের 
দিকে উঠে এবং আঁটিয়া যায়। এই সরু দড়িকে “কাল রশি”, বলে। 

দড়ি ছিডিবার নিমিত্ত হস্তীটা যত চেষ্টা করে, ফাঁদ ততই বেশী আঁটিতে 
থাকে। তৎপর পালিত পাঁচ সাতটা হাতীর বেড়ে রাখিয়া পূর্বেবাক্ত প্রণালীতে 
হ্তীর পেছনের পদদ্য় বন্ধন ও গলায় দোম৷ পরান হয়। 

কোন কোন সময় ফাশীর দড়ি ছিড়িয়া, অথবা ছুই পায়ের পরস্পর ঘর্ষণ 
দ্বারা ফাশী খুলিয়া, আবদ্ধ হস্তী পলায়ন করিয়া থাকে । পেছনের পদদ্বয় পরতালা 
না করা পর্যন্ত তাহাকে আবদ্ধ রাখিবার আশা করা যাইতে পারে না। 

সচরাচর ষে সকল প্রণালীতে হস্তী ধৃত কর! হয়, তাহার স্থুল বিবরণ প্রদান 
করা হইল। প্রাচীনকালে অন্য প্রকারের প্রণালী অবলম্বিত হইত, বর্তমানকালে 
তাহা প্রচলিত নাই, স্ৃতরাং তাহার বিবরণ উল্লেখ করা নিত্প্রয়োজন। 

হস্তী বন্ধন করিবার পর প্রতিদিন জলে নিয়া সান করইতে হয়। সেই 
সময়ই তাহারা জল পান করিয়া থাকে। কোন কোন সময় বন্যহস্তীকে জল হইতে 
সহজে উঠান যায় না; তিন চারিটী পালিত হস্তী দ্বার! টানিয়া উঠাইতে হয়| এই 
সময় বন্ধন খোলা, পুনর্ববার বন্ধন করা, জলাশয়ে নেওয়া! ও ফিরাইয়া আনা প্রভৃতি 
বন্হস্তীর সমস্ত কাব্যই পালিত হস্তীর সাহায্যে সাধিত হইয়া থাকে, এবং তাহাদের 
আহার্ধ্য বন্তুও পালিত হস্তী কর্তৃক সংগৃহীত হয়। 

কাছির ঘর্ষণে ধৃত হস্তীর পায়ে এবং গলায় ঘা হইয়া থাকে। তাহা 
না হওয়া পর্য্যন্ত হস্তীগুলি বন্ধন ছিন্ন করিবার নিমিত্ত নানা উপায়ে বল প্রকাশ করে। 
ক্ষত হইবার পর তাহার উপর দড়ির ঘর্ষণ পড়িলে অত্যন্ত বেদনা পায়, এই কারণে 
অধিক বলপ্রয়োগে সমর্থ হয় না, এব ঘায়ের ষাতনায় হস্তীগুলি দুর্ববল হইয়া পড়ে। 
কোন কোন সময় ছুপ্ধপোস্তয বাচ্চা, মাতাকে বন্ধন যুক্ত করিবার নিমিত্ত ছোট শু'ড় 





(১) সগ্ভধৃত"হস্তী বন্ধন । 


তৃতীয় লহর-_-২৬৯ পৃষ্ঠা । 


” 





হস্তী সাইস্তা কার্যোর কতিপয় চিত্র । 


(২) সগ্ভধৃত হস্তী স্থানান্তরিত করণ । 


(৪) নূতন হস্তীকে জল হইতে উঠাইবার চেষ্টা । (৫) 
র পুষ্ট চড়া চলে ও ক “ব) 






(৩) স্নানার্থ নীত নব-ধৃত হস্তী। 
সাজকরা নৃতন হস্তী। 
ওয়] ৮ হস্ত ভোড ফিরান । 


[তন 


লহব] মধ্যমণি । ২৬৯ 


দ্বারা বন্ধন-রজ্ছু ছিন্ন করিতে প্রাণপণে ব্যর্থ চেষ্টা করে। ছোট ছোট বাচ্চাগুলির 
এই কাধ্য দর্শন করিলে হাসি পায়, দুঃখও হয়। বিস্তর চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য 
হইলে, কোন কোন সময় বাচ্চাগুলি ত্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিতে থাকে । অনেক 
কুন্কী বাঁধ। পরিবার পরে, ক্রোধে এবং ছুঃখে এমন উন্মত্ত! হয় যে, স্বীয় বাচ্চাকে 
দুগ্ধ প্রদান করে না৷ শিশু দুগ্ধ পান করিতে আসিলেই তাহাকে নির্দয় ভাবে লাথি 
মারিয়া বা শু'ড়ের আঘাত করিয়া দুরে ফেলিয়া দেয়। এই অবস্থায় অনেক বাচ্চা 
দুদ্ষের অভাবে এবং গুরুতর আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গুগ্াগুলির ক্রোধ 
এবং অভিমান নিতান্ত প্রবল। এই জাতীয় অনেক হস্তী বন্ধন দশায় পতিত হইলো, 
অনাহারে জীবন ত্যাগ করে। কোন কোন হস্তী ক্রোধান্ধ হইয়া দগু1য়মান অবস্থা 
হইতে সজোরে পতিত হইয়া মাটীতে দন্ত/ঘত করে, এবং সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হয়। অনেক সময় বল প্রয়েগের দরুণ কোন কোন 
হস্তীর গলার দোমা আ'টিয়া ফাশী লাগে এবং তদ্দরুণ তাহার মৃত্যু হয়। এই সকল 
কারণে বন্যহস্তীর নিকট সর্বদা সতর্ক প্রহরী থাকে, এবং আকম্মিক ঘটনায়, 
প্রয়োজনী কার্ধা সম্পাদনের নিমিত্ত কতিপয় পালিত হস্তী সর্বদা নিকটে রাখ 
হয়। 





সাই! কার্ধ্য। 


বন্যহস্তীকে পোষ মানাইবার নিমিত্ত যে সকল কার্য কর! হয়, তাহাকে 
সাইস্তা" বলে। সাইস্তা কার্য্যে স্থুদিপুণ দাইদার ও মাহুত নিযুক্ত করিতে হয়। 
এই সময় হস্তীর কোন রকম মন্দ অভ্যাস জন্মিলে তাহা সংশোধন করা অসম্ভব 
হইয়। উঠে ; এজন্য হস্তী সাইস্ত। করিবার কালে দোষ সংশোধনের প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিতে হয়। 

সাইস্তার প্রথম কার্ধ্য হস্তীকে সাজে তোলা । অগ্রভাগের পদদ্বয় এবং 
পশ্চান্তাগের দুই পা পরতালা করিয়৷ বাঁধিতে হয়। তৎপর 
বক্ষ ও পুষ্ঠ বেষ্টন করিয়া! এক গাছি দড়ি বাধিত হয়, তাহাকে 
“কারা” বলে। ইহার পর, অন্য এক গাছি দড়ির মধ্যভাগ গলদেশের নিন্বে ঝুলাইয়া 
দিয়া তাহার ছুই মাথা মন্তুকের ছুই পাশ দিয়। (ছুই স্বন্ধের উপর দিয়া) পৃষ্ঠে 
উঠাইয়া পশ্চান্দিকে লেজের নিম্বভাগ জড়াইয়া বাঁধিতে হয়, ইহার প্রচলিত নাম 
'ছুব্লা”। পেটে আর একগাছি দড়ি বাধিতে হয়, তাহাকে “পেট বলে। অতঃপর, 
পেছনের ছুই পায়ের উপর ঝুলাইয়া, পৃষ্ঠ দেশের দড়ির সঙ্গে আর এক গাছি দড়ি 
বাধা হয়, তাহার নাম “তুর্পান' । গলায় মালা আকারে কয়েক পেঁচ দড়ি বাঁধা হয়, 
তাহাকে 'দুল্শী” বলে। এতত্বযতীত গলায় পুর্ববব দেম1 বীধা থাকে। এই 
কার্ধ্যকে সাজ” বলা হয়। 


সাজ করা । 
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ইহার পর একটা মুলী বাঁশের অগ্রভাগের কিয়দংশ খেঁত্লাইয়া ঝাঁটার 
সলাকার স্তায় করা হয়। এবং দুর হইতে তাহা হস্তীর সর্ববাঙে 
বুলাইতে থাকে । নূতন হস্তীর শরীরে শু'ডশুঁড়ি অতিশয় প্রাবল। 
বংশ সলাক। দ্বারা অঙ্গ চুল্কানী. তাহার অসহনীয় হয়, এবং শরীর নানা ভাবে বকা 
করিয়া চীৎকার করিতে থাকে । অনেক সময় উলটপালট হইয়া গড়াগড়ি করে। 
এই ভাবে দুই তিন দিন চুলকাইলে শু'ড়শু'ড়ি কমিয়া যায়। 

ইহার পর পেছনে লোক যাইয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে হাতীর 
গায়ে হাত বুলায়। ইহাও প্রথম প্রথম হস্তী অসহা বোধ করে, 
ক্রমে সহিয়া ষায়। এই সময় হস্তীর লেজের অগ্রভাগে দড়ি 
বাঁধিয়া, লেজটিকে উপরেরদিকে পৃষ্টের দড়ির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে হয়, নতুবা মনুষ্য 
পেছনে গেলেই লেজের অ।ঘাত করিয়া থাকে । এত সজোরে আঘাত করে যে, 
তাহাতে মনুস্তের প্রাণান্তও ঘটিতে পারে। 

অতঃপর পেছনের পায়ে ঝুলান দড়িতে ( ভুরপ।নে ) পদ স্থাপন করিয়া এবং 
লেজের নীচ হইতে গলা পর্য্যন্ত বাধা দর়ি( দুব্ল। ) দৃঢ় হুস্তে ধরিয়া 

একটী লোক পেছনের পায়ের উপর দীড়ায়। হস্তী তাহাকে 

ফেলিয়। দ্রিবার নিমিত্ত সর্বদাই চেষ্টিত থাকে । যখন মনুষ্যটীর তদবস্থায় 
দাড়াইয়া থাকা অসম্ভব হয়, তখন লাফা ইয়া পড়ে এবং পুনর্ববার চড়িয়া দাড়ায় 
এই অবস্থায় হস্তীর পাছায় এবং পৃষ্ঠের বে অংশ হস্ত গ্রসারণপূর্ববক পাওয়া যায়, 
সেই অংশে হাত বুলাইতে থাকে । এই কার্য কতকটা সহিয়৷ গেলে, মনুষ্যটা দড়ি 
ধরিরা অল্পে অল্পে পৃষ্ঠের দিকে অএসর হয়, এবং ক্রমে পৃষ্ঠে চড়িয়া বসে। এই 
সময় সর্ববদ।ই হস্তীর সর্বৰ শরীরে হাত বুলাইতে হয়। পৃষ্ঠে চড়িতে হস্তী আপত্তি 
না করিলে ক্রমে ছুই পার্থে পা ঝুলাইয়া আসনে ( ঘরের পেছন ভাগে ) 
যাইয়া বসে। তিন দিবসের মধ্যেই হস্তীর পৃষ্ঠে উপবেশন করা যাইতে 
পারে। হস্তী দু বা অতি ক্রোী হইলে, এই কার্য্যে কিছু অধিক সময় 
লাগে। 

হস্তা, পৃষ্ঠে লোক লইতে অভ্যস্ত হইলে, ছুইটী পালিত হস্তী ছুই পাশে 
রাখিয়া, তাহাদের পেটে জড়ান দড়ির সহিত বন্য হস্তীর গলদেশস্থ 
ছুইগাছি দড়ি বাঁধিয়া দেয়, এবং পালিত হস্তীদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া, 
তাহাকে লইয়া ময়দানে বাহির করে। এই সময় জাঠাধারী একটা লোক অগ্রগামী 
হয়, এবং পাশে ও পেছনে জাঠাসহ লোক থাকে । পালিত হস্তীদ্বয়ের 
মধ্য হইতে বন্য হস্তীটা আগ্রে, পশ্চাতে কিন্বা পার্থ দরিয়া যাইতে চাহিলে, জাঠার 
আঘাতদারা তাহাকে দমন করা! হয়। হস্তী বাধ্য নাহওয়৷ পর্য্যন্ত সাইস্তার সকল 
কার্যেই মাহুতগণ তাহাকে নির্দিয় ভাবে প্রহার করিয়া থাকে, জাঠার আঘাত, দায়ের 


চুলক।ন। 


হা বুলান। 


পৃষ্ঠে চড়া । 





জোড় ফিরান। 


লহর] মধ্যমনি। ২৭ 
কোপ ইত্যাদিদ্বারা সর্ববাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে। এইরূপ মাইর খাইবার রি 
হস্তীগুলি বশতাপন্ন হইয়! থাকে । 

ূ্ববাক্ত ভাবে ছুই তিন দিন ময়দান ফিরাইয়া বন্য হস্তীর পৃষ্ঠের বাম ্ 
মেরুদণ্ডের চারি অঙ্গুলী পরিমাণ নীচে দায়েরদারা কাটিয়া একটা 
ক্ষত করা হয়। এই ক্ষতকে "ঘাট, বলে। অতঃপর পালিত 
হস্তীর সাহায্যে তাহাকে জলে নামাইয়া পৃষ্টস্থিত মাহুত পৃষ্টের ঘায়ের উপর কঞ্চির 
অগ্রভাগদ্ধারা সজোরে চাপ দিয়া অতিশয় দুঃখ দেয় এবং “বৈঠ-_বৈঠ” রবে চীৎকার 
করে। হস্তীটী যাতনায় অধীর হইয়া উলট পালট হইয়া চীৎকার করিতে থাকে, 
এবং জলের ভিতর বসিয়। পড়ে । অনেক সময় ম/হুতকে পীঠ হইতে ঝাড়িয়! ফেলিয়া 
দেয়, জলে পতিত হওয়ায়, সে দুঃখ পায় না। 

এইভাবে ক্রমে “বৈঠ্‌ শব্দ শুনিলেই বসিতে হইবে, হস্তী তাহা বুঝে। 
শব্দ শুনিয়া না বসিলে ঘায়ে খোচা দেওয়া হয়, এবং বিলে আর খোচা দেয় না, 
ইহাই. বসিতে শিখিবার মূল কারণ। জলের ভিতর বিনা আপন্তিতে বসিতে 
অভ্যস্ত হইলে ক্রমে স্থলে বসান হয়। 

ক্রমান্বয়ে ১৫ দিবস চুইবেল! জোড় ফিরাইবার পর, একটী পালিত হস্ত 
পরিত্যাগ করিয়া, একটা হস্তীর সহিত বাঁধিয়া ফিরান হয়; ইহাকে “একছড়া” বলে। 
এইভাবে ১৫ দিবস চলিতে অভ্যাস করিবার পরে, পালিত হস্তী হইতে পৃথক 
করিয়। চলাফিরা করান হয়, এই সময় পালিত হস্তী সঙ্গে থাকে! হুস্তীকে চলাফিরা 
শিক্ষা দিবার কালে পূর্ববপরই তাহার ঘাড়ে মাহুত উপবিষ্ট থাকে, এবং ইঙ্গিত 
করিয়া, ম।হুতের ইচ্ছানুরূপ চলিতে শিক্ষা দেয়। ৃ 

মাহুতের ইঙ্গিতানুসারে হস্তী উঠিতে, বদিতে এবং চলিতে বিশেষভাবে 
অত্যন্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য “বোল” (সাঞ্কেতিক শব্দ) বুঝান হয়। সেই 
সকল শব্দামুযায়ী কার্ধ্য করিতে অভ্যস্ত হইলে, প্রয়োজনীয় নানাবিধ কার্ধ্য শিখান 
হয়। হস্তীগুলি শান্ত, অনুগত ও কার্য্যক্ষম হওয়া, মাহুতের যত্বু ও পটুতার উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 


"বৈধ শিক্ষাদান । 


হম্ী পালন। 

নবধূত হস্তীর স্বাস্থ্য ভাল রাখা বিশেষ ক্টসাধা এবং যত্বু সাপেক্ষ; খানের 
উপরও এবিষয় অনেকটা নির্ভর করে। কদলী বৃক্ষ, ডুমুর কিস্থা 
বটের ডাল, কচিধান্যসহ ধান্য গাছ, বাঁশ পাতা, বাশের করুল 
( নঝেদগত বাঁশ ), নল, তারা, খাগড়া, দল-ঘ।স, ইক্ষু ইত্যাদি অবস্থাভেদে খা 
প্রদান করিতে হয়। 

অধিক কলাগাছ খাইতে দিলে বর্ষা র*দময় হস্তীর শরীরে জলের ভার হইবার 
আশঙ্কা থাকে । অধিক বটের ডালা খাওয়াইলে অনেক সময় চক্ষু রোগ জন্মে। 

৩৫ 


থাদা নির্ববাচন। 


২৭২ রাজমালা। [ তৃতীয় 


তারা ভক্ষণে হস্তীর শরীরে গরম ক্রিয়া করে এবং জলের ভার লাঘব হয়। বাঁশের 
পাতা এবং করুল বিশেষ পুষ্টিকর ও হস্তীর পক্ষে উপাদেয় খাগ্। কচিধান্য ও ইক্ষু 
বিষস্ব হইয়! থকে । হস্তীকে ক্রমান্থয়ে রুটী ও চাউল খাইতেও অভ্যস্ত ক হয়। 
যে স্থানে অরণ্যসঙ্কুল পর্ববত বা কাচা ঘ।স ইত্যাদি পাইবার সুবিধা নাই, সেই স্থ!নে 
রুটা, ধান্য, চাউল ও হালুয়া ইত্যাদি হস্তীর আহার্্য নিদ্ধারণ করা হয়। 

সাইস্তা করিবার কালে হস্তীর পায়ে, গলায় ও অন্যান্ অঙ্গে ঘা করিয়া থাকে, 

বাঙাবিখান ও সেই সকল ঘা সর্ববদা পরিষ্কীর করিয়া প্রতিকারজনক ওষধ প্রয়োগ 
রক্ষণাবেক্ষণ ॥ করিতে হয়, নতুবা অনেক সময় ঘায়ে পোকা জন্িয়া ও পঁচা ধরিয়া 

কষ্টদায়ক হইয়া ড়ায়। এই কারণে কোন কোন হস্তীর মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। 

পরিষ্কার ও শুক স্থানে হস্তী বন্ধন করিতে হয়।- তাহার উপরে ছায়া থাকা ' 
আবশ্যক এবং স্থানটা সান বাঁধা হওয়া ভাল। হ্তী বন্ধন স্থানের ভুক্তাবশিষট দ্রব্য 
এবং মলমৃত্রাদি সর্ববদা স্থানান্তরিত করিতে হয়। মলমৃত্রাদির মধ্যে হস্তী বাঁধিলে 
আল্প দিনের মধ্যেই পায়ের তলায় রোগ জন্মে এবং সর্বদা রৌদ্রে বাঁধা রাখলে 
তদ্দরুণ হস্তীর স্বাস্থ্য নট হয়। 

প্রতিদিন জলে নামাইয়া হস্তীকে স্নান করান আবশ্যক । তাহার সর্বব|জ 
ঝামা ও নারিকেলের ছোবৃড়াদ্বার! মাজিয়া পরিষ্কার করিতে হয়; তাহাতে চর্খের 
মস্ছণন্ব বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন অন্ততঃ মস্তকে তৈল মর্দনের ব্যবস্থ৷ রাখা সঙ্গত, 
তাহাতে হস্তীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে । 

হস্তীর শরীরের অবস্থা বুঝিয়া খাগ্ের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। প্রতিদিন 
উপযুক্ত পরিমাণে আহার প্রদানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয় । অল্লাহারে হস্তী 
ক্রমশঃ দুর্ববল হইয়া পড়ে এবং তদ্দরুণ নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয় । অধিক দিন এক 
প্রকারের আহার্ধ্য প্রদান করাও সঙ্গত নহে, সময় সময়. তাহা! পরিবর্তন করিতে হয় । 

হস্তীরদ্বারা তাহার সাধ্যাতিরিস্ত ভার বহন করাইলে, গুরুতর ভারি বস্তু 
টানাইলে, কিম্বা উপযুক্ত আহার ও বিশ্রাম প্রদান না করিয়া অবিশ্রান্ত ভাবে 
খাটাইলে, অল্প কালের মধ্যেই হস্তীর স্বাস্থা ভঙ্গ হইয়া থকে, এবং তাহাই অনেক 
হস্তীর মৃত্যুর কারণ হইয়া দীড়ায় । 

কোন কোন প্রদেশে অধিকাংশ সময় হস্তীকে জঙ্গলে ছাড়িয়া রাখা হয় । 
এরূপস্থলে হস্তীর সম্মুখের ছুই পা পরস্পর লোহার বেড়ী ও স্থদুঢ় দড়িদ্বারা বাঁধিয়া 
ছাড়িতে হয়; এবং প্রতিদিন তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করা সঙ্গত। পূর্বেধক্ত- 
রূপ পায়ের বাধকে 'বাপণ্ডা” বলে । কোন কারণে বাণ ছিডিয়া গেলে অথবা বেড়ী 
ভঙ্গ হইলে, অনেক হস্তী গভীর অরণ্যে পলায়ন করে এবং বন্যহস্তীর দলে মিশিয়া 


বন্য ভাবাপন্ন হয়। এইরূপ অবস্থাপন্ত অনেক পুরাতন হস্তী, বন্যহস্তীর সহিত 
গনর্লপাবরি /খাডায পভ ভক্ত 7দহা+ যাস । 


লহর] মধ্যমণি) ২৭ 


হস্তীর সম্মুখের পদদ্বয় বাঁধা থাকায়, জলে কিন্যা কাদায় পড়িয়া অথবা জঙ্গলে 
আবদ্ধ হইয়া আঘাতপ্রাপ্ত হইবার__এমন কি, মৃত্যু মুখে পতিত হইবার অশিঙ্কা 
থাকে, এই কারণেও অরণোো বিচরণ কালে সর্ববদা হস্তীর সন্ধান লওয়া আবশ্যক । 
এই স্ময় বন্য গুগু হস্তীকর্তৃক উপদ্রত হইবঝ।রও ভয় থাকে । বাচ্চা হস্তীগুলিকে 
অনেক সময় ব্যাপ্রে আক্রমণ ও বধ করে। 
হস্তীর ব্যাধি অনেক পরিমাণে মনুষ্যের ব্যাধির অনুরূপ দৃষ্ট হয়। আমুর্বেদ- 
হস্তীর পীড়া ও শাস্ত্রে হস্তী চিকিৎসা বিধান সন্িবিষ্ট হইয়াছে। কোন. কোন 
িক্পা। পুরাণ গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তহসমুদয় 
আলোচনায় ইহাই জানা যায় যে, সাধারণতঃ মনুস্তের শরীরে যে সকল ব্যাধি জন্মিতে 
দেখা যায়, হস্তীর দেহেও সেই সকল ব্যাধি জন্মিয়া থাকে; ইহার চিকিৎসাও 
মনুষ্যের চিকিতসাপ্রণালীতে হওয়া বিধেয়। গরুড় পুরাণমতে মনুস্তের চতুগ্ুণ 
মাত্রায় হস্তীর নিমিত্ত ওষধ ব্যবস্থেয়। বৃহস্পতি সংহিতা, পরাশর সংহিতা, 
আগ্নি পুরাণ, পালকাপ্য ও যুক্তিকল্পতর প্রভৃতি গ্রন্তে হস্তীচিকিৎস। বিষয়ক অনেক 
বিবরণ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যমতেও গজায়ুর্বেধ্দের প্রণালীতেই হস্তীর চিকিৎসা 
হইয়া থাকে। 
বন্হস্তিগণ স্বাভাবিক সংস্কারবশতঃ আপন।রাই ওষধ সংগ্রহ করিয়া! লয়। 
লবণযুক্ত মাটি, আটালে মাটি প্রভৃতিদ্বারাও ইহাদের ওষধের কার্ধ্য সাধিত হইয়া 
থাকে। অনেক সময় আবার অতিরিক্ত মাটি বিশেষতঃ বেলে মাটি তক্ষণ করিয়া 
হস্তীকে অসুস্থ হইয়া পড়িতেও দেখা যায়। 
মনুষ্টের পীড়া উপশমের নিমিত্ত যেমন শশস্তিস্ব্তযয়নাদি দৈবকার্ধ্য করা হয়, 
হস্তীর পীড়া নিবারণকল্পেও তত্রূপ অনুষ্ঠানের বিধান শাস্ত্গ্রন্থে পাওয়া যায়।. তাহার 
কিঞ্চিৎ আভাস নিন্ে প্রদান করা যাইতেছে ১ 
“গজোপসর্ণ ব্যাধীণাং শমনং শাস্তি কর্ম চ। 
পূজযিত্বা সুরান্‌ বিপ্রাণ ব্রাঙ্গণে কপিলাং দদেং ॥ 
দক্তি দস্তদ্বয়ে মালাং নিবধীয়াহ পোধিতঃ। 
মন্ত্রণং মন্ত্রিতা বৈদস্কো বচা সিদ্ধার্থ কামলে ॥ 


ু্্যাগ্তাঃ শিব ছুর্গা শ্রীবিষুণনা রক্ষসাঙ্গণঃ | 
বলিং দগ্চাচ্চ ভূতেভ্যঃ ্বাপয়েচ্চ চতুর্ঘটেঃ | ইত্যাদি । 


গরুড় পুরাণ -_ ২০৭ অধ্যায়। 


আয়ূর্বেবদীয় অথবা পাশ্চাত্য চিকিগুসা শাস্ত্রানুসারে হস্তীর রোগ নির্ণয় ও 
ওঁষধ প্রয়োগ বিষয়ে যে সকল বিধান আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা অসম্ভব 
এবং নিষ্প্রয়োজন। ততজ্ভন্য চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করা অনিবার্ধ্য ৷ হস্তী-বহুল 
ত্রিপুরা রাজ্যে, হস্তী চিকিৎসা বিষয়ে স্তুনিপুখ ও বহুদর্শী ব্যাক্তিবর্গের চেষ্টায়, হস্তীর 
রোগ নির্ণয় ও মিযোগ চিকিৎসার প্রচলন অতি মাকায বি পাঁউযাঁচিল 


হণ বাজমাল। 1 [তৃতীয় 


তৎুকালে পরীক্ষোত্বীর্ণ পশু চিকিৎসক ছিল না, এই সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারাই 
চিকিৎসা কার্ধ্য সাধিত হইত, তাহাতে স্ুফলও পাওয়া যাইত। অস্ত্রেপচারের 
প্রথাও ছিল, অনেক সময় ভাঙ্গা বোতলের চাড়াদ্বারা এই কার্য নির্বাহ হইত। 
লৌহময় অস্ত্র প্রয়োগের প্রথাও বিরল ছিল না। 

পূর্বোক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা “হস্তী চিকিতসা” নামে বঙ্গ ভাষায় এক 
খানা গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। হস্তীর রোগ নির্ণয়, রোগের প্রকৃতি, ওঁষধ নির্বাচন ও 
ওঁষধ প্রস্তুত ইত্যাদি বিষয়ক অনেক কথা তাহাতে বিবৃত ছিল। ্বর্গীয় মহারাজ 
রাধাকিশোর মাঁণিক্যের সময় এই মূল্যবান গ্রস্থখানা মুন্রণের আদেশ হইয়াছিল, নানা 
কারণে সেই আদেশ কার্যে পরিণত হয় নাই। তৎপর রাজগ্রম্থাগার হইতে ইহা 
কোথায় গেল, খোঁজ খবর নাই। এবন্মিধ মূল্যবান একখানা প্রাচীন পুখি বিনষ্ট 
হওয়া নিতান্তই ছুঃখের কথ, ক্ষতিজনকও বটে। | 

বর্তমান কালে ত্রিপুরা অঞ্চলে দাইদার ও মাহুত প্রভৃতি দ্বারা হস্তীর যে সকল 
রোগের মুগ্িষোগ চিকিৎসা হইয়া থাকে, তাহার ছুই চারিটার বিবরণ নিন্সে প্রদান 
করা যাইতেছে। 


গীড়া। . চিকিৎস|। 


জহর বাত ;-__ ইহা বাত রোগ বিশেষ। পাঁনকাঁতার শিকড় ( ইহা বনজাত লতা ) 
এই রোগের আক্রমণে হস্তীর কোন কোন অঙ্গ ৮ আধ পোয়া 
বিকল ও অবশ হৃইয়। পড়ে। এতদ্বারা! রক্তচিতার মূল /% আধ পোয়। 
পেছনের দিক আক্রান্ত হইলে, হস্তী বাচিবার ইহ বাটিয়। চাউলের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
আশা থাকে, সপ্মুথের দিক আক্রান্ত হইলে হস্তীকে খাওয়াইবে। 
প্রায়ই জীবন রক্ষ। হয় না। এই রোগে পা 
আক্রাস্ত হইলে হস্তী অচল হইন্ন! থাকে, এবং 
মুখের দিক আক্রান্ত হইলে আহারে অশক্ত 
হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 


মাটী খাওয়া ;- হস্তীগণ অনেক সমর ঝকরিয়া গোটার (লাটার) শাস ৫ কি 
পীড়া উপশমের নিমিত্ত স্বভীবসিদ্ধ নিয়মে ৬ টা দানা। 
মাটা খাইয়া থাকে । আঁটাল মাটী অনেক লাল র্েড়ির (ভেরণের ) পাতা ৭কি 
সময় উপকারী হয়। কিন্তু তাহা অতিরিক্ত ৮টা। 
মাত্রার ভক্ষণ করিলে, অথবা বেলে াটা লবণ /৮% আধ পোয়া 
থাইলে উদ্‌র স্বীত হইয়। উঠে, দিন দিন দুর্বল বাটিননা একবারে থাওয়াইতে হয়্। ইহাতে 


হইতে থাকে, উদরে ক্রি জন্মে এবং পাতলা! মারা তঙ্গণ জনিত উপতরব নিবারিত কয়? এবং 
বাহ্‌ হইতে থাকে । পেট পরিক্ষার হয়! থাকে । একবারে কাজ না 


*. হইলে, একাধিকবার এই ওঁষধ ব্যবস্থার করিতে 
হ্য়। 


লহর] 


পীড়া। 


জলের ভার ;-_অনেক সময় হস্তীর 
উদ্বরে, গলায়, অথবা সর্বশরীরে জলের 
আধিক্য হেতু কোন কোন অঙ্গ স্কীত হন়্। 
এই কারণে হম্তী আহারাদি ত্যাগ করি 
সর্বদা তত্দ্রাবেশে চক্ষু মুদ্রিত কিয়! থাকে । 
এবং ক্রমশঃ ছূর্বল হয়। নৃতন ধৃত হস্তীর 
এই রোগ জন্মিবার আশঙ্ক। বেশী থাকে। 
দীর্ঘকাল অবিশ্রান্ত ভাবে কদলী বৃক্ষ তক্ষণেও 
এই রোগ জন্মে। 


মধ্যমণি! 


২৭৫ 
চিকিৎসা । 
এক্স ব্রাণ্তী ৮ দেড় পোয়া । " 
চিনা বারুদ / এক পোয়া । 
মুনাব্বর / এক পোয়া । 


এই সকল বস্ত মর্দন করিয়। মিলাইবে। 
ইছাঁকে প্রলেপের উপযোগী ( কর্দামের স্তায় ) 
করিতে হইবে এবং এতত্থারা জলভাবা ক্রাস্ত 
স্থানে বারস্বার প্রলেপ দিবে । 

কোন কোন অবস্থায় একমাত্র মুসাব্বরের 
প্রলেপেও উপকার দর্শিতে দেখ! যায়। 

হস্তীর শরীরে জল নামিলে, কিন্বা৷ বাতা- 
ক্রাস্ত হইলে নিয় লিখিত ওষধেও উপকার 
হইয়। থাকে । 


এক্ল! ব্রাণ্ডি ১ এক পাইন্ট। 
চিড়া /১ এক সের। 
ইক্ষুগুড় / অর্ধ সের । 
লবণ /% অর্ধ পোর়া। 


এই সকল জিনিস মিলিত করিয়া কল! 
গাছের খোসাঙ্থার৷ জড়াইয়া খাওয়াইতে হয়। 


অন্ত প্রকার। 
কালেশ্বর (কেউড়তা ) গাছের শিকড় 
/% অর্ধ পোয়া । 
মন গছের ফুল / এক ছটাক। 
জঙ্গি হরিতকী “% অর্ধ পোয়া। 
কাট! নটেরমূল  / এক পোয়া। 
সোহাগ! / এক ছটাক। 
বিষ কচু / এক ছটাক। 
একত্রে মর্দান করিয়া! হস্তীকে খাওয়াইবে। 
প্রকারাস্তর ৷ 
কাঁচা হরিদ্রা /% অন্ধ পোয়া 
ইক্ষুগুড় / অর্ধ সের 
কাল লবণ ₹১* অর্ধ ছটাক। 


* মিলিত করিয়া হস্তীকে ভক্ষণ করাইলে 
রোগের উপশম হয়। 


২৭৬ 


গীড়া। 


শরীরে বেদনা হইলে 7 অনেক 
সময় হস্তীর অবস্থাদি দ্বারা স্পষ্টই বুঝ! যাঁর, 
সে শরীরের বেদনায় কষ্ট ভোগ করিতেছে । 
সোয়ারসহ সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিলে, অতিরিক্ত 
ভার বহন ব! ভারি বস্ত টানিলে, অথবা আঘাত 
প্রাপ্ত হইলে হস্তীর শারীরিক বেদনা অম্থৃভৃত 
হয়। 


আগ্রন্থা ;- পৃষ্ঠ দেশে, মেরু্ডে এবং 
পেটে দক্রু জাতীর শ্বেতবর্ণের এক প্রকার চর্ম 
রোগ হয়: ইহাকে প্রাদেশিক ভাষায় “চারা, 
বলে। এই রোগে সর্বদাই চুলকানি থাকে, 
এবং পৃষ্ঠে গাদি বাধিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ 
করে, এবং পীঠ ঝাড়িয়া সমস্ত জিনিস ফেলিয়া 
দিতে চায়! 

সাঞ্জীপ পায়ের তলায়, নখের ফাকে 
এবং চতুপার্থে চর্্ বৃদ্ধি হইয়া তাহা পচিতে 
থাকে । এই বোগগ্রন্ত হস্তী চলাফিরা করিতে 
অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে। 


রাজমালা। 


[তৃতীয় 


চিকিৎসা । 
এই অন্থুখ নিবারণের নিমিত্ব যে ওধধ 
ব্যবহার করা হয়, তাহাকে “তাতার বলে। 
তাতার প্রস্ততের প্রণালী এই ১ 


গরম জল 1০ দশ দের। 
সাদা তামাকু /॥ অর্ধ সের । 
লঙ্কা মরিচ / এক পোয়া । 
মুসাব্বর / অন্ধ সের | 
তাবুপিন তৈল / এক পোয়া । 
লবণ / অদ্ধ সের। 


এই সকল বন্তর সহিত নিমিন্ধা পাঠ! ও 
ধৃতুরা পাতা মিলাইয়! সিদ্ধ করিবে। জল 
রাব গুড়ের স্তায় বূং ধরিলে, সহান্ুরূপ গরম 
থাকিতে পীড়িত স্থানে ধারা দিবে । এই ভাবে 
বারম্বার জল ঢাঁলিলেই গীড়ার উপশম হয়। 

একবারের পিদ্ধ করা জল বারগ্বার গরম 
করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

দালাণের পুরাতন চুণ জলদারা মর্দন করিয়া 
তশ্দারা অথব! তামাকুর পাতা ভিজ।ন জলম্বারা 
পীড়িত স্থানে বারম্বার লেপ দিতে হয়। এই 
ওঁধধ উপর্ধ নাপরি কিয়্দিবস ব্যবহার করিলে 
বোগ সাৰিয়া যায়। 


৫ 


হস্তীর মলমূর পুরিত অপরিষ্কৃত স্থানে হস্তী 
বন্ধন করিলে এই রোগ জন্মিবার আশঙ্কা 
থাকে। সুতরাং হস্তী বন্ধনের স্থান সর্বদা 
পরিষ্কার রাখা আবশ্যক । 

ধারাল অস্্র্ধার! বদ্ধিত চর্গুলি টাচিয়া 
ফেলিতে হয়। তৎপর সমপরিমাণ সরিসার 
তৈল ও ধুপ দিলিভ করিয়া, পীড়িত স্থানে 
পুরু প্রলেপ প্রদান করিবে। অতঃপর এক 
খানা দা অথব! কান্তিয়া অগ্রিতে পোড়ায় 
লাল করিবে এবং তাহা প্রলেপের উপর 
বুলাইয়। ক্ষত স্থান পৌঁড়াইয়া দিবে। ইহার 
পরে দালানের পুরাঁতন চুণ জল দ্বারা বাটিয়া 
প্রলেপ লাগাইবে । 


লহর) 


পীড়া। 


ক্ষত রোগ ;_ বন্ধন রজ্জুর ঘর্ষণে, 
অস্ত্রাঘাতে কিম্বা অন্য কারণে হস্তীর শরীরে 
ক্ষত হইয়! থাকে । তাহা রীতিমত পরিফার 
না করিলে এবং ওঁধধ প্রয়োগ না হইলে, 
অনেক সমর ক্ষত স্থান পচিয়! উঠে এবং পোঁক! 
পড়ে । ঘাড়ের ক্ষত বৃদ্ধি হইয়া অনেক সময় 
ঘাড়ের শির! পর্য্যন্ত পঁচা ধরে এবং তন্দরুণ 
হন্তী মৃত্যুমুখে পতিত হয়| 


দন্ধল ;-_অনেক সমন্ন হস্তীর শরীরে 
দম্ঘল (বৃহদাকারের ফোড়া!) হইয়া খাকে। 
সচরাচর পৃষ্টদেশেই এই রোগ জন্মিতে দেখা 
যায়) অতিরিক্ত ভার বহন বা গদি, চারজাম! 
প্রস্থতিসহ দীর্ঘ পথ ভ্রমণ জন্য এই রোগ জন্মিয়া 
খাকে। ইহাতে পুজ জন্মিয়া অতিশয় বন্ত্র! 
দায়ক হয়। 


মধা-মণি। 


২৭৭ 
চিকিৎসা । 

ক্ষত স্থান উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, 
আঁটাল মাটী ২ ছুই সের । 
তামাকু পত্র // অন্ধ পোয়া । 
তাঁরপিন হৈল / এক পোয়া। 
আলকাতিরা বা ফিনাইল /% অর্দ পোয়া । 
কাল খয়ের / এক পোয়1। 
ধুপচূর্ণ % অদ্ধ পোয়া 


এই সকল বস্তু উপযুক্ত পরিমাণ জলের 
নহিত জাল দিয়া কিছু ঘন হইলে নামা ইবে, 
এবং উত্তমরূপে থুঁটিযা পাট দ্বার! নিশ্ষিত মোটা! 
তুলি দ্বার! ক্ষত স্থানে বারগ্বার প্রলেপ দিবে। 
ওষধ উষ্ণ থাকা আবশ্ক । 

যেকোন গ্রকারের ক্ষত পচা ধরলে ব| 
অপরিষ্কার হইলে তাহা! পরিফাঁর করিবার 
নিমিত্ত 


তয়পাল বৃক্ষের পাতা 7” অর্ধ পোয়া । 
র্থুন /% অর্ধ পোয়] | 
লবণ / এক ছটাক। 


বাটি ক্ষত স্থানে লাগাইলে সমস্ত ময়লা! 
কাটিয়া ক্ষত পরিফার হয়। 


মিলাইবার ওষধ। 
আকন পাত। / এক পোয়া। 
তামাকু পাতা /। এক পোয়া। 
তারপিন তৈল / এক পোয়!। 


কাপড় ধোঁয়ার সাবান ॥ আধ সের। 


নমস্ত উষধ বাটীয়া তারপিন তৈলের সহিত 
মিশাইয়া ম্দিন করিলে দ্বল মিলাইয়া যায়। 


তুতিয়া / এক পোয়া। 
শ্বেতধূপ / অন্ধ সের। 
দারমুজ (শঙ্খবিষ) ৭ অর্ধ তোলা। 
মাথন / এক পোয়া 
তিল তৈল ১ এক দের। 


* একত্রে আগদিয়া রুণ স্থানে মালিশ করিলে 


২৭৮ 


পীড়া । 


মুখের নীচে জলের ভার ;_ হস্তীর 
সুখের নিম্ন ভাঁগ ও গলার উপরি ভাগে অনেক 
সময় জলের ভার হইবার দরুণ স্বীত হইয়া 
উঠে। এই রোগে হস্তী দুর্বল হয় এবং 
আহার করিতে কষ্ট বোধ করে। 


বাহ অপরিষ্কার ;- হস্তীর বাহ্য 
পরিষ্ষীর না হইলে, উদর স্কীত হয়, আহারে 
অকুচি ঘটে, এবং হস্তী ক্রমশঃ ছূর্ধবল হইয়! 
পড়ে। 


কম্পন রোগ )১-কোন হস্তী বাত 
রোগে আক্রান্ত হইলে সর্বর্দ। শরীর কীপিতে 
থাকে । এবং হস্তী ক্রমশঃ ছুর্বল হইয়া পড়ে। 


উদরে ক্রিমি হইলে ;- পুনঃ পুনঃ 
বাহের সঙ্গে ক্রিমি নির্গত হয়, পেটের বেদনা 
হস্তী অস্থির থাকে, এবং ক্রমশঃ ছুর্ববল হইয়া 
পড়ে। 


হস্তীর ছূর্ববলতা 3-_মাঁটা খাইবার 
দরুণ ব| অন্ত কারণে হস্তী দিন দিন দুর্বল 
হইতে থাকে। এবং অনেক সময় ইহাই 
হস্তীর মৃত্তর কারণ হুইয়! দঁড়ায়। ” 


রাজমালা । 


[তৃতীন় 
চিকিৎসা। 
্রার্ডি ১ এক পাইন্ট। 
চিন। বারুদ / এক পোয়া । 


মিশ্রিত করিয়। স্ফীত স্থানে প্রলেপ 'দিলে 
রোগ আরোগ্য হম । 


গোলোক চাপা (গুলাচি) ফুলের রূস 
এক কাচ্চা পরিমাণে, চাউলের সহিত মিশ্রিত 
করি হস্তীকে খাওয়াইলে কোষ্ট পরিষ্কার হয়। 

অধিক পরিমাণে বাহ্‌ হইলে, দি ও চিড়া 
মিশ্রিত করিয়া] থাওয়াইবে। 


লাটা (বগভিক্া! গোটা) /গঅর্ধ পোয়!। 


প্র লতার অগ্রভাগ /% অর্ধ পোয়।। 
কাচা হরিদ্রা /% অন্ধ পোয়।। 
অপমার্গের ( উত্তোতলেংড়! ) মূল 


/% অন্ধ পোয়া । 
এই সকল ওধধ বাটীয়া চাঁউলের নঙ্গে 
মিশাইয়! খাওয়াইলে রোগ প্রশমিত হয়! 


লাল রেড়ি (ভেরণ) পাঁত। /১ এক দের। 
ফিটকারী / এক পোয়া 
ইহ! বাঁটিয়া, অগ্নিতাঁপে গরম করিয়া, চাঁউলের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া খাঁওয়াইলে ক্রিমি 


বিনষ্ট হয়। 
তুলসী পাতা /% অন্ধ পোয়।। 
বেল পাতা /% অর্ধ পোয়া। 
কালা লবণ / এক ছটাক । 


বাটিষা! চাঁউলের সহিত মিশ্রিত করিস 
খাওয়াইবে ! 


লহ্‌র ] * মধা-মনি। 


২৭৯ 


গীড়া। চিকিৎসা'। 


পোন্টাই ;_ সতী নুস্থ থাক! অবস্থার. জমানী জেইন) ... 

পোষ্টীই খাওয়াইলে কোন রোগে সহজে মেথি "২" 

আক্রান্ত হয় না, এবং হুন্তী সবল থাকে। ধন্যা * 
মৌবী (মিঠা জিরা) 
জির! 5৪০ 25৩, 

হরিতকি 

কষ্ণজির 

গুড় 

এলাচি "** 

যষ্টীমধু '* 

পিপ্ললী -.. 

কুচিলা '** 

দারুচিনি 

লবঙগ 

হিং 

মধু 

জায়ফল''* 

যত্রিক *-* 

কুড় 

শুন্টি 

মুখা 

স্বৃত 


/১ এক দের। 
/১ এক সের। 
/১ এক সের। 
/১ এক দেবরু। 
/৯ এক সের। 
/১ এক দের। 
/১ এক সের। 
/8 চাবি সের । 
/৪ চারি মের। 
/॥ অর্ধ সের | 
/॥ অর্ধ সের । 
/॥ অন্ধ সের। 
/॥ অর্ধ নের। 
/॥ অর্ধ সের । 
/॥ অর্দ সের। 
/ অন্ধ সের 1 
/॥ অর্ধ দের 
/4 তিন পোয়া । 
/ এক পোযা। 
/ এক পোয়া। 
/ এক পোয়া । 
/ এক পোয়া! 
/১৯ এক সের। 


শক্ত বস্তগুলি বাটিয়! সমস্ত মিশ্রিত ভাবে 
প্রতিবারে অর্ধ সের পরিমাণে দিনে এক বার 


খাওয়াইবে। 


বার বাঙ্গাল । 


রাজমালা তৃতীয় লহরের প্রারস্ত ভাগেই পাওয়া যাইতেছে, মহারাজ অমর- 
মাণিক্যের অমরসাগর খনন কার্ধ্যে বাঁর ঝঙ্গলার রাজ সংজ্কক জমিদারগণ মজুর 
প্রদদানদ্বারা স।হাষ্য করিয়ছিলেন। কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি হইতে কি পরিমাণ সাহাষ্য 


৩৬ 


২৮5 বাজমাল।। [তৃতী?ন 


লাভ হইয়াছিল, মহারাজ অমর তাহা জানিতে ইচ্ছুক হওয়ায়, স্থুবুদ্ধি বিশ্বাস সেই 
হিসাব প্রদান করিয়া *্% পরিশেষে বলিলেন, -- 
“কেহ ভয়ে কেহ গ্রীতে কেহ মান্তে দিল! 
বার বাঙ্গালায় দিছে তরপে না দিল॥” 
অমরমাণিক্য খণ্ড-_৪ পৃষ্ঠা । 
মহারাজ অমর, আরাকান আক্রমণ কালেও বার বঙ্গালার আানুকূলা লাভ 
করিয়া ছিলেন, এতগুসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে, _- 
পমিদ্ধান্ত বাগীশ কহে কর অবধান। 
বসাঙ্গের যুদ্ধে রাজা করে অনুষ্ঠান ॥ 
শুভদিন শুভক্ষণ করিল তখন। 
হের লেনাগতি হৈলৈ রাজধর নাযারণ ॥ 
বাশ বাঙ্গালা নৈশ চনলিল' সহিতে 
সর্ব সৈন্ঠ লৈয়! গেল রসাঙ্গ যুদ্ধেতে ॥৮ 
অমরমাণিক্য খণ্ড__-২৭ পৃষ্টা । 
এতদ্বারা জানা যাইতেছে, প্রয়োজন স্থলে ব্রিপুরেশ্বরগণ বার ঝাঙ্গালার সাহ।য্য 
পাইতেন । ভারতের, বিশ্ষেতঃ বঙ্গদেশের নানাস্থানে যে সকল ভূ-ভ।গ প্রসিদ্ধ 
ভূম্যধিকারিগণ ছ/রা শাসিত হইতেছিল, তীহারা “বার ভূএগ” বা দ্বাদশ ভৌমিক 
নামে অভিহিত হইতেন, এবং তীহার্দের শাসিত প্রদেশগুলি “বার বাঙ্গ।লা” বা 
দ্বাদশ বাঙ্গলা” নামে পরিচিত ছিল। 
বার ভূঞ্াগণের শাসিত স্থানসমূহ “বার বাঙলা? নাম লাভ করিয়া থাকিলেও 
প্রীকৃতপক্ষে তাহাদের শাসন, বঙ্গদেশের গণ্ডি অতিক্রমপূর্ববক উড়িষ্যা পর্যন্ত 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এতিহাসিক উইল ফোর্ড, গল্জা ও পদ্মানদীর মধ্যবস্তী 
বি” দ্বীপকে বার ভূঞাগণের লীলাক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ৭ কিন্তু তাহারা “ব, 
দ্বীপের সীমার বাহিরেও হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন। গঙ্গার পূর্বেবাস্তর তট হইতে, 
সমুদ্রোপকুলবর্থী স্থানগুলিসহ উড়িষা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগ তাহাদের অধিকারে 
স্মাসিয়াছিল, এবং এই আধিপত্য দীর্ঘক!ল স্থায়ী হইয়াছিল । 
বার ভূঞা বা দশ ভৌমিক প্রথা কতকালের, তাহা নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য 
হইলেও প্রাদেশিক শাসনকর্ত1গণের “ভূঞা” উপাধি যে নিতান্ত আধুনিক নয়, তাহা 
জানিবার উপায় ছুর্ঘট নহে। এবিষয় লইয়া অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন । 
ইলিয়ট সাহেবের অনুদিত আকবরনামা, ডাক্তার ওয়াইজএর বার ভূঞা শীর্ষক প্রবন্ধ, % 





উক্ত হিদাৰ এই লহরের ৮৮ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে। 
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লহর] মধা-মণি। ২৮১ 


৬কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ভারতী পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ, শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র রায় 
বি, এল্‌, প্রণীত বঙ্গীয় সমাজ", সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'প্রতাপাদ্িত্য”, নিখিলনাঁথ 
রায় মহাশয়ের 'এঁতিহাসিক চিত্র, সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের লিখিত যশোহর-খুলনার 
ইতিহাস, আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের “বার ভূঞা” এবং ন্লিনীকান্ত ভট্টশালী 
মহাশয়ের বিঙীয় ভৌমিকগণের স্বাধীনতা! সমর' প্রভৃতি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ অলোচনা 
করিলে ভূএগণের অনেক বিবরণ পাওয়া! যাইবে । খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর ভৌমিক- 
গণই এস্থলে আলোচনার বিষয়ীভূত। তৎপুর্বেবও যে ভূঞগ উপাধিক শ।সনকর্তার 
অস্তিত্ব ছিল, কবিকষ্কণ মুকুন্দরাম প্রভৃতি প্র।চীন কবিগণ আম।দিগকে সেই সংবাদ 
প্রদান করিয়াছেন। ব্যাধ রাজা কালকেতুর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে যুকুন্দরাম 
বলিয়াছেন ; 





“অভিষেক করাইল বদ্িলেক খাটে । 
আজি হৈতে কালকেতু রাজা গুজরাটে ॥ 
নিজ হস্তে নরপতি টিপ দিল! ভালে । 
বত ভূএঞগ মিলিয়া খাটায় তার তলে ॥” 

কবিকম্বণ চণ্ডী । 


অন্যত্র পাঁওয়া যাইতেছে ;_- 


“গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হৈল রাজ] । 
আর যত ভূঞা রাজা সবে করে পুজা ॥ 
কবিকঙ্কণ চণ্তী। 


কবি ঘনরামও বর ভূঞ্গার উল্লেখ করিয়াছেন, 


রায়রেএা বারভূঞা বৈসে সারি দারি। 
কোলে করি কাগজ ষতেক কর্মচারী ॥* 
ঘনরামের শ্রীধন্মমঙ্গল । 


অন্থস্থানে লিখিত হইয়াছে,__ 


“হাতে বুকে বেষ্টিত বসেছে বারভূঞা। 
রায়রাঞ্া মোগল পাঠান মীর মিঞা] ॥ 
ঘনরামের শ্রীধর্শমমঙ্গল। 


মাণিক গাঙ্গুলী ধর্মমমজল গ্রন্থে একাধিকবার বার ভূঞগার উল্লেখ করিয়াছেন,__ 
(১) “বারভূঞা বেষ্টিত বসেছে নরপতি।” 
(২) প্বারভূএগ বেষ্টিত ভূপতি কর ভূষা ॥৮ 
মাণিক গাঙ্থুলীর ব্মমঙ্গল। 
অনেকে মনে করেন, মুসলমান শ।সন কালেই বার ভূঞার শ!সন পদ্ধতি 


এন টিক িভািন ৮৯:৮৮ ০ ৩১৬১ ৫১১ 


২৮২ রাজমালা। 1 তৃতীয় 


নিদর্শন পাওয়া যায়। মেদিনী কোষে “দ্বাদশ রাজকম্” শব্দ পাঁওয়। যাইতেছে। 
এই সকল রাজার অধিকৃত প্রদেশ বা রাজ্যের বিস্তৃতি বড় বেশী ছিল না । বিংশতি 
যোজন হইতে চত্বারিংশদ্‌ যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগের অধিকারী হইলেই দ্বাদশ 
রাজকের অন্তভূতি বলিয়া গণ্য হুইতেন। ভরতের মতে দ্বাদশ রাজ-মগ্ডলের 
ঈশ্বর সত্রট পদ্বাচ্য হইতেন। মমুসংহিতায়, দ্বাদশ প্রকার সামস্ত রাজার কথা 
পাওয়া যায়। ক্* এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, দ্বাদশ মণ্ডল বা 
বার ভূঞ। উপাধিক শাসনকর্তাগণের শ।সন প্রথা আধুনিক নহে। ৃ 
আবার, অনেকের মতে, সকল সময়ই পূর্বোক্ত প্রকারের বার জন শাসন- 
কর্তার অস্তিত্ব ছিল না। "ছাদশ” শব্দটা হিন্দুগণের বিশেষ প্রিয়; অনেকে মিলিয়। 
কোন কাজ করিলেই তাহাকে “বার ওয়ারি' নাম দেওয়া হয়, বু লোক সমবেতভাবে 
কোন কার্য পণ্ড করিলে তাহাকে “বার ভূতের কারখানা” বলিতে সর্বদাই গুনা 
যায়। এই প্রথার বশীভূত হইয়।ই, প্রাচীন কালে শাসনকর্তাগণের “দ্বাদশ ভৌমিক” 
নাম হইয়াছিল। ইহাদের সংখ্যা কখনও বার জনের অধিক এবং কখনও বা 
বার জনের ন্যুন খাকিলেও তাহারা “বার ভূঞা” নামেই অভিহিত হইতেন। এবং 
তাহাদের সকলে এক সময়ে আধিপত্য বিস্তার করিবার কথাও অনেকে স্বীকার 
করেন না। পাঠান ও মোগল শাসনের সন্ধি কালে, শীসনসূত্র শিথিল হইয়া 
পড়ায়, স্থযোগ পাইয়া ছোট বড় বহু সংখ্যক ভূঞার অভ্যুদয় হইয়/ছিল। . 
বার ভূএগর সংখ্যা ও নাম অনেকেই বলিয়াছেন, কিন্তু একের সহিত অন্যের 

উক্তির সম্যক একতা পরিলক্ষিত হইতেছে না। গ্রীঘ্ঠীয় ষোড়শ শতাব্দীর অন্তভাগে 
জেম্ুইট সম্প্রদায়ের মিশনরী ডু-জারিক, বঙ্গদেশ ভ্রমণকারী ফার্ণাণ্ডেজ কর্তৃক 
পাইমেন্টার নিকট লিখিত পত্রাবলী অবলম্বনে যে গ্রন্থ. প্রণয়ন করিয়াছেন, ৭" 
তাহাতে বার ভূঞার উল্লেখ আছে, তীহার! পাঠান রাজ্য দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত 
করিয়া লইবার কথাও লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সকলের নামোল্লেখ করেন নাই ; মাত্র 
চারি জনের নাম দিয়াছেন। মিঃ উইল্‌ ফোর্ড বার ভূঞ্ার উল্লেখ করিয়াছেন, ধু 
ব্লকম্যান সাহেবও বার ভূঞার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, $ ইহারা কিন্তু নামোল্লেখ 
করেন নাই। ডাক্তার ওয়াইজ. এ বিষয় লইয়া অনেক গবেষণা! করিয়াছেন, কিন্তু 
তিনি (১) ভাওয়ালের ফজল গাজি, (২) বিক্রমপুরের টাদ রায় ও কেদার রায়, 
(৩) ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিকা, (৭) বাকলার কন্দর্প রায়, (৫) খিজিরপুরের 
ঈশা খা (৬) চ্যাণ্তিকানের প্রতাপাদিত্য, (৭) ভূষণার মুকুন্দরায়_-এই সাত 





* মনুসংহিতা_ ৭ম অধ্যায় । 
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জনের মাত্র নাম প্রদান করিয়।ছেন। *্* বিভারিজ সাহেবও বার ভূঞার কতক 
বিবরণ প্রদান কগিয়ছেন। ৭. ইহাদের কেহই বার জনের নাম দিতে পারেন নাই । 
পরবন্তী যে সকল লেখক বারটী নাম পূর্ণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একে অন্যের 
উক্তি স্বীকার করেন নাই। বশে!হর-খুলনার ইতিহাস প্রণেতা! যে বার জনমের নাম 
প্রদান করিয়/ছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা ঝাইতেছে। 


(৯ ইশারা মনধ আলী ২০ খিজিরপুর বা কত্রাভূ । 
(২) প্রতাপাদিতা তত তা বশোহর বা চ্যাপ্ডিকাঁন। 
(৩) চাদ রায় ও কেদার রায় ... তত শ্রীপুর বা বিক্রমপুর 
(8) কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায় ... "বাকল বা চন্দ্রদ্বীপ। 
(৫) লক্ষণ মাণিকা ১ তি তি ভুলুয। 

(৬) মুক্ুন্দরাম বার. ৮ ৮৮০ ভূষণা বা ফতেহাবাধ। 
(৯) ধজল গাজী, চাদ গাজী **, ০ ভাওয়াল ও টাদ প্রতাপ । 
(৮) হামীর মল বাবার হারার. ৮৮ বিষুপুর । 

(৯) কংস নারায়ণ * 0 তাহিরপুর ৷ 
(১০) রামকৃষ। 2 তত সাতৈর বা সাস্তোল। 
(১১) পীভান্বর ও নীলাঙ্বর তত 2 গুটিয়া। 
(১২) ঈশা খা লোহানী ও গস্মান খ।. .* উড়িষ্যা ও ঠিজিলী। 


এই তালিকা সম্বন্ধে মত নৈধম্য আছে। শ্ুল কথা, আজ পর্যান্ত 
সর্ববধাদা সম্মত ভূঞার তালিকা কেহই দান করিতে সমর্থ হন নাই। বর্তমান 
কালে নিবিরোধী তালিকা সংগ্রহ করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতেছে। “বঙ্গীয় 
সমাজ” প্রণেতা অন্ধের সতীশচন্দ্র রায়. মহ।শয়ের মতে, ভাওর়।লের ত্রাঙ্মণ রাজবংশ 
বার ভূঞ্ার আন্তনিবিষ্ট ছিলেন ; “বার ভূঞা” প্রণেতা আনন্দনাথ রায় মহাশর ইহা 
অস্বীকার করিয়াছেন। আমরাও সতীশ বাবুর ঝক্য সমর্থন করিতে পারিতেছি ন!। 
অঞ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পদ পর্য্যন্ত ভাওয়াল এদেশ গাজী বংশ কর্তৃক 
শাসিত হইতেছিল, ইহা এঁতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্রণ রাজ- 
বংশের অভ্যুদয় তাহার পরবস্তীকালে হইয়াছে, তগক।লে ভূঞাগণের শান ও. ভূঞা 
উপ।ধি রূপান্তরিত হইয়াছিল । ' 

অগত্যা পক্ষে সতীশ বাবুর প্রদত্ত তলিকাই আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইলাম। উক্ত তালিকার অন্তর্গত ভূএঞ্গণের পরিচরসূচক সংক্ষিপ্ত বিবরণ' 
অপর পৃষ্ঠে দেওয়া যাইতেছে। 
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১। শাখা মসনদ আলী ;-__হহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্বে প্রদান করা 
হইয়াছে, পুনরালোচনা নিশ্রায়োজন। ( এই লহরের ( ১২৮--১৩৪ পৃষ্ঠা 
দ্রষ্টব্য) 

২। প্রতাপাদিত্য £_্রীহরির € বিক্রমাদদিত্যের ) ১৫৬০ গ্রীষ্টান্দে 
কিন্বা তাহার কিছু পরে এক পু্র জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীহরি তণপূর্বেবই বঙ্গের 
শাসনকর্তা সুলেমানের কৃপায় যশোহরে এক নবরাজ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিয়া 
ডিলেন। তীহার পূর্বেবাক্ত পুর নাম রাখা হইল-_গোপীনাথ। গোপীনাথের 
জন্ম কোষ্টীর ফল আলোচনা করিয়া! দৈবজ্ বলিয়াছিলেন, তিনি “পিতৃ হস্তা” 
হইবেন। দৈব বিড়ম্বনায়, গেপীনাথের জন্মের পঞ্চম দিনে তীহার ম(তু বিয়োগ 
ঘটিল, শ্রীহরি পত্বী বিয়োগে দরুণ মর্ম্ম পীড়া পাইলেন, ইহার উপর আবার পুক্র, 
পিতৃঘ।তী হইবে জানিরা, তাহার মনোকষ্ট অধিকতর বদ্ধিত হইল। এই সকল 
কারণে তিনি পুল্রের পতি পূর্ব হইতেই বিরক্তিভ।ব পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন । 

শ্রীহরি, টে।ডর মল্লের সহায়তায় মোগল বাদশাহ মহামতি আকবর হইতে 
“মহারাজ' উপাধি লাভ করেন । তিনি বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া, মোগলের 
সামন্ত মধ্যে পরিগণিত হইলেন। এই সময় হইতেই বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালের 
আরম্ত হইয়/ছিল € ১৫৭৭ খ্রীঃ )। 

তিনি স্থায় পুক্র গোপীনাথকে যুবরাজ করিয়া প্রতাপাদিত্য নাম প্রদ(ন 
করিলেন। প্রতাপ, পিতার বিরাগ ভাজন হইলেও তাহার খুল্পতাত জানকীবল্লভ 
(বসন্ত রায়) ও তদীয় জোষ্ঠা পত্তী, প্রতাপকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, জানকীবল্লতের 
জ্যেষ্ঠা পত্রী নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং প্রতাপই তীহাদের অপত্য স্সেহের সম্যক 
অধিকারী হুইলেন। পিতৃব্য পত্বীর স্েহ মমত৷ গুণে প্রতাপ কখনও মাতার 
অভ।ব অনুভব করিতে পারেন নাই। 

প্রতাপ শৈশবে নিতান্তই শান্ত শিষ্ট ছিলেন, বয়; বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
গুদ্ত্য বুদ্ধি পাইতে লাগিল। অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধা শক্তির বলে অল্লকাল 
মধ্যেই তিনি সংস্কৃত, পারস্য ও বঙ্গভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয্লাছিলেন। শন্ত্রবিদ্যায় 
তাহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল, অনেক কৃতবিদ্য শক্সরবিদ, কর্তৃক, বিশেষতঃ স্থীয় 
পিতৃব্য বসন্ত রায়ের সাহায্যে শক্্-বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়ছিলেন। বসন্ত রায় 
বিক্রমাদিত্যের খুল্লতাত পু ছিলেন, উভয় ভ্রাতার মধ্যে সন্ভাব যথেষ্ট ছিল। বিদ্যা 
বুদ্ধি ও বীরত্বের নিমিত্ত বসন্ত রায়ের অসাধারণ খ্যাতি ছিল; কার্য্যতঃ তিনিই 
যশোহরের সর্বময় কর্তী ছিলেন। বসন্তরায় প্রতাপকে অন্তরের সহিত ভাল 
বাসিতেন, তীহার সর্বববিষয়ক উন্নতিকল্লে যত্ববান ছিলেন। পিতার বিরাগ ভাজন 
হইয়াও পিতার অধিক স্সেহশীল পিতৃব্যের*্যত্র ও চেষ্টায় এবং ত্ীহারই স্থুশিক্ষা 
দানের ফলে প্রতাপ বিশেষ প্রতিভাশলী হইয়া উঠিলেন। 
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প্রতাপ অতিশর স্বগয়া প্রিয় হইলেন, এই কার্ধে তাহার নৈপুণ্যও যথেষ্ট 
ডিল। এই সময় কায়স্থ জাতীয় সূ্ধযকান্ত ও ব্রাহ্মণ জাতীয় শঙ্কর নামক দুই'জন 
যুবক প্রতাপের সহচর হইয়ছিল। প্রতাপ সর্বদা তাহাদের সঙ্গে থাকিতেন, 
এবং তিন বন্ধুতে মিলিয়া নানাবিধ অত্যাচার আরম্ত করিলেন। বিক্রমাদিত্য 
প্রতিনিয়ত পুজের অত্য।চারের বার্তা পাইয়া, এবং তীহার কোীর ফল স্মরণ করিয়া, 
এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, পুল্রের বিন/শ সাধনার উপদ্রব নিবারণের নিমিত্ত 
কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সে যাঞ্রায় বসন্ত রায়ের চেষ্টায় তিনি নিস্তার পাইয়াছিলেন। 

দুর্দান্ত প্রতাপকে লইয়৷ বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
উঠিলেন। উভয় ভ্রাতায় পরামর্শদারা স্থির করিলেন, বিবাহ করাইলে প্রতাপের 
গদ্ধত্য দুর হইবে এবং সঙ্গীগণের সঙ্গও পরিত্যাগ করিবে। পুজ্রকে বিবাহ করান 
হইল, কিন্তু তাহার চরিত্রের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিল না। তদ্দর্শনে বিক্রমাদিত্য 
ও বসন্ত রায় পুনর্ববার পরামর্শ করিলেন, প্রতাপকে কিয়কালের নিমিত্ত আগ্রার 
দরবারে রাখা সঙ্গত। সেখানে রাজনীতি ও সমরনীতি ইত্যাদি শিক্ষার বিশেষ 
সুযোগ ঘটিবে, অথচ দরবারে একজন প্রতিনিধি রাখিবার নিয়মও রক্ষা হইবে। 
প্রতাপ অনিচ্ছাসন্কেও পিতার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু উহার মনে হইল, 
বসন্ত রায়ের প্ররোচন।য়ই এরূপ ঘটিল। তিনি রাজপু্রোচিত জান বাহনাদিসহ 
শীঘ্রই আগ্রা যাত্রা করিলেন, অনুচর সূর্য্য কান্ত ও শঙ্কর তাহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন। 

প্রতাপ আগ্রা গমনের পূর্বব হইতেই টোডরমল্ল সম্র্টের দরবারে বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করিয়/ছিলেন। তিনি রাজা উপাধি ও উজীরের পদ লাভ করিয়া 
বিশেষ সম্মানিত ও প্রতিপত্তিশ।লী হইয়া উঠিলেন। এই সময় বসন্ত রায়ের পত্র 
লইয়া প্রতাপ, টোডরমল্লের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তিনিই প্রতাপকে দরবারে 
পরিচিত করিয়া দ্িলেন। প্রতাপের কমনীয় কান্তি ও বীরে।চিত অঙ্গ গঠন দর্শনে 
সম্রাট বিমুগ্ধ হইলেন, তাহাকে আদরের সহিত দরবারে গ্রহণ করা হইল 
€ ১৫৭৮ খ্রীঃ )। 

প্রতাপ উত্তরোত্তর সম্রাট কর্তৃক বিশেষভাবে আদৃত হইতে, লাগিলেন। 
এইরূপ প্রঝাদ আছে যে, তিনি দরবারে কবিতার সমস্তা পুরণ করিয়া যথেষ্ট 
প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন । তিনি আগ্রা দরবারে পু্বীরাজকে সঙ্গী প1ইয়ছিলেন। 
সে কালে, আগ্রা নগরীর সকলেরই মুখে রাণা৷ প্রতাপের বীরত্ব কাহিনী শুনা 
যাইতে ছিল। তাহা শুনিয়া, বিশেষতঃ পুর্থীরাজের নিকট রাণা প্রতাপের অসীম 
পরাক্রমের বিবরণ অবগত হইয়া, প্রতাপাদিত্যের বীর-হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উদ্ঠিল। 
তিনি প্রতাপ সিংহকে দেবতা জ্ঞানে, মনে মনে ভক্তি-অর্থ দান করিতেছিলেন, 
এই সময় প্রতাপ, স্বীয় প্রধান অনুচর সূর্ধ/কান্ত ও শঙ্করকে লইয়৷ তীর্থ পর্যটনে 
বহির্গত হইলেন । চিতোরে যাইয়া, রাজপুত জাতির বীরত্ব খ্যাতিতে প্রতাপের অন্তর 


২৮৬ । রাজমালা। [ তৃতীয় 


এক নবীন প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে-মনে গ্রৃতিজ্ঞ করিলেন,_ 
যে উপায়েই হউক, মে।গলের অধীনতাপ|শ ছিন্ন করিতে হইবে। 

রাজ্য হাতে না পাইলে স্বাধীনতা ঘোষণার সুবিধা হইতে পারে না, পিতা ও 
পিতৃব্যকে বুঝাইয় ন্বীর মতের নুবন্তী করা অসম্ভব, এই সকল বিষয় চিন্তা করির| 
গতাপ, যশোর রাজা ব্বতস্তে আনিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আগ্রার 
অবস্থানকালে) যশোজরের দেয় রাজন্দ বসন্ত রায় কর্তৃক প্রতাপের নিকট প্রেরিত 
হইত। প্রতাপ কয়েকটা কিস্তির রাজকর যথাস্থানে প্রদান না করিয়। আত্মসাৎ 
করিলেন, এবং সমাটকে জানাইলেন নে, বশোহরের রাজস্ব রীতিমত গ্রুদান করা 
ভইতেছে ন| | 

এই সময়ে বঙ্গের চতুদ্দিকে বিদ্রোহ-বহি বলিয়া উঠিয়ছিল, রজা টোডরমল্প 
বিদ্রোহ দমনের নিগিতু বঙ্গদেশে . গমন করির|ছেন। এই সুযোগে প্রতাপ 
বাদশ|হকে জানাইলেন__তাহাকে যশোহরের রাজন্ব-সনন্দ গ্রাদান করা হইলে, 
তিনি বাকী রাজস্ম পরিশোধ করিয়া, মোগলের চিরানুগত হইয়া থাকিবেন। 
বাদশহ তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। প্রতাপ রাজন্বের সনন্দ পাই সআাট-দন্ত 
খেলাত ও সৈন্য সামন্তসহ শ্বদেশ|ভি মুখে যাত্রা করিলেন। এবং অতকিতভাবে 
যশোহরে উপস্থিত হইয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন, (১৫৮২ গ্রীঃ )। ৃ 

প্রতাপের এই আকস্মিক আক্রমণে নগরময় বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। 
মকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিল, বুঝিবা এবারই প্রতাপের কে[ঠীর ফল ফলিয়া 
ঘায়। কিন্তু রাজা বসন্ত রায়ের কৌশলে প্রতাপ শান্তযুন্তি ধারণ করিয়াছিলেন। 
পিতা এবং পিতৃব্য একত্রিত হইয়া প্রতাপকে বলিলেন,__“তোমার বাদশাহ 
ভইতে সনন্দ গ্রহণ করা উত্তম কার্ধয হইয়াছে; আগর! বৃদ্ধ হইয়াছি, আঁর রাজা- 
মনের শক্তি নাই, সুতরাং তুমি কার্ধ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ কর, ইহাই আমাদের 
বাঞ্ছনীয় ।” প্রতাপ দেখিলেন, পিতা বা পিতৃব্য তাহার উদ্দেশ্টোর বিরোধী নহেন। 
বিশেষতঃ তাহাদের সন্মেহ সদয় ব্যবহারে প্রতাপ বিমুগ্ধ হইলেন, তাহার বিদ্রোহ- 
বৰ তিরোহিত হইল। তিনি রাজত্ব ল/ভের সন্বল্প পরিত্যাগ করিয়া, রাজকুমার 
বেই রাজ্যশামন কার্যে প্রবৃত্ত হুইলেন। পিতা এবং পিতৃব্য তীহার কোন কার্যে 
বাধা প্রদ।ন করিতেন না। 

বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুজ গোবিন্দ রার। ইহার সহিত প্রতাপের সঙ্ভাব ছিল না৷ 
এই সূত্রে পারিবারিক মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে ছিল। প্রতাপ বসন্ত 
রায়কে পূর্বব হইতেই সন্দেহের দৃষ্ঠিতে দেখিতেন, এখন সেই সন্দেহ ক্রমশঃ ঘনীভূত 
হইতে লাগিল। প্রভাপের পিতা দেখিলেন, সমস্ত সম্পত্তি প্রতাপের হস্তে থাকিলে 
গৃহ বিবাদে অচিরেই ধ্বংস মুখে পতিত হইতে হইবে | তিনি রাজ্যকে ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়া ॥%০ দশ আনা অংশ প্রতাপকে এবং ৮/০ ছয় আনা অংশ 
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বসন্ত রায়কে অর্পণ করিলেন। বসন্ত রায়ের পুক্রগণের এবূ্‌পভাবে সম্পত্তি বিভাগে 
ঘোর আপত্তি থাকিলেও বসস্ত রায় সচ্ছন্দ চিন্তে তাহা মানিয়া লইলেন। 
প্রতাপ, উভয় অংশের রাজধানী এক স্থানে রাখিতে অনিচ্ছুক হইয়া, 
স্ন্দর বন আবাদ দ্বারা ধূম ঘাটে, যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীর সঙ্গম স্থানে, নৃতন দুর্গ ও 
তুসন্নিকটে রাজধানী প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় প্রতাপাদিত্যের 
পিতা, রাজা বিক্রমাদিত্য পরলোক গমন করিলেন, ইহা! ১৫৮৩ গ্রীষ্টাব্দের ঘটন|। 
| পিতৃ বিয়োগের পর, বসন্ত রায়ের প্রযত্তে প্রতাপ রাজ্য ভিষিক্ত হইলেন। 
এবং নূতন রাজধানীর কার্য ক্ষিপ্রাতার সহিত অগ্রসর পক্ষে বিশেষ চেষ্রিত রহিলেন। 
এই সময় জঙ্গল আবাদ উপলক্ষে গভীর অরণ্য মধ্যে জীর্ণ মন্দিরে অবস্থিতা 
শী হ্রীধশোহরেশ্বরী দেবী বিগ্রহের আবিষ্কার হইয়াছিল ।% এই ঘটনাকে সৌভাগ্যের 
লক্ষণ মনে করিয়া প্রতাপ বিশেষ উৎসাহিত হইলেন, জনসাধাঁরণও দেবামুগৃহীত 
বলিয়৷ তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতে লাগিল | 
এই সময় মোগলের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের নিমিত্ত প্রতাপ নানাদেশীয় ভূঞা- 
গণের সহিত পরামর্শ করিতে ছিলেন। ' বসন্ত রায় এই পরামর্শে যোগদান 
করিলেন না। তিনি প্রতাপকে বুঝাইলেন, এরূপ গুরুতর কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিব।র 
এখনও সময় হয় নাই। এই সময় অকৃতকার্য্য হইলে ভবিষ্যতের অ।শ। নির্মূল 
হইবে । অতএব এই প্রস্তাবে নিরস্ত থাকাই কর্তবা। প্রতাপ তাহ বুঝিলেন না, 
তাহার উদ্দেশ্যে বাধা প্রদ্ধান জন্য বসন্ত রায়ের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। 
বসন্ত রায় বুঝিলেন, প্রতাপের ভবিষ্যৎ নিতান্ত বিপদ-সন্কুল। তদবধি তিনি প্রত।প 
হইতে সর্বদা দুরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। 
প্রতাপাদিত্য মোগল বিদ্বেষী হইলেও ঘটনা পরম্পরা পাঠানের বিরুদ্ধে 
উড়িষ্যা অভিযান কালে মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ 
খাত্রায় তিনি উড়িষ্যা হইতে শ্রীত্রীগোবিন্দজীউ বিগ্রহ আনয়ন করেন। এই বিগ্রহ 
ধূমঘাটের সন্নিহিত গোপালপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
প্রতাপাদিত্য, আশৈশৰ পিতৃব্য বসন্ত রায় হইতে পিতৃন্েহ লাভ করিয়া 
আসিতেছিলেন। বসন্ত রায়ের সম্ভানহীনা প্রধানা পত্রী গ্রতাপকে আপন সন্তান 
জ্ঞানে লালনপালন কারিয়াছেন। ইহাদের স্সেহগুণে প্রতাপ মায়ের অভাব 
বুঝিতে পারেন নাই। প্রতাপের স্ুখ-সম্দ্ধি ও সম্মান প্রতিপত্তি বর্ধনের নিমিত্ত 





* বশোহরেশ্বরী পীঠ দেবী । সত্যযুগ হইতে এই পীঠস্থান জাগ্রত ছিল। ভবিষ্ত পুরাণে 
উত্ত হইয়াছে, এখানে দেবীর বাস ও পদ পতিত হইয়াছিল। তন্রেও ইহার উল্লেখ আছে ;-- 
প্যশোরে পাপিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী ৷ 
চগ্ুস্চ ভৈরবস্ততর সর্ব সিদ্ধিমবাপু,য়াৎ ৮ 


তন্ত্র চুড়ামণি। 
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বসন্ত রায় সর্বদা যত্বুবান থাকিতেন, এবং তাহাকে সছৃপদেশ প্রদানে কুস্তিত 
হইতেন না। কিন্তু গ্রহ বৈগুধ্য বশতঃ প্রতাপ সর্বদাই পিতৃব্যকে সন্দেহের 
দৃষ্টিতে দেখিতেন। তীহার সদুপদেশকে মন্দ উদ্দেশ্ট মূলক বলিয়া মনে করিতেন । 
বসস্তরায়ের পু্রগণের সহিত, বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ পুক্র গোবিন্দ রায়ের সহিত পুর্বণ 
হইতেই মনোমালিন্য চলিতেছিল, সেই ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং 
এই স্থৃত্রে বসন্ত রায়ের প্রতি প্রতাপের বিদ্বেষ বহি দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতে 
ছিল। নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয় তাহার বিদ্বেষের প্রধান কারণ হইয়৷ াড়াইয়া 
ছিল। 

(১) বসন্ত রায়ের পুক্রগণের সহিত প্রতাপের সর্বদাই কলহ হইত, বসন্ত 
রায়ের দ্বিতীয়া পত্রীও প্রতাপকে বিষ দৃষ্টিতে দেখিতেন। এই ব্যাপারে প্রতাপ মনে 
করিতেন, পিতৃব্য বসন্ত রায় অন্তরালে থাকিয়া এই কলহ বস্ছিতে ইন্ধন যে।গইতেছেন। 
এই ভ্রান্ত ধারণার বশবন্তা হইয়া প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যের প্রতি কোপাবিষ্ট ছিলেন। 

(২) প্রতাপাদিত্যকে সছুদ্দেশ্যে আগ্রার দরবারে প্রেরণ করা হইয়াছিল, 
বসন্ত রায়ই ইহার প্রধান উদ্ঘোক্তা ছিলেন। প্রতাপ মনে করিলেন, পিতৃব্য 
কৌশলে তাঁহাকে দুরে রাখিবার নিমিত্ত এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাঁও বসন্ত 
রায়ের প্রতি প্রতাপের আক্রোশ বৃদ্ধির কারণ হইয়া দীড়াইল। 

(৩) মোগলের বিরুদ্ধে অন্ত্র ধারণের নিমিত্ত প্রতাপকে নিরম্ত করিবার চেষ্টা 
বসন্ত রায়ের মন্দ উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া প্রতাপ মনে করিলেন। সেইসুত্রে তিনি 
পিতৃব্যের প্রতি হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিলেন। | 

(8) চাকসিরি ( চকন্রী ) পরগণার অধিকার লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ 
উপস্থিত হওয়ায়, প্রতাপ অধিকতর ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। 

এই সকল কারণে প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যের উপর এত বিদ্বেষান্থিত হইয়াছিলেন 
যে, তীহাকে হত্যা করিয়া উপদ্রব নিবারণ জন্য কৃতসম্ল্প হইলেন। বসন্ত রায় 
অনেক সহ করিয়াও বিবাদের মীমাংসা করিয়া উচ্ঠিতে পাঁরিলেন না । আতুষ্পুত্রের 
গুদ্ধত্য ও অসদ্যবহারে তিনিও ক্রমশঃ উত্যক্ত হইয়! উঠিতে লাগিলেন, সুতরাং 
বিবাদ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। 

এরূপ মনোমালিন্য চলিবার সময়ও বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠা পড়ী পরতাপাদিত্যের 
নিকটই থাকিতেন। এই সময় বসন্ত রায়ের পিতৃশ্রাদ্ধের তিথি উপস্থিত হইল। 
তিনি সর্বববিধ ধর্মাকার্ধ্য সন্ত্রীক সম্পাদন করিতেন! পিতৃশ্রদ্ধকালেও প্রধানা 
পত়্ীকে লইয়! কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এবার দ্বিতীয়! পত্বীর প্ররোচনায় বসন্ত 
রায় প্রথমা পত্বীকে আনিলেন না, একমাত্র প্রতাপাদিত্যকে শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রণ 
করিলেন। এই ঘটনায় বসন্ত রায়ের জ্ঞেষ্ঠা স্ত্রী নিজকে নিতাস্ত অপমানিতা মনে 
করিলেন, এবং প্রতাপও নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন । 
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প্রতাপ স্বয়ং যোদ্ধবেশে সুসজ্জিত হইয়া, কতিপয় উৎকৃষ্ট শরীররক্ষীসহ 
পিতৃব্যের নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত যাত্র! করিলেন। তিনি রায়গড় ছুর্গে ( বসন্ত রায়ের 
বাড়ীতে ) প্রবেশ কর! মাত্র, তাহাকে যোদ্ধবেশে আগমন করিতে দেখিয়া গোবিন্দ 
রায় (বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুক্র ) শঙ্কান্বিত হইলেন ; তিনি মনে করিলেন, প্রতাপ 
তাহাদিগকে হত্যা করিবার নিমিত্ত আল্গিয়াছেন। কোনরূপ বাক্যালাপ হইব|র 
পূর্ব্বেই গোবিন্দ, দোতালার বারান্দ) হইতে প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া ক্রমান্বয়ে ছুইটা 
তীর নিক্ষেপ করিলেন। ভাগ্যক্রমে তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় প্রতপের জীবন রক্ষা 
হইল। এই ঘটনায় প্রতাপের কোপানল উদ্ৃপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি উলঙ্গ তরবারি 
হস্তে তীরবেগে যাইয়া গোবিন্দ রায়কে ছিখণ্ডিত করিলেন। চতুর্দিকে বিষম 
কোলাহল উখিত হইল। শ্রাদ্ধস্থান হইতে বসন্ত রায় জ্যেষ্ঠ পুক্র নিহত হুইবার 
সংবাদ পাইলেন। পুক্র হস্তার প্রতি বসন্ত রায় অসাধারণ স্সেহশীল হইলেও এই 
দরুণ দুর্ঘটন।য় তিনি তাহা ভুলিয়া গেলেন। বসন্ত রায় বীর এবং সাহসী, তিনি 
পুক্র হত্যার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত তীহ।র “গঙ্গাজল” (তরবারির নাম ) আনিতে 
ভূত্যকে বলিলেন। ভূত্য তাহা বুঝিতে না পারিয়া, এক ঘটি গঙ্গাজল আনিয়া: 
উপস্থিত করিল । ইত্যবসরে প্রতাপাদিত্য সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া, হস্তস্থিত 
তরবঝারির এক আঘাতে বসন্ত রায়ের মস্তক দেহচ্যুত করিলেন। পিতা অপেক্ষাও 
অধিক স্েহশীল পিতৃব্যকে নৃশংসভাবে হত্যা দ্বারা তাহার কুষ্ঠীর ফল ফলিল। ইহা 
সম্ভবতঃ ১৬০২ শ্রীষ্টাব্দের ঘটনা । 

প্রতাপাদিত্য উগ্ন স্বভাবের দরুণ যেমন বন্ছলোকের অপ্রিয় ছিলেন, তেমন 
দানশীলতা, ন্য/য়পরায়ণতা প্রভৃতি গুণে সাধারণের শ্রদ্ধাতজনও হইয়াছিলেন। কিন্ত 
এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাধনদ্বারা তিনি যে ছুরপনেয় কলঙ্ক অর্জন করিয়াছিলেন, 
তাহার বংশধরদিগকে পর্য্যন্ত তাহার কু-ফল ভোগ করিতে হইয়াছে । রা'মরাম বন্থুর 
মতে প্রতাপ, গে।বিন্দ রায়ের গর্ভবতী স্ত্রীকেও হত্যা করিয়াছিলেন। এ কথা সত্য 
কি না, তাহা নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য । 

প্রতাপ স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পর, মাতৃস্থানীয়! মহারাণী, পতি হত্যার 
কথা শুনিয়া সংজ্ঞা হারা হইলেন। তিনি শোকে, ক্ষোভে ব্যাকুল হইয়া অনেক 
আর্তনাদ করিলেন। পরিশেষে পতির ছিন্নশির লইয়া চিতারোহণ করিলেন। 
মৃত্যুকালে সতী, পতিহস্তা প্রতাপাদিত্যকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন-__“তোমার 
স্ত্রী পুত্র অন্ত্যজগ্রস্ত হইবে” । উত্তেজনাবশে, বিশেষতঃ বসন্ত রায়ের হস্ত হইতে 
আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রতাপাদিত্য, চতু্িক ভাবিবার অবসর না পাইয়া পিতৃব্যকে 
হত্যা করিলেন, কিন্তু এই অকাধ্যের দরুণ তিনি যথেষ্ট অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, 
আত্মগ্লানিতে হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। এই ষময় হইতে রাঁজনীতিক্ষেত্রেও তীহার 
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প্রতাপাদিত্য কেবল হুজুগপ্রিয় ছিলেন না, তিনি বিশেষ প্রতিভ/শালী ছিলেন, 
এবং তাহার প্রতিভা সর্ববতোমুখী ছিল। তাহার কর্মময় জীবন-কথা আলোচন! 
করিলে পদে পদে এ বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে । রাজত্ব লাভের পর গ্রায় 
দশ বসরকল তিনি যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্যে অতিবাহিত করিয়াছেন। 

বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর রূপ বস্তু নামক তাহার জনৈক আত্মীয় বসন্ত রায়ের 
পুক্রদিগকে সমর্থন করিবার নিমিত্ত পাঠানগণের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তৎকালে 
পাঠানগণ মোগলকর্তৃক উড়িস্যা হইতে বিতাড়িত হইয়া, সগরদ্বীপের পরপারে 
হিজলীতে অবস্থান করিয়া বল সঞ্চয় করিতেছিল। পক্ষান্তরে, মঘ ও পর্তুগীজ 
দগ্থ্যদল সর্বদাই নদী পথে আসিয়া লুষ্টন, নরহত্যা ও মনুষ্য চুরি ইত্যাদি নান/বিধ 
অতাচারে লিপ্ত ছিল। প্রতাপ বুঝিলেন, জলদস্থ্যর অত্যাচার নিবারণ জন্য সগর- 
দ্বাপে এক স্ুদূঢ় সেনানিব।স স্থাপন করা আবশ্যক! কিন্তু হিজলীর পাঠানদিগকে 
দমন করিতে না পারিলে এখানকার দুর্গ নিরাপদ হইবে না। এই সকল প্রয়োজন 
সাধনের নিমিত্ত তিনি সগরদ্ীপে নৌ-বাহিনীর একটা কেন্দ্র স্থাপন করা৷ প্রয়োজনীয় 
মনে করিলেন। অক্পক।ল মধ্যেই তিনি সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়! স্বয়ং যুদ্ধযাঁ্া 
করিয়াছিলেন। তিনি প্রবলবেগে পাঠানগণকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ত 
করিলেন। এই যুদ্ধে পাঠান দলপতি ঈশা খা ও তীহার প্রধান সেনাপতি নিহত 
হইরাছিলেন। ঘোরতর. যুদ্ধের পরে প্রতাপাদিত্য জয়লাভ করেন। এই সময় 
হইতে প্রতাপ হিঞ্জলীতে এক সেনানিঝাস ও সগরদ্বীপে নৌ-বিভাগের এক প্রধান 
আড্ড৷ স্থাপন করিয়াছিলেন । 

পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া মোগলগণ বঙ্গদেশে অধিকার স্থাপনের 
সন্ধিকালে বঙ্গের ভৌমিকগণ পরস্পর মিলিত ভাবে দ্রেশমাতৃকার উদ্ধার জন্য 
কুতসন্বল্প হইলেন; এবং সকলেই আত্মবল বৃদ্ধির নিমিত্ত সচেষ্ট ছিলেন। এই 
সময় অন্যান্য ভূঞ্াগণের স্ায় 'প্রতাপাদিত্যও প্রবল হইয়া উঠিলেন এবং স্বাধীনতা 
ঘোষণা করিলেন। কথিত আছে, তিনি নিজ নামের মুদ্রা প্রচারিত করিয়াছিলেন । 
সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সীমাও প্রসারিত হইয়াছিল । দক্ষিণদিকে সমুদ্রের উপকূল 
ধরিয়া উড়িস্যা পর্য্যন্ত প্রতাপের রাজ্য বিস্তার করিবার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান 
২৪ পরগণার সমগ্র ভাগ তীহার হস্তগত হইয়াছিল। 

মে।গলগণ বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন, কিন্তু প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম 
হইতেছিলেন না। এই সময় ভূঞাগণ পাঠানদিগের সহিত মিলিত হইয়া" মোগলের 
বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ১৫৮০ গ্রীষ্টাবন্দে দেশময় ভীষণ বিদ্রোহবস্থি 
প্রজ্্বলিত হইয়া উঠিল। এই সময় টোডরমল্ল বজদেশে আসিয়া, ভূম্যধিকারী- 
দিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিরে বলে এবং কাহাকেও কৌশলে বাধ্য 
করিলেন বটে, প্রকৃতপক্ষে তন্দারা কোন কাধ্যোদ্ধার হইল না। তাহার কৃত 
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রাজস্বের হিসাব ক!গজেই নিবদ্ধ রহিল। তদ্বারা রাজকোৌষের কোন উপ্কার 
হইল না। 

খা আজম বা শাহাবাজ খা বঙ্গদেশে আসিয়া বিশেষ কিছু করিয়া কও 
পারিলেন না। অতঃপর উড়িষ্যা বিজয়ী মানসিংহ ১৫৯৫ গ্রীঃ অব্দে .রাজমহলে 
আলিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন । *%* এই সময় ভৌমিক সমাজ পাঠানদিগের 
সহিত মিলিতভাবে মোগলের গ্রতিপক্ষে দপ্ডারমান হইরাছিলেন। মানসিংহ প্রথমেই 
স্বীয় পুভ্র দুঙ্জয় সিংহ প্রমুখ মোগলবাহিনীদ্বারা ভূষণা অধিকার করেন। .এই 
সময় ক্রমান্বয়ে উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ স্থন মোগলের হস্তগত হইয়াছিল। ইহার 
অল্লকাল পরেই মানসিংহ দক্ষিণ।পথে চলিয়া গেলেন, তাহার পুজ্র জগুসিংহ বঙ্গের 
স্থবেদারী লাভ করিলেন। কিয়কাল মধ্যেই তিনি পরলোক গমন করায়, তৎপুজর 
মহাসিংহ পিতৃ পদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি অল্প বয়স্ক ছিলেন, তীহার সময়ে ভূঞ্াগণ 
মস্তকোত্তেলন করিলেন। প্রীপুরে কেদার রায় এবং যশোহরে প্রতাপাদিত্য এই সময় 
বিশেষ প্রতাপান্বিত ছিলেন, ভূষণার মুকুন্দ রারও মে।গলশাসন অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে 
লাগিলেন। এই স্ৃষেগে প্রতপাদিত্য স্বাধীনতা ঘোষণা. করিয়া রাজ্যের সীমা 
প্রসারণ কার্ধ্যে ব্যাপৃত হইলেন (১৫৯৯ শ্রীঃ)। ছুই বৎসরের মধ্যে তিনি বন্ছু 
প্রদেশ স্বীয় অধিক।রে আনয়ন করিয়াছিলেন। 

মানসিংহ সেরপুর আতাই যুদ্ধে ওসমানকে পরাস্ত করিয়া ১৫৯৯ গ্ীষ্টান্দে 
রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন, বঙ্গের ভৌমিকদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত তাহাকে 
পুনর্ববার বঙগদেশে আসিতে হইয়াছিল। তিনি ১৬০৩ শ্রীঃ অন্দে প্রতাপাদিত্যকে 
আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে বশোহরের দিকে যাত্রা করিলেন । 

ক্রমান্থর়ে কতিপয় দিবস যুদ্ধ হইবার পর, প্রতাপ পরাজিত হইয়! মানসিংহের 
সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। 

জ্ঞাতি বিরোধ এবং সাধারণের অশ্রদ্ধা ভাঁবই প্রতাপের এবন্িধ পরাজয়ের 
প্রধান কারণ। বসন্ত রায়কে নৃশংস ভাবে হত্যা করা, সামান্। দোষে দ্রোলোকের স্তন 
কর্তন করা ইত্যাদি নিষ্ঠুর ব্যবহারে স্থরাশক্ত প্রতপের প্রতি সকলেই বিরক্ত ছিল। 
বিশেষতঃ বসন্ত রায়ের পুজ কচু রায়কে যুদ্ধ কলে মান সিংহের সহ্যাত্রী দেখিয়! 
সকলেই তাহার প্রতি সহানুভূতির ভাব পোষণ করিতেছিল। কটু রায়, পৈতৃক 
সম্পত্তি লাভ করিয়া সুখী হউক, ইহা সকলের অভিপ্রেত ছিল। মানসিংহের 
সহিত সন্ধির ফলে কচু রায় যশোহর রাজ্যের ।%০ আনা অংশ লাভ করিলেন এবং 
প্রতাপ ॥%০ আনা অংশ লইয়া, মোগল সম্রাটের সামন্তরাজ রূপে পরিগণিত 
হইলেন । 
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সম্রাট আকবরের পরলোক গমনের পর, তৎপুঞ্্র জাহাঙ্গীর ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে 
সিংহাসন লাভ করিয়া দেখিলেন, বগদেশ তখনও ভূঞাগণের হস্তেই রহিয়াছে । 
তাহারা মানসিংহের প্রযত্ে যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তদমুসারে কার্য্য করিতেছেন না। 
ইহা জাহাঙ্গীরের সহা হইল না; তিনি বঙ্গের তৌমিকদ্িগকে নির্মূল করিতে প্রয়াসী 
হইলেন। ক্রমান্বয়ে কুতুব উদ্দীন ও জাহাঙ্গীর কুলি খাএর পরে, ইস্লাম খাকে 
বঙ্গের শাসনকর্তা করা হইল। ইনি এদেশে আসিয়াই ভূঞগণকে আহ্বান 
করিলেন। তীহাদের অনেকেই নব নিয়োজিত নবাবের সহিত সাক্ষাৎ ও উপঢৌকন 
প্রদান করিলেন। প্রতাপ, স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া! স্বীয় পুভ্র সংগ্রাম।দিত্যকে 
নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠইলেন ; কিন্তু নবাব তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, 
প্রতাপকে আসিতে বলিলেন। প্রতাপ, বাধ্য হইয়া নবাবের সহিত দেখ! 
করিলেন, তাহাকে মোগল পক্ষে যে সকল কার্য করিতে বলা হইল, তাহা 
সম্পাদন জন্য সপ্মতি প্রদ্দান করিয়া আমিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে কিছুই 
করিলেন না। 

প্রতাপের এবন্বিধ ব্যবহারে কোপাবিষ্ট হইয়৷ ইসলাম খা যশোহর রাজা 
আক্রমণের নিমিত্ত বিপুলবাহিনী প্রেরণ করিলেন। মোগলগণ অগ্রসর হইবার 
সংবাদ পাইয়া প্রতাপের চৈতন্য হইল, তিনি বজদেশ জয়ের নিমিত্ত মোগলের 
সাহাধ্যকল্লে ৮০ খানা রণপোতসহ স্বীয় পুভ্রকে ঘেড়াঘাটে নবাবসমীপে প্রেরণ 
করিলেন। ইস্লাম খা ইহাতে নিরস্ত না হইয়া, প্রতাপকে দমন করিবার নিমিত্ত 
সৈশ্যদূল অগ্রসর হইবার বাবস্থা করিলেন। 

পথে কয়েকটা যুদ্ধ হইল, তাহাতে প্রতা/পাদিত্যের পরাজয় ঘটিয়াছিল। 
মোগল সৈন্য ক্রমশঃ যশোহরের সম্গিহিত হইল । এই সময় প্রতাপ বিশেষ বিপন্ন 
হইয়া পড়িলেন। ভূঁঞাগণের মধ্যে বাকলার রাজা রামচন্দ্র সন্ধির প্রস্তাব করিয়াও 
মোগল কর্তৃক ঢকায় নজরবন্দী কয়েদী ভাবে আবদ্ধ রহিলেন। কেদাররায়ও 
মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত । অন্যান্য ভূঞগণের কেহ যুদ্ধে পরাস্ত ও কেহ বা 
সন্ধি সুত্রে আবদ্ধ হইয়া মোগলের পক্ষাবলম্মী হইয়াছেন, তাহাদের সাহায্য লাভের 
আশা নাই। একাকী প্রতাপ, সকলের জঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সফল কাম হইবেন, এমন 
আশা রহিল না। তথাপি তিনি নিশ্ে্ট না থাকিয়া, সাধ্যামুসারে ছুর্গস্থরক্ষিত 
করিলেন। এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগল সেনাপতি ইনায়ে খাঁএর নিকট 
সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ইনায়েৎ প্রতাপের অবস্থা বুঝিয়া, সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহা 
করিলেন। 

মোগলগণ যশোহর ছুর্গ আক্রমণ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর জয় লাভ 
করিল। প্রতাপ স্থীয় পুক্র উদয়াদিত্যন্চে সহ দুর্গাত্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 
তখন পিতা পুন্রে পরামর্শ স্থির হইল, আর অযথা যুদ্ধ করিয়া সৈন্তক্ষয় ও প্রজার 
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ধন প্রাণ বিপনন কর! সঙ্গত হইবে না। এই সময় আত্ম সমর্পণ করিয়া, সন্ধির 
প্রস্তাব করাই সঙ্গত। 

প্রতাপ ছুই জন মাত্র মন্ত্রী সমভিব্যহারে মোগল সেনাপতি ইনায়ে খাএর 
শিবিরে উপস্থিত হইলেন। সেনাপতি, প্রতাপকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। হঁহাকে 
হস্তগত করিয়া, নবাব দরব।রে স্বীয় সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করাই সেনাপতির 
উদ্দেশ্য ছিল। 

ইনায়ে খা প্রতাপাদিত্যকে লইয়া ঢাকায় গেলেন। তীহার সৈম্াবাস 
যশেহরে রহিল.। প্রতাপ, যথা সময়ে ঢাকায় পোছিয়া, ইনায়ে খাএর সহিত, 
নবাব ইস্লম খাঁএর দরবারে উপন্থিত হইলেন। নবাবের আদেশে প্রতাপ 
শৃঙ্খলাবদ্ধ, এবং তাহার রাজ্য, মোগলসাআ্রাজ্যের অন্তনিবিষট হইল। ইনায়ে খা! 
তথাকার প্রথম শাসনকর্তারূপে প্রেরিত হইলেন। 

প্রতাপ সন্ধির আশ।য় ঢাকায় যাইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। এদিকে মৌগল 
সেন।পতি মীর্জা সহন প্রমুখ সৈম্যদল যশোহর রাজ্য লুখন ও স্ত্রীলোকগণের প্রতি 
অমানুষিক অত্যাচার আরম্ত করিল। উদয়াদিত্য অনুনয় বিনয় দ্ব।রা এবং অর্থ দ্বার! 
মুসলমানের অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দিল না; অত্যাচারের মাত্র! দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। এই সময় প্রতাপ।দিত্য কারাবদ্ধ হইবার সংবাদ পাইয়া উদয়াদিত্য 
ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি বারস্বার মোগলদিগ্রকে আক্রমণ ও বিনাশ 
কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিশেষে, সম্মুখ সমরে আত্মজীবন আহুতি প্রদান করিলেন। 

উদয়াদিত্যের মৃত্যু সংবাদ দুর্গে পৌছামাত্র, মহারাণী শরতুকুমারী, পুর- 
মহিলাগণ সহ গুপ্তত্ধার পথে, নৌকা যোগে ছুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন, এবং 
যমুনাতে নৌকা পৌছিলে, নৌকার তলদেশ ভঙ্গ করিয়া, জলমগ্ন হইয়া জীবন 
বিসর্জন করিলেন। 

প্রতাপাদিত্য কিছু দিন কারা যন্ত্রণা ভোগের পর, নবাব ইস্লাম খ কর্তৃক 
লৌহ পিঞ্রে আবদ্ধাবস্থায় আগ্রায় সম্রাট দরবারে প্রেরিত হইলেন। তহাকে 
আগ্রায় পৌঁছান যাইতে পারে নাই। কাশীধামে উপস্থিত হইবার পর সেখানেই 
তাহার কাশীপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। 

প্রতাপের জীবনীর অনেক কথাই বল! হইল না, এস্থলে তাহা বলিবার 
উপায়ও নাই। ইহা প্রতাপ-চরিত্রের রেখাচিত্র মাত্র। যে সকল গ্রশ্থ 
আলোচনা করিলে ইহার পুর্ণ বিবরণ পাওয়া! যাইবে, তাহা ইতিপূর্বে বল! 
হইয়াছে। 

৩। চাঁদ রায় ও কেদার রায় ;-_ এই ভ্রাত্‌ যুগল বিক্রমপুরের শাসন 
কর্তা এবং ভূঞ্াগণের মধ্যে প্রধান কল্লের ছিলেন। ইহাদের বিবরণ এই লহরের 


২৯৪ বাজমাল|। [তৃতীয় 


৯০-_৯৭ পৃষ্ঠার যাহা প্রন করা হইয়াছে, এই গ্রন্থে তদতিরিক্ত বিবরণ দেওয়া 
অসম্ভব, স্থৃতরাং পুর্বেবাক্ত বিব্রণের প্রতিই নির্ভর করিতে হইল। 

৪1 কন্দর্প রায় এও রামচন্দ্র রা ;__ ইহারা বাকলা বা চন্দ্র দ্বীপের 
শাসন কর্তা ছিলেন। এই লহরের ৯৭--১০৪ ুষ্ায় ইহাদের মোটামুটি বিবরণ 
প্রদান করা হইয়াছে । 

৫1 লক্ষণ মাণিক্য ;_- ইনি ভুলুয়া রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। লক্ষণ 
মাণিক্য ও তৎ পুত্র বলরাম মাণিক্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই লহরের ১১৭--১২৮ 
পুষটায় প্রদান করা হইয়াছে। এস্থলে পুনরুল্লেখ নি্প্রয়োজন। 

৬। মুকন্দরাম রায় ;₹₹_ ইনি ভুষণা বা ফতেহাবাদের শাসন কর্তা ছিলেন। 
১৫৭৪্রীঃ অব্দে সেনাপতি মুনায্নেম খা বঙ্গের বিদ্রেহ দমন জন্য আগমন করেন, 
এই সময় মোর|দ খা নামক জনৈক সেনাপতি তহার সহযাত্রী ছিলেন। তিনি 
ভূষণ! বা ফতেহাবাদের বিদ্রোহ দমন করেন। 

দায়ুদ ও মুনায়েম খাএর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইবার পর, ফতেহাবাদ 
বিজেতা মোরাদকে জলেশ্বরের শাসন কর্তার পদ প্রদান করা হয়। মুন/য়েম খা 
মৃত্যু মুখে পতিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দায়ুদ পুনর্ববার বিদ্রোহী হইয়া ঈড়াইলেন। এই 
সময় মোরাদ পুনর্ববার ফতেহাবাদে প্রেরিত ও তথায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। 
এই স্থযোগে ভূষণার অধিপতি মুকুন্দ রায় মোরাদের পুত্রদিগকে হত্যা করিয়া সম 
ফতেহাঝদ অধিকার করিয়া বসিলেন। এতৎ সমন্ধে বেভারিজ স।হেবের আনুবাদিত 
আকবর নামা গ্রন্থে পাওয়া যায়» 

দ]0180 70105170160 2 79001210020, 0101501104, 00০ 1710 10105 ০? 
000617১00০1 010 ০০8109, 171050 1015 5০03 29 1015 05505 7000. 00010797715 
0০20]. 7100 1910 1010 011715 09096. 
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১৫৮২ শ্রীঅন্দে টোডরমল্প বঙগদেশে শাসন শৃঙ্খলার নিমিস্ত আগমন কালে 
মুকুন্দরামকে ভূষণার ভূম্বামী বলিয়৷ স্বীকার করিরাছিলেন। মুকুন্দরাম সচতুর 
শাসন কর্তা ছিলেন। তিনি ঝহাতঃ বাদশাহের অধীনতা স্নীকার করিতেন এবং 
সময় সময় সামান্য পেসকস্ও পাঠাইতেন, কিন্তু কাধ্যতঃ স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড 
পরিচালন করিতেন। সম্রাট আকবরের সময় যে দেশব্যাপী বিদ্রে/হানল প্রজ্জ্বলিত 
হইয়।ছিল, যুকুন্দরম তাহার অন্যতম নেতা ছিলেন? বিক্রমপুরের কেদার রায় 
এবং যশোহরের প্রতঅপাদিত্য প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত ভূঞ্াগণের পতনের পরেও 
মুকুন্দরাম কিয়ুকাল স্ব অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের শ।সনকালে ইসলাম খা বন্দের প্রধান কল্পোর ভূঞা দিগকে দমন করিয়া- 
ছিলিন, কিন মকন্দরামের সহিত আটিয়া আসিতে পারেন নাই |] ইসলাম খা 


লই্র] মামনি । ২৯৫ 
মুকুন্দরামের সহিত সৌহার্দ স্থাপন করিয়া, তীহারই সাহায্যে কামরূপ জয় করিরা- 
ছিলেন। এই সময় মুকুন্দ, পাণড ও গৌহাটির খানাদারের পদ লাভ করেন। 
কিয়কাল পরে সেই পদে স্থীয় পুজ সত্রাজিৎকে নিযুক্ত করিয়! মুকুন্দ ভূষণায় 
প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তিনি সআাটের পেসকস্‌ বন্ধ করিয়া দিয়/ছিলেন। 

কাহারও কাহারও মতে, এই সময় মুকুন্দর!ম, বঙ্গের শাসনকর্তা সৈয়দ খা 
কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। এই উক্তি সর্বববাদীসন্মত না হইলেও 
মুকুন্দর!র যে মুসলমান কর্তৃক পরাভূত হইয়াছিলেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়! 
থ।কেন। 

মুদ্ধুন্দরায়ের পর তদীয় পুক্র সত্রাজিৎ, বঙ্গের স্থবেদার ইস্লাম খাএর নিকট 
বশ্যতা স্বীকার করিয়/ছিলেন। আবছুল লতিফের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে অধ্যাপক 
সার যদ্বুনাথ সরকার মহাশয় যে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়ছেন, তাহা আলোচনায় জানা 
যায়, ভূষণার র!জা সত্রাজিও নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতিপয় হস্তী উপটৌকন 
প্রদান করিয়াছিলেন ।% কোজ হাজেঁ ( কামরূপ ) পুনর্ববার অধিকারের প্রয়োজন 
হওয়।য় নবাব, রাজঁসৈন্যের সহিত সপ্রাজিতৎকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
সত্রাজিৎ তথাকার রাজ ভ্রাতা বলদেবের সহিত গুপ্ত-ষড়যন্ত্র করিয়া, মোগল বাহিনীর 
গতিবিধির কথা বলিয়া দেওয়ায়, সেই অপরাধে তিনি অবরুদ্ধ হইয়।ছিলেন। 
পরিশেষে তাহাকে ঢাকায় নিয়া নিহত করা হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভূষণা রাজ্যের 
বিলোপ ঘটিয়/ছিল। 

৭। ফজলগাজী ও টাদগাজী ১-_ভাওয়।লের ফজলগ|জীর স্থুল বিবরণ 
এই লহরের ১০৪--১০৫ পৃষ্ঠায় প্রদন করা হইয়াছে। টাদ প্রতাপের টাদগাজী ও 
ফজলগাজী একই বংশ সম্ভৃত। ফজলগাজী যখন ভাওয়।ল অঞ্চলে গভুত্ব বিস্ত।র 
করিতেছিলেন, তখন চাদ প্রতাপে টদগাজীর আধিপত্য ছিল। বার ভূঁঞ্ার 
তালিকায় ই'হাদিগকে গাজী বংশীয় বলিয়! একত্রিত ভাবে ধরা হইয়।ছে। 

৮। হামিরমলপ বা বীর হাম্বীরঃ__ইনি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত 
বিষুপুরের রাজা। ইনি সত্রাট আকবরের রাজত্ব কালে ভূঞ্াগণের মধ্যে বিশেষ 
খ্যাতিবান ছিলেন। 

বৃন্দাবনের সন্নিহিত জয়পুরের রাজবংশীয় এক শাখা হইতে জনৈক ব্যক্তি 
আসিয়া বিষুপুরে রাজ্যস্থাপন করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। জয়পুরের রাজা, 
পুরুষোব্তম ভ্রমণোপলক্ষে রাজ্য হইতে সন্ত্রীক বহির্গত হইয়া, বিষু্পুরের মধ্য দিয়া 
বাইতেছিলেন। তগুকালে বিষুঃপুর নিবিড় অরণ্য সম্কুল এবং বাগ্দী প্রভৃতি বন্য 
জাতির আবাস ভূমি ছিল। রাজমহিষী এই অরণ্যময় প্রদেশের পান্থশালায় 
অবস্থান কালে একটা পুঞ্র প্রসব করেন। সগ্থজাত শিশুসস্তানসহ রাণীকে লইয়! 





* প্রবাসী-__১৩২৬, প্রথম খণ্ড, ৫৫২ পৃষ্া। 
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২৯৬ বাঁজমাল।। [তৃতীয় 


পথ অতিবাহন করা অনস্তব বিধার রাজা, তীহাদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া তীরথধাত্রা 
করিলেন। ইহার পর. রাণীও অন্তহ্তত। হইলেন। তিনি কি অবস্থায় কোথায় 
গিয়াছিলেন, অথবা হিংঅজন্তকর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় নাই। 

অতঃপর স্রীকাশ মিতিয়া নামক জট্নক বাগৃদী ক অ|হরণ করিতে যাইয়া 
অরণ্য মধো সগ্ভজাত শিশুটাকে নিরাশ্রয় অবস্থায় পাইয়া আপন আলয়ে লইয়া যায়, 
এবং সাত বদর পধ্যন্ত সধত্বে লালন পালন করে। ইহার পর জনৈক ব্রাহ্মণ, 
বালকের রূপলাবণো মুগ্ধ হইয়া, এবং সুলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া আপন গুহে লইয়া 
গেলেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা সচ্ছল ছিল না, তিনি ঝালককে গোচারণ ও গৃহের বিবিধ 
কার্যে নিযুক্ত রাখিলেন। এই সময়ও বাগদীগণের কৃপায়ই বালক বদ্ধিত হইতে 
ছিল, তাহার দৈনিক আহার্ধ্য বাগদীগণ হইতে পাইত। এই নিরাশ্রয় ঝলক রঘুনাথ 
নামে আখাত হইয়াছিল। কথিত আছে, এক দিন বালক পলায়িত গাভীর সন্ধানে 
বন ভ্রমণ করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হওয়ায়, একটা বৃক্ষমূলে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। 
এই সময় একটা বিষধর সর্প তাহার মন্তুকে।পরি ফণা বিস্তার করিয়া রৌদ্র নিবারণ 
করিতেছিল। তশকালে প্রতিপালক ব্রাহ্মণ বালকের সম্ধানে আসিয়া, তদবস্থা 
দর্শনে বালক যে ভবিষ্যতে অসাধারণ লোক হইবে তাহা বুঝিলেন। এবং তদবধি 
তাহাকে সযত্বে পালন করিতে লাগিলেন। ভাগ্যবান ব্যক্তিগণের মস্তুকে সর্পে ফণা 
ধারণের প্রবাদব।ক্য এদেশে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে, এবং অনেকের 
প্রতিই সেই প্রঝদ প্রয়োগ করা হইয়াছে । এবিষয় লইয়। অধিক আলোটন! 
করিতে যাওয়া নিশ্প্রয়োজন। 

ইহার অল্পকাল পরে, তথাকার বন্য জাতীয় রাজার সৃত্যু হইল। তাহার 
শ্রাদ্ধ পলক্ষে রাজভবনে বহুজন সমাগম হইয়াছিল। বালকের প্রতিপালক ব্রঞ্ষণও 
তাহাকে লইয়া রাজ-নিকেতনে গমন করিলেন। ব্রাহ্ষণগণ ভোজনে বসিয়াছেন__ 
অদ্ধভোজন হইয়াছে মাত্র, এই সময় মৃত রাজার পাটহস্তী, বালক রঘূকে  শুগুদ্বারা 
জড়াইয়া লইয়া চলিল। এই ঘটনায় সকলেই বালকের জীবন শহ্কটাপন্ন বলিয়া 
অধীর হইয়৷ উঠিল, চতুদ্দিকে কোল।হল উখ্থিত হইল। হস্তী কিন্তু কোনদিকে 
লক্ষ্য না করিয়া, শান্তভাবে রাজ সিংহাসনের নিকটে যাইয়া! বালকটাকে তদুপরি 
বসাইয়া দ্রিল। তখন বিপুল জন-মগুলী এই অভাবনীয় ঘটনা দর্শনে বিস্মিত ও 
স্তত্তিত হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, ইহা বিধাতার বিচিত্র ঘটন! 

সর্পে মন্তকে ফণ! ধারণের ন্যায়, পাটহস্তী কর্তৃক রাজা নির্বাচনের প্রবাদ 
বাক্যও বনু প্রাচীন। এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে না যাওয়াই ভাল। 

রঘুনাথ মল্লবংশীয় রাজপুক্র বলিয়া পরিচিত হওয়ায়, তিনিই বিষ্ণপুরের 
প্রথম মন্পরাজা বলিয়া গৃহীত হইলেন, তিনি “আদিমল্” উপাধিতে ভূষিত হইলেন, 


পারৎ লিঞওপা জাত হাটি থা ৪. 8১, 


লহর] ? মধ্য-দণি। ২৯৭ 


বিষুরপুরের মল্ল রাজবংশ বু প্রাচীন এবং সমাজে সম্মানিত। এই বংশ 
মহাখবি বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া! পরিচিত। পু 
মল্ল রাজবংশ" নামে প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থের সাহায্যে জানা যায়, আমদের 
আলোচ্ হাম্বীরমল্প বা বীর হাম্বীর, আদিমল্ল রঘুনাথের অধস্তন ৪৯শ স্থানীয় । 
ইনি ৮৬৮ মল্লান্ে ( ১৫৮৩ শ্রীঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। ৮৮১ মল্লান্দে (১৫৯৬ গ্রীঃ) 
ইনি রাজা হইয়াছিলেন। বীর হাম্বীরের চারিজন মহিষী ও ২২টা পুত্র ছিল। 
ইনি সম্রাট আকবরের শাসন কালে বঙ্গের ভৌমিকগণের মধো স্থান লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি নামে মাত্র সঞ্াটের অধীন ছিলেন, প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন ভাবে 
শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। মুশিদকুলি খাঁএর সময় এই বংশের সহিত 
বিধুপুর রাজ্যের প্রথম জমিদারী বন্দোবস্ত হয় । 
প্রভূপাদ শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর লক্ষাধিক বৈষ্ণবগ্রন্থ লইয়া! যখন ্রীবৃন্দ।বন 
হইতে বলগদেশে আগমন করিতেছিলেন, তখন বীর হান্বীরের প্ররোচনায় বিষুরপুরের 
অরণ্যময় পথে সেই সকল গ্রন্থ লুঠ্ঠিত হয়। পরিশেষে রাজা, আচার্ঘ্য গোস্বামীর 
প্রযত্তে তাহার শিশ্্ব গ্রহণ করিয়৷ লু্টিত গ্রন্থ সমূহ প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন । এই 
লুষঠন ব্যাপারে তিনি বৈষুব সমাজের অশ্রদ্ধা ভাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ং বৈষ্ণব 
ধন্ম গ্রহণ করিয়া, সেই ক্রেটী সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 
বিষুঃপুরের রাজ বংশ এখনও বিগ্কমান আছেন। তাহাদের প্রাচীন সমৃদ্ধির 
বিস্তর লাঘব হইয়া! থাকিলেও সমাজিক মর্যযাদা অগ্যাপি অক্ষুণ্ন রহিয়ছে। 
| ৯। কংশ নারায়ণ; ইনি বঙ্গের ভৌমিক সমাজে বিশেষ প্রাধান্য লাভ 
করিয়ছিলেন। কংশনারায়ণ বরেন্দ্র ব্রাহ্মাণ কুলে ভট্টনারায়ণের বংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহিরপুর জমিদারীর স্থাপয়িতা বিজয়লক্কর, সম্রাট বা বঙ্গের কোনও স্বাধীন 
শাসনকর্তী। কর্তৃক বঙ্গের পশ্চিম দ্বার রক্ষার ভার পাইয়া, ২২ বাইশটা পরগণা ও 
সিংহ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ কথিত আছে। বারাহী নদীর তীরবর্তা 
রামবাম। নামক স্থানে তীহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তদীয় পুক্র উদয়নারায়ণের 
কলে, একুশটা পরগণ! বাজেয়াপ্ত করিয়া, একমাত্র তাহিরপুর তাহার অধিকারে 
রাখা হয়। কংশনারায়ণ এই উদ্যনারায়ণের পৌত্র। ইনি বরেন্দ্র সমাজের সংস্কার ও 
তদানীন্তন বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের নেতৃত্ব লাভ করিয়া বিশেষ সম্মানিত হুইয়াছিলেন। 
কাহারও কাহারও মতে তিনি বঙ্গেশ্বর স্থলেমান কররাণীর অনুগ্রহে ফৌজদারের পদ 
লাভ করেন টোভর মল্ল কর্তৃক ইনি রাজা উপাধি এবং বঙ্গ ও বিহারের দেওয়ানী 
পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুমেন খাঁএর পরলোক প্রাপ্তির পর, কংশনারাষণ 
কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৌড়ের স্থুবেদ।রী পদে নিযুক্ত ছিলেন। বঙ্ের ভূএঞগণ 
সকলেই ইহার আনুগত্য স্বীকার করিতেন। *কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে ইনি 
দ্বাদশ তৌমিকের অন্তপ্িবিষট ছিলেন। 


২৯৮ রাজমালা | [তৃতীয় 


১০। রামকৃষ্চঃ_-গৌড়েশ্বর সামল উদ্দিন ইলিয়াস, স্বাধীনতা ঘোষণা কালে 
শিখাই বা! শিখিবাহন ও স্থবুদ্ধি ভাঁুড়ী নামক দুইজন বরেন্দ্র ব্রাহ্মণের বিশেষ সাহাষ্য 
লাভ করিয়াছিলেন। ইহারা উভয়েই খা উপাধিধারী ও বিস্তীর্ণ জমিদারীর অধীশ্বর 
ছিলেন। এতছভয়ের মধ্যে স্বুদ্ধি ভাছুড়ীর বংশধরগণ ভাছুড়ীচক্র বা ভাতুরিয়া 
পরগণা জমিদারীসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন । 
্থবুদ্ধির বংশোদ্তব রাজা গণেশ বঙ্গের স্বাধীন নৃপতি হইয়াছিলেন। ইনি 
গ্বীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজত্ব করিয়াছেন। “রিয়াজ-উস্-সালাতিন” ও 
তিবকাৎ-আকবরী” প্রভৃতি মুসলমান ইত্তিহাসে ইহার নাম “কানস্” লিখিত হইয়াছে । 
এই “কানস্‌ শব্দ হইতে কোন কেন এতিহাসিক “কংশ" এবং কেহ বা 'গণেশ নাম 
গ্রহণ করিয়াছেন ; কেহই প্রকৃত নাম স্থির করিতে পারেন নাই। এই পৃষ্ঠার পাদ 
টাকায় রাজার যে আদেশ সন্নিবেশিত হইল, তদ্দারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, তাহার 
নাম গিণেশ' ছিল। ইনি মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন। পরিশেষে বিপ।কে পড়িয়া 
ইস্ল।ম ধর্ম গ্রহণ করিতে সম্মত হন ; কিন্তু পত্বীর অনুরোধে স্বয়ং সেই ধর্ম গ্রহণ 
না করিয়া, স্বীয় পুর যদ্রুকে ইস্ল!ম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া তীহাকে রাজত্ব প্রদান দ্বারা 
রাজা রক্ষা করিয়।ছিলেন । সে কালের বঙ্গীয় ব্রা্গণ সমাজ বৈদ্ভ জাতির প্রতি নানা 
করণে অসন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু কোনরূপ প্রতিবিধান করিয়া উঠিতে পারিতে- 
ছিলেন না। রাজা গণেশের রাজত্ব সময়ে রাজা, ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে বাধ্য হইয়া, 
এক আদেশ দ্বারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও বৈছ্ধের মধ্যে একত্র ভোজন রহিত করিয়া দেন, 
তদবধি সমাজে সেই আদেশ প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে । * র|জা গণেশের 
কার্ষোর মধ্যে ইহা! একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 

শিখিবাহনের পুর বলাই সাতৈরের আধিপত্য লাভ করেন। এই বংশের 
আমাদের আলোচ্য রাজ! রামকৃষ্ণ, টোডরমল্ল কর্তৃক সামন্ত রাজা বলিয়] স্বীকৃত এবং 
ভূঞা শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিলেন । 





* রাজা গণেশের উপরিউজ্জ আদেশ কোল-ক্রুক প্রণীত “1115075০039 7২10091 
1২015] 1351891” গ্রন্থে সন্লিবেশিত হইয়াছে । তাহা বর্ভমাঁন কালে এসিয়াটিক সোসাইটাতে 
রক্ষিত হইতেছে । উক্ত আদেশের প্রতিলিপি নিষ্ে প্রদান করা হইল। 


“সত্য-ত্রেতা দ্বাপরেষু বৈগ্যান্তপোজ্ঞালযুক্তা বিদ্বাংসশ্চ আসন্। সম্প্রতি এতে শক্তিহীনা 
আচারত্ষ্াশ্চাভবন্‌। অঃ শ্রীমন্মহারাঁজাধিরাঞ্জ গণেশচন্দ্র নৃপতেরনুক্তয়! বি প্রাণাম্‌ অন্থুরোধাৎ, 
অগ্থ প্রস্ৃতি এতে বৈশ্তাচারিণো ভবিষ্তস্তি, মুল-ব্রাঙ্গণ! এভিঃ সহ কেেজনাদিকং নাঁচরেষুঃ ৷ যেচ 
্রাঙ্গণা অমীভিঃ সহ ভোজনাদি পরিষ্যন্ত, তে পতিতা ভবিষ্যস্তি ॥% - 

মর্দম “ত্য ত্রেতা+ও দ্বাপর যুগে বৈ্যগণ তপোজ্ঞান যুক্ত ও বিদ্বান্‌ ছিণেন/। এখন 
তাহারা শক্তিহীন ও আচারত্রষ্ট হওয়ায় শ্রীমন্‌ মহর'জাঁধিরাজ গণেশচন্্র নূপতি বিগ্র মণ্ডলীর 
অনুরোধে আদেশ করিতেছেন বে, অগ্ হইতে বৈশ্যগঞ্জ বৈশ্তাচারী হইবেন, মূল ব্রাহ্মণ সমাজ 
ইহাদের সহিত ভৌজনাদি আচরণ করিবেন না, ষে ত্রাঙ্গণ ইহাদের সহিত ভোজনাদি করিবেন, 
তিনি পতিত হইবেন 1৮ 
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ল্হরা মধ্য-মণি। ২৯৯ 


রামকৃষ্ণ বিদ্ভোৎ্সাহী, দয়ালু এবং খার্্রিক ছিলেন। রামকৃষ্ণের পত্বীর 
পরলোক গমনের পর সাতৈর রাজ্য নাটোরের রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত হয়। 
সতৈ। রর শীতল পাঁটি অতযাুণ্কৃষ্ট ও বিশেষ আদরণীয় ছিল; গবর্ণমেন্ট রিপোর্টেও 
একথ।র উল্লেখ পাওয়া যায় । * 

১১। গীতাম্থর ও নীলাম্বর ; ইহারা পুটিয়ার অধিপতি ছিলেন। 
এই রা নবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম বওসাচার্ধ্য, ইনি সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি বরেন্দ্র ত্রাঙ্মণ 
সমাজে: কুলীন এবং ব।গৃচী কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

গই বৎসাচার্যের পুজ্র গীতাম্বর, সম্ভবতঃ টোডরমন্ল হইতে লম্করপুর পরগণা 
জমিদারী.ত্রে লাভ করেন। তীহার অনুজ নীলাম্বর প্রথম “রাজা” উপাধিপ্রাপ্ত 
হইয়/ছিলো। এখন নীলাম্বরের বংশ্ধরগণই পুটিয়ার অধীশ্বর। পীতান্বর একজন 
ভৌমিক ছি লন, কিন্তু তিনি দেশের কোন কাজ করিয়|ছেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

১২। ঈশা খা লোহানী ও ওস্মান খা ;_- সুলেমান কররাণীর উড়িষা 
বিজয়ের সময় হইতে কত্তলু খী) লোহানী পুরীর শাসনকার্ধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার 
জন্কাতি ভ্রাতা ঈ | খা লোহানীকে উকীলস্বরূপ রাজধানীতে রাখা হয়। সুলেমানের 
পুজ দায়ুদ স্বাধ,নতা ঘোষণা করিবার পর, আকমহলের যুদ্ধে নিহত হইলেন । 
তদবধি কতলু খা উড়িত্যার প্রকৃত অধীশ্বর হইয়া, ঈশা খাকে তীহার প্রধান মন্তীত্ 
প্রদান করেন। ব্লু খাএর পরলোক গমনের পর, তীহার নাবালক পুজগণের 
পক্ষ হইতে ঈশা খী, বঙ্গের শাসনকর্তা রাজা মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। 
ইতিপূর্বে ঈশা খী হিজলীতে এক নবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ভীহার হিজলীর 
রাজধানী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত, বর্তমনকালে তাহা প্রসিদ্ধ বন্দরে পরিণত 
হুইয়াছে। - 

ঈশা খাএর পুজ্র ওসমান খা ণ' উড়িস্তা রাজ্যে কতলুরখাএর প্রধান সেনাপতি 
পদে নিযুক্ত ছিলেন। পিতার পরলোকগমনের পর তিনি উড়িস্যা প্রদেশে মোগল 
শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়ম(ন হইয়াছিলেন ; মানসিংহ এই বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ 
হন নাই। জাহাঙ্গীরের সময়ে, বঙ্গের সুবেদার ইস্লাম খা ১৬১২ ্রীষ্টাব্ডে 
ওসমানকে পরাজি : ও নিহত করিয়াছিলেন । 

ওস্মানের "রাজয় স্থান নির্দেশ উপলক্ষে ত'নেকে অনেক কথ। বলিয়াছেন, 
এখনও সে বিষয়ের শেষ মীমাংসা হয় নাই, স্থতরাং এতগুবিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইয়। নিরর্থক কথা বাড়াইব না । 
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+ষার্ট সাহেব ওল্মানকে কতলু খাএর পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছ্ছেন। ডের মতে 
ওস্যান দাযুদের কনিঠ ভ্রাতা ছিলেন বঙ্কিম ঝাবু ওসমানকে কতলুর ভ্রাতুপপুত্র বলিয়াছেন। 
ঈশা খী কতনুর জ্ঞ তি ভ্রাতা বলিয়। জানা গিধাছে, সুতরা" ওস্মান, ক তলু খীএর ভ্রাতুপ্ুত্র 
ছিলেন, ইহাই সঙ্গত নির্ধারণ বলিয়া! মনে হয়! 


৩০৪ বাজমালা। [তৃতীয় 


ঈশ। খা ও ওসমান ভৌমিকগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিভাশালী ও বীর ছিলেন, 

এ কথা বলা বাহুল্য । ইতিহাস আলোচনায় ইহাদের অঙ্গীম বীরত্বের পরিচয় পাওয়া 
যাইবে । 

শেষ কথ! ;__আমরা যে সকল নাম দ্বারা ভৌমিকগণের দ্বাদশ সংখ্যা পুর্ণ 
করিলাম, তাহা! সকলে স্বীকার করিবেন, এমন আশা করা যাইতে পারে না। 
কারণ, ইহাদের নাম লইয়া বে ঘের মত বৈষম্য চলিতেছে, অগ্ঠাপি তাহার মীমাংসা 
হুয় নাই; কত কালে এই বিতর্কের শেষ হইবে তাহাও অনিশ্চিত । এরূপক্ষেত্রে 
মাদের সিদ্ধান্ত যে স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা সহজ 
বোধ্য। তবে, আমরা এস্থলে স্বীয় মত প্রচলনের বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করি নাই, 
এঁতিহাসিকের মত অনুসরণ করিয়াছি -মাত্র। আর এক কথা, ভৌমিকগণের বিবরণ 
নিতান্তই অসম্প্র্ণভাবে প্রদান করিতে হইয়াছে । ইহাদের বিবরণ বিশেষ জ্ঞাতব্য 
এবং গ্রহণীয় হইলেও তাহা লইয়া রাজমালার কলেবর অত্যধিক পুষ্ট করা আমাদের 
অভিপ্রেত নহে, এবং তাহা সঙ্গত হইবে না। প্রধানতঃ এই কারণে বিস্তৃত বিবরণ 
প্রদান পক্ষে অক্ষম হইলম। 

ফেড়শ শতাব্দীর ভৌম্কগণের অবস্থা আলোচনা করাই আমাদের মুখ্য 
উদ্দেশ্য । এই সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা ষায়, পাঠান রাজত্বের 
শেষ অবস্থার সময় হইতেই নানাবিধ শাসন বিশৃঙ্খলার দরুণ ভৌমিকগণ প্রাধান্য 
লাভ করিবার স্ঘোগ পাইয়াছিলেন। মোগল রাজত্বের প্রারস্তে, পরাজিত পাঠান 
শক্তির সহিত মিলিতভাবে ভৌমিকগণ দেশময় বিদ্রোহানল প্রজ্ছ্বালিত করিঘ্া, 
মোগলদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। 

পাঠানগণ ৩০০ বওসর বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছেন। তাহাদের শাসনকালে 
হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অনেক পরিমাণে সঞ্তাবের আদান প্রদান চলিতেছিল। 
এমন কি, ধর্্ক্ষেত্রেও পরস্পরের মধ্যে মিশামিশির ভাব . দেখ! যাইত । 
হিন্দুগণ পীড়ের সিমি করিতেন, মুসলমানগণ হিন্দুর মন্দিরে পুজা দিতেন, এরূপ 
দৃষ্টান্তও বিরল নহে । মোগল বিজয়ের পর, হিন্দুগগণ পাঠানের পক্ষপাতী হইয়া 
উঠ্ভিল__তাহারা মোগল শাসন পছন্দ করিল না। মোগলগণও নানারূপ অবিচার ও 
অত্যাচার দ্বারা হিন্দুগণের বিদ্বেষ বহিতে ছ্বৃত গ্রক্ষেপ করিতেছিল। ইহার ফলে, 
দেশময় অরাজকতা, এবং বিদ্রে'হভাব জাগিয়া উঠিল । ধাঁহার শক্তি আছে, প্রতিভা 
আছে, তিনিই প্রাধান্ত লাভ করিতে লাগিলেন, ভূমাধিকারিগণ স্বাধীনতা প্রয়াসী 
হইলেন, হার পূর্বের কিছুই ছিল না, দৈহিক শক্তি-বলে তিনিও খণ্ড খণ্ড ভূ-ভাগ 
অধিকার করিয়া বসিতে লাগিলেন । “যাহার লাঠী তাহার মাটা” এই প্রবাদ বাক্য 
তশুকালে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল । পাঠান ও মোগল শাসনের সন্ধিকালে এদেশে 
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লয়) মধ্যমণি । ৩৪১ 


দেশময় অত্যাচার, অশান্তি ও বিপ্রবে প্রজাগণ ধনপ্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত 
ছিল। এই সময় ষে শক্তিশালী ব্যক্তি তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়া, নিরুদ্ধেগ 
করিতে পারিয়াছেন, তিনিই দেশের উপর অনায়াসে প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ 
হইয়ছেন। ইহা বীরত্বের যুগ, দেশমর অশান্তি উদ্বেগের মধ্যে ধনপ্রাণ ও 
পরিবার রক্ষার নিমিত্ত সকলকেই সচেষ্ট থ/কিতে হইত, একে অন্যের সাহায্য 
করিতে বাধ্য হইত, এই সুত্রে দেশময় একটা সজীবতার সাড়া পড়িয়াছিল। 
ভৌমিকগরণ মধ্যে অনেকেই এই সময় স্বদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । 
তাহাদের মধো খিজিরপুরের ঈশ। খা, যশোহরের প্রতাপাদিতা, বিক্রমপুরের 
কেদাররায়, বাকলার কন্র্পরায়, ভূষণ।র মুকন্দরায়, ভুলুয়ার লক্মণম।ণিক্য ও 
হিজলীর ওস্মান খা লোহানী প্রধান ছিলেন। ই'হাদের মধ্যে কাহার কৃতীত্ব অধিক, 
এস্থলে সে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া অনাবশ্ুক | 

বিজিত পাঠান ও বঙ্তের তৌমিকগণের গচেষ্টায় মেগলগণ অনেক কাল 
বঙ্গে সুশাসন স্থাপন করিতে পারেন নাই । অগত্য। তাহাদিগকে অনেক সময় 
ভৌমিক সমাজের সাহাষ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে । সে কালের ভৌমিকগণ সামরিক 
সম্তারে নিতান্ত হীন ছিলেন না। আইন-ই-আকবরী আলোচনায় পাওয়া যায়, 
সম আকবরের সময়, তীহার সাহায্যের নিখিত্ত বঙ্গদেশের জমিদরগণের প্রতি 
নিন্মলিখিত যুদ্ধ সরগ্রাম প্রস্তুত রাখিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছিলেন । 


অশ্বারোহী * ১১১ ২৩,৩৩০ 
পদাতিক ৪০০ *ত.৮১০১১১৫০ 
হস্তী ৯০ তত ১৭০ 
তোপ . ০০৭ তত, ৪,২৬০ 
যুদ্ধ পোত ইত ও ৪,৪০০ 


ইহা সম্রাট কর্তৃক ভুম্যধিকারীগণের শক্তি স্বীকারের পরিচায়ক নহে কি? 
বঙ্গের অতীত বিভব লইয়া জালোচনার অনেক কথা আছে, এস্থলে তাহার স্থবিধা 
নাই। 

বঙ্গের ভৌমিক সমাজের সহিত ত্রিপুরেশ্বরগণের সৌন্দ্ভ থাকিবার বিস্তর 
প্রমাণ রাঁজমালায় পাওয়া যায়। ভৌমিকগণ হইতে ত্রিপুরেশ্বর সাহায্য লাভ 
করিবার প্রমাণ এই আখ্যায়িক।র প্রথম ভাগে প্রদান করা হইয়াছে। ভৌমিকগণও 
ত্রিপুরার সাহায্য লাভে বঞ্চিত ছিলেন না। বিক্রমপুরের কেদাররায়ের ত্রিপুর সৈম্য 
ছিল। মানসিংহ বিক্রমপুর আক্রমণ করিতে আসিয়া কেদাররায়কে ফে পত্র 
লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পাওয়া যায় ;__ 


“ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাঁরুকুলি কাঁচালী। 
সকল পুরুষ মেতৎ ভাগ বাঁও পালায়ী॥” ইত্যাদি। 


৬২ বাজমালা। [ ভৃতীয় 


এম্থলে প্রথমেই 'ত্রিপুর নাম পাওয়া যাইতেছে। প্রতাপাদিত্যর কুকি 
সৈল্য থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রিপুরা ও কুকি সৈন্য যে [এপুরেশরের 
সম্পদ, ইহ! বুঝিতে চিন্তার প্রয়োজন হয় না। 


রাজ-ধন্ম ৷ 
রাজম।লর আলোচ্য লহরে নানা স্থানে রাজ-ধশ্” বাকা বার ॥র প্রয়োগ 
করা হইয়াছে । মহারাজ অমরম।ণিক্যের বিবরণে প।ওয়া যায় ;-- 
প্চতুদ্দশ দেব বরে ত্রিপুরার রাঁজা। 
বাজ] হৈয়া ধর্্ে চলে তাকে সহে প্রজা ॥৮ 
অমরমাণিক্য খণ্ড ২ পৃষ্ঠা । 
“রাজা হৈয়া ধন্্ন চলে” এই বাক্যদ্বারা রাজধর্ম্মীকেই লক্ষ্য কর] হইয়াছে । 
রাজধরমাণিকা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে ;_- 
প্রাজধর্মে লিখিয়াছে বিচার রাজার | 
অবিচার করে রাজ পতন পুনর্র্বার ॥৮ 
রাজধর মাঁণিকা থণ্ড-৪৯ পৃষ্ট1। 
মহারাজ রাজধরের রাজোচিত কর্তব্য পালন বিষয়ক বিবরণ ও.দানের পর 
বলা হইয়াছে 7 
“এই মত রাজধর্ম্ম ছিল নৃপতির । 
শান্ত দান্ত মহারাজ প্রজ] রাখে স্থির ॥৮ 
বাজধর মাণিক্য খণ্ড-_৫৯ পৃষ্ঠা । 
এই সকল 'রাজ-ধন্ শব্দের প্রয়োগদ্বারা রাজার অন্ত কর্তব্য পান নর ইঙ্গিত 
করা হইয়াছে। রাজ! হইয়া. রাঁজোচিত ধর্্দ পালন না করিলে প্রকৃতি পুঞ্জ বশে 
রাখা যায় না, এবং স্থববিচারের অভাবে রাজার পতন অনিবার্য, এ. থাঁও বল! 
হইয়াছে। . 
রাজধন্্ন কাহাকে বলে, এস্থলে তদ্বিযয় আলোচনা করা! বোধ হয় হ.প্রাসঙ্গিক 
হইবে না। মানব ধর্মশান্্রে রাজার স্বরূপ, রাজ। ও প্রজার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ, 
এবং রাজার কর্তব্য বিষয়ে যে সকল কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, এস্থতো তাহাই 
প্রদান করা যাইতেছে । 
“রাজধন্ম প্রবক্ষ্যামি থাবৃত্তো ভবেনুপঃ " 
সম্ভবস্চ যথা তস্তয সিদ্ধিশ্চ পরমা যথা ॥ ১ 
্রাহ্মং গাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েন যথাবিধি | 
সর্ধন্তান্ত যথান্তায়ং কর্তৃব্যং পরিরক্ষণং॥ ২ 


অরাজকে হি লোকেহন্মিন্‌ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ। 
রক্ষার্থমন্ত সর্বস্ত রাজানমস্থজৎ প্রভূঃ ॥ ৩ 


শহর] 


মধ্য-মণি। ৬৯৩ 


ইন্্রানিল ষমান্কাপামগ্নেশ্চ বরুণন্ত চ। 
চন্ত্রবিত্বেশয়োশ্চৈব মাত্র! নির্ত্য শাঙ্বর্তীঃ ॥ ৪ 
ম্মাদেষাং সুরেন্্রাণাং মাত্রাভ্যে। নিশ্মিতো নৃপঃ | 
তক্মাদভিতবত্যেষ সর্কভৃতানি তেজসা ॥ ৫ 
তপত্যাদিত্যবট্চৈষ চক্ষুংষি চ মনাংসি চ। 

ন চৈনং ভূৰি শক্রোতি কশ্চিদপ্যতিবীক্ষিতুং ॥ ৬ 
সোইশ্লির্ভবতিবাযুশ্চ সোহক্ক? সোমঃ স ধন্মরাটর। 
স কুবেরঃ স বরুণ স মহেন্ত্রঃ প্রভাবতঃ ॥ ৭ 
বালোইপি লাবসন্তব্যে। মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ । 
মহতী দেবতা হ্যেষ! নররূ'পণ তিষ্ঠতি ॥ ৮ 
একমেব দৃহত্যগ্িরে্নরং ছুকপসপ্সিণং 

কুলং দহতি বাঁজাগ্রিঃ সপশুদ্রব্য সঞ্চয়ং ॥ ৯ 
কাধ্যং সোহবেক্ষ্য শক্তিঞ্চ দেশ কালৌচ তত্বতঃ. 
কুরুতে ধর্মনসিদ্ধার্থ বিশ্বরূপং পুলঃপুলঃ ॥ ১০ 

যস্ত প্রসাদে পদ্মা ভ্বিজয়শ্চ পরাক্রমে । 
মৃত্যুশ্চ বদতি ক্রোধে সর্বতেজোময়ো হি সঃ॥ ১১ 
তং স্ত দ্বে্ি সংমোহীৎ স বিনশ্তত্যসংশয়ং 

তগ্ত হ্যাশু বিনাশায় রাজ। প্রকুরুতে মনঃ ॥ ১২ 
তস্মাদধন্ং যমিষ্টেযু স ব্যবস্তেন্ররাধিপঃ | 
অনিষ্থাপ্যনিষ্টেযু তং ধর্মং ন বিচালয়েৎ॥ ১৩ 
তন্তার্থে সর্বভূতানাং গোপ্তারং ধর্শমাত্মজং ) 
বরহ্মতেজো ময়ং দণ্ডমস্জৎ পূর্ববনীশ্বরঃ ॥ ১৪ 
তস্ত সর্ববাণি ভৃতানি স্থাবরাণি চারণি চ। 
ভয়াস্কোগায় কল্পস্তে শ্বধর্ণীন্গ চলত্তি চ॥ ১৫ 

তং দেশ কালো শক্তিষ্চ বিদ্যাঞ্চাবেক্ষ্য তত্বতঃ 1 
বথারহতঃ সম্পরণয়েনসবেষনায় ব্িবু। ১৬. 
স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ। 
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্স্ত গ্রতিভূঃ স্বতঃ ॥ ১৭ 
দণ্ডঃ শাস্তিপ্রজাঃ সর্ব! দণ্ড এবাভিরক্ষতি। 
দণ্ড: সুপ্ডেষু জাগণ্তি দণ্ডং ধর্শাং বিছুর্ধাঃ ॥ ১৮ 
সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্‌ সর্কা রগ্রয়তি গ্রজাঃ। 
অসমীকষ্য প্রশীতস্ত বিনাশয়তি সর্বতঃ ॥ ১৯ 

যদদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ড দণ্যেঘতক্িতঃ। 

শুলে মত্ন্তানিবাপক্ষ্যন্‌দুর্ববালান্‌ বলবত্বরাঃ 1২০ 
অস্তাৎ কাক: পুরোডাশং স্বীবলিসথানবিস্তথ!। 
স্বামযঞচ ন স্তাৎ কন্মিংশ্চিং প্রবর্তেতা ধরোত্তরং ॥ ২৯ 


রাঁজমালা। [তৃতীয় 


সর্কো দণ্ডজিতো লোকো দ্বলভো হি শুচিররঃ | 
দন্ত হি ভয়াৎসর্ববং জগন্োগায় কল্পতে ॥ ২২ 
দেবদানবগন্ধর্কা! রক্ষাংসি পতগোরগাঃ। 

তেপি ভোগায় করস্তে দণ্ডেনৈব নিপীড়িতাঃ ॥ ২৩ 
দু্বেষুঃ সর্বববরণাস্চ ভিছ্যেরন্‌ সর্ববসেতবঃ | 
সর্বলোক প্রকোপশ্চ ভবেঙ্গওস্ত বিভ্রমাৎ ॥২৪ 
বত্র শ্তামো লোহিতাক্ষো দণ্ডস্চরতি পাপহ।। 
প্রজান্তত্র ন মুহাস্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্ততি ॥ ২৫ 
তন্তানুঃ সম্প্রণেতারং রাজানং সত্য বাদিনং | 
সমীক্ষ্যকারিণং প্রাজ্ঞং ধর্ম কামার্থ কোবিদং ॥ ২৬ 
তং রাজ। প্রণয়ন্সমাক্‌ ব্রিবর্েশীভিবর্ধতে । 
কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্রো! দণ্ডেনৈব নিহন্ততে ॥ ২৭ 
দণ্ডো হি সুমহত্তেজো। ছুর্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ। 
ধর্মাদ্বিচলিতং হস্তি নৃপমেব সবান্ধবং ॥ ২৮ 

ততো দুর্গঞচ রাষ্্র্চ লোকঞ্চ সচরাচরং । 

অন্তরীক্ষ গতাংশ্চৈৰ মুলীন্‌ বেদাংস্চ গীড়য়েৎ॥ ২৯ 
সোহসহায়েন মূঢ়েন লুব্ধেনাকৃত বুদ্ধিনা 

ন শক্যো স্তায়তো নেতুং সক্কেন বিষয়েফু চা ৩০ 
গুচিনা সত্যসন্ধেন ষথাশাস্তরানুমারিণা 

প্রণেতুং শক্যতে দঃ সুসহায়েন ধীমতা! ॥ ৩১ 
স্বরাষ্ট্র সতায়বৃতঃ স্তাদ্ভূশদগুস্চ শত্রযু। 
সুহৎস্বজিক্গঃ নিগেযু ্াহ্মণেষু ক্ষমান্িতঃ ॥ ৩২ 
এবং বৃত্তম্ত নৃপতেঃ শিল্লোঞ্ছেনাপি জীবতঃ। 
বিস্তীর্যাতে যশো লৌকে তৈলবিন্দুরিবাস্তসি ॥ ৩৩ 
অতস্ত বিপরীতন্ত নৃপতেরজিতাত্মনঃ। 
সংক্ষিপ্যতে ষশো লোকে ঘ্বতবিদ্দুরিবাস্তপি ॥ ৩৪ 
স্বে স্থে ধর্ম নিঝিষ্টানাং সর্বোষামন্পূর্বরশঃ 
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজা! স্থষ্টোহভিরক্ষিত! ॥ ৩৫ 
তেন ষদ্যৎ সভৃত্যেন কর্তবাং বক্ষত। গ্রজাঃ। 
তত্তদ্বোহহং প্রবক্ষ্যামি থাবানুপূর্বশঃ ॥ ৩৬ 
ব্রাঙ্মণান্‌ পর্ধাপাসীত প্রাতরুখায় পাধিবঃ 
ত্ৈবিত্ববৃদ্ধান্‌ বিদ্যত্তষ্েত্তেষাঞ্চ শাসনে ॥ ৩৭ 
বৃদ্ধা্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রান্‌ বেদবিদঃ শুচীন্‌। 
বৃদ্ধ সেবী হি দততং রক্ষোভিরপি পুজ্যতে ॥ ৩৮ 
তেভ্যোহধিগচ্ছেদ্বিনয়ং বিনীতাত্মাপি নিত্যশঃ ৷ 


কাটি ৯৬ এ পতি ০১৫০ পি পে ২ এসে পট পি 


লহর ] 


মধ্যমণি । ৩৫ 


বহবোহবিনয়ানষ্ট। রাজানঃ সপরিচ্ছদঃ। 

বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়! প্রতিপেদিরে ॥ ৪০ 
বেণৌ বিনষ্টোহবিনয়াশ্নহষশ্চৈব পাথিবঃ! 

সুদাসে ষাবনিশ্চৈব সুমুখে। নিমিরেব চ ॥ ৪১ 
পৃথুস্ত বিনয়াপ্্রাজ্যং প্রাপ্তবান্‌ মনুরেব চ। 

কুবেরস্চ ধনৈস্বর্যাং ব্রান্ষণ্যঞ্চেব গাঁধিজঃ ॥ ৪১ 
ব্রৈবিগ্বেভন্তরয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীং ৷ 
আব্বীক্ষিকীঞ্চাত্ম বিদ্াং বার্তারস্তাংস্চ লোঁকতঃ ॥ ৪৩ 
ইন্জিস্কাণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেন্িবানিশং । 
জিতেন্ড্িয়ে। হি শক্লোতি বশে স্থাপরিতুং গ্রজাঃ 1 ৪৪ 
দশ কাম সমুখানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ। 
ব্যাসনানি ছুরস্তানি প্রষত্বেন বিবর্ছধয়েৎ ॥ ৪৫ 
কামজেষু প্রসক্তে হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ 
বিধুজ্যতেহ্্থ ধর্মাত্যাং ক্রোধজেঘাত্মনৈব তু ॥ ৪৬ 
মৃগয়াক্ষে। দিবান্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ। 
তৌর্যযত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো। দশকো গণঃ ॥ ৪৭ 
পৈশুন্তং সাহসং দ্রোহ ঈরষাুয়ার্থ দূষণং। 
বাগ্রগজঞ্চ পারষ্যং ক্রোধজোহপি গণোহষ্টকঃ ॥ ৪৮ 
দবয়োরপ্যেতয়োমূলিং ষং সর্ব কবয়ে। বিছুঃ। 

তং বদ্বেন জয়েল্লোভং তজ্জাবেতাবুভৌ গণৌ ॥ ৪৯ 
পানমক্ষা স্তিয়শ্চৈব মৃগয়া চ যথাক্রমং। 

এত কষ্ট তমং বিদ্যাচচতুক্কং কামজে গণে ॥ ৫* 
দণ্ত্ত পাতনঞ্ষেব বাক্পারুত্যার্থদূষণে । 
ক্রোধজে২পি গণে বিদ্বাৎ কষ্টমেততিকং সদা! ॥ ৫৯ 
সপ্তকন্তান্ত বর্গন্ত সর্বন্ৈবানুষজিণঃ | 

পুর্ব পূর্ব গুরুতরং বিগ্যা্যসনমাত্মবান্‌ ॥ ৫২ 
ব্যদনস্ত চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে। 
ব্যসন্তধোইধো ত্রজতি হ্র্য্যাত্য ব্যসনীমতঃ ॥ ৫৩ 
মৌলান্‌ শাস্ত্রবিদঃ শুরান্‌ লব্লক্ষান্‌ কুলোদগতান্‌। 
সচিবান্‌ সপ্ত চাঙ্টো ব! প্রকুবরবীত পরীক্ষিতান্‌॥ ৫৪ 
অপিষৎ স্থকরং কম্মন তদপ্যেকেন হুফরং। 
বিশেষতোহসহায়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়ং ॥ ৫৫ 
তৈঃ সার্থং চিন্তয়েক্লিত্যং সামান্তং সন্ধিবিগ্রহং 
স্থানং সমুদ্বরং গুপ্তিং লব্ধপ্রশমনাঁনি চ ॥ ৫৬ 
তেষাং স্বং সমভি প্রায়মুপলভ্য*পৃথক্‌ পৃথক্‌। 
সমস্তানাঞ্চ কার্ষোষ বিষধ্যান্ধ তমাত্মনত ॥ ৫৭ 


রাজমালা। [তৃতীয় 


মর্করষান্ত বিশিষ্টেন ত্রাঙ্মণেন বিপশ্চিতা 

মন্ত্রয়েৎ পরমং মন্ত্র রাজা! যাড়গুণ্যসংযুতং ॥ ৫৮ 
নিত) তশ্মিন্‌ সমাশ্বস্তঃ সর্ব কার্ধ্যাণি নিঃক্ষিপেৎ। 
তেন সার্ধং বিনিশ্চিত্য ততঃ কর্ম সমারভেৎ ॥ ৫৯ 
অন্তানপি প্রকু্বীত শুচীন্‌ প্রাজ্ঞানবস্থিতান্‌। 
সম্যগর্থ সমাহর্ভ্‌ নমাত্যান্‌ সুপরীক্ষিতান্‌॥ ৬* 
নির্বর্তেতাস্ত যাব'স্তরিতিকর্তব্যতা নৃতিঃ । 
তাবতোইতন্দ্রিতান্‌ দক্ষান্‌ প্রকুবর্বাত বিচক্ষণান্‌ ॥ ৬১ 
তেধামর্থে নিষুঞ্পীত শুরান্‌ দক্ষান্‌ কুলোদগতান্‌। 
শুচীনাকরকর্মান্তে ভীরনস্তনিবেশনে ॥ ৬২ 
দৃতঞৈব প্রকুবর্বীত সর্বশান্ত্র বিশীরদং। 
ইঙ্গিতাকার চেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদগতং | ৬৩ 
অন্ুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্‌ দেশকালবিৎ । 
বপুন্মান্‌ বীতজীর্ববাগ্ী দূতো রাজ্ঞঃ গ্রশস্ততে ॥ ৬৪ 
অমাত্য দণ্ড আয়ত্তে! দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয়া । 
নৃপতৌ কোধরাষ্ট্রে চ দূতে সন্ধি বিপর্য্যযী ॥ ৬৫ 
দূত এব হি সন্ধত্তে ভিনত্যেব চ সংহতান্‌। 
দূতস্তৎ কুরুতে কর্ম ভিগ্তন্তে ষেন বা ন বাঃ॥ ৬৬ 
স বিদ্যাদস্ত কৃত্যেফু নিগুঢেঙ্গিত চেষ্টিতৈ: | 
আকারমিঙ্গিতং চেষ্টাং ভৃত্যেবু চ চিকীধিতং ॥ ৬৭ 
বদ্ধা চ সর্ব্ং তত্বেন পররাজচিবকীধিতং । 

তথ প্রবত্মাতিষ্ঠেদ্যথাত্বানং ন পীড়য়েৎ ॥ ৬৮ 
জাঙ্গলং শস্যপম্পন্নমার্ধ্যপ্রায়মনাবিলং | 
রম্যমানতসামন্তং স্বাঁজীবাং দেশমাবসেৎ ॥ ৬৯ 
ধন্বদুর্গং মহীহ্র্গনবা,ঁং বাক্ষরমেব বা। 

নৃছুর্গং গিরিছূর্গং বা সগাশ্রিতা বসে পুরং ॥ ৭ 
সর্বেণ তু প্রবদ্থেন গিরিছূর্গং সমাশ্রয়েৎ। 

এবাং হি বন্গুণোন গিরিরুর্গং বিশি্যত ॥ ৭১ 
ত্রীণ্যাগ্যান্তাশ্রিতান্তেষাং মৃগগর্ভীশরয়াঙ্ষরাঃ। 
শ্রীণুত্তরাণি ক্রমশঃ প্রবঙ্গমনরামরাঃ ॥ ৭২ 

যথা ছুর্ণাশ্রিতান্যেতান্নোপহিংসস্তি শত্রবঃ | * 
তথারয়ো ন হিংসস্তি নৃপং দুর্গ সমাতিং ॥ ৭৩ 
একঃ শতং ষোধয়তি গ্রাকারস্থো ধনুদ্ধরঃ 1 

শতং দশসহআ্াণি তন্রাদুছ্র্গং বিধীযতে | ৭৪ 

তৎ স্তাদাযুধসম্পন্নং পনধান্তেন বাঁহনৈঃ 1 
এাস্ছটণত সিজিভির্ির্বাসানাদাকন চি ৩৪ 


লহর] 


মধ্যমণি! ৩*৭ 


তশ্ত মধ্যে স্থৃপর্ধ্যাপ্তং কারয়েদ্‌ গৃহমাত্মনঃ । 

গুপ্তং সর্বব্তকং শুভ্রং জলবৃক্ষমন্থিতং ॥ ৭৬ 
তদধ্যাস্যোদ্বহেস্তার্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্িতাং | 

কুলে মহতি সম্ভৃতাং হগ্তাং রূপগুণাস্থিতাং ॥ ৭৭ 
পুরোহিতঞ্চ কুবর্কীত বুণয়াদেব চত্তিজং । 

তেহস্ত গৃহাণি কন্মাণি কুষুর্ব্বতানিকানি চ ॥ ৭৮ 
বজেত রাজ। ক্রতুভিরবিবিধৈরাপ্তদক্ষিৈঃ । 

ধন্মার্থ কব বিপ্রেভ্যো। দগ্যান্তোগান্‌ ধনাঁনি চ॥ ৭৯ 
সাংবতসরিকমাপ্রৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহ'রয়েছলিং ৷ 
্তাচ্চায়ায়পরো লোকে বর্তেত পিতৃবন্নু॥ ৮০ 
আধাক্ষান্‌ বিবিধাঁন্‌ কুর্ধ্যাভ্ত্র তত্র বিপশ্চিতঃ। 
তেহস্ত সর্বাধ্যবেক্ষেরন্ণাং কাঁ্ধ্যাণি কুর্বরতাং ॥ ৮১ 
আবৃত্বানা' গুরুকুলাদ্ধিগ্রাণাং পুজকে। ভবেৎ। 
নৃপাণামক্ষযে! হোষ নিধিব্র্ষোইভিবীয়তে ॥ ৮২ 

ন তং স্তেনা.ন চা মিত্রা! হবস্তি নচ নশ্ততি। 
তস্মাদ্রাজ্ঞা নিধাস্তব্যো ব্রাহ্মণেঘক্ষয়ো নিধিঃ ॥ ৮৩ 
ন ক্কুন্দতে ন ব্যগতে ন বিনশ্তি কহিচিৎ। 
বরিষ্ঠমগিহোত্রেত্যে ব্রাহ্মণস্তয মুখে হুতং ॥ ৮৪ 
সমম ব্রাঙ্মণে দানং ছ্িগুণং ব্রাহ্মণক্রবে । 

প্রাবীতে শতসাহশ্রমনস্তং বেদপারগে ॥ ৮৫ 
পাত্রস্ত হি বিশেষে ্রদ্দধানতয়ৈব চ। 

অল্পং বা বহু ঝ! প্রেত্য জানস্তাবাপ্যতে ফলং॥ ৮৬ 
সমোত্বমাধমৈ রাজা ত্বাহ্তঃ পালক্নন্‌ এজাঃ । 

ন্‌ নিবর্ডেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্মমনুস্মুরন্‌ ॥ ৮৭ 
সংগ্রামেখনিবত্তিতব প্রজ্জানাঞ্চেব পালনং। 

শুত্ষ! ব্রা্গণানাঞ্চ রাজ্ঞং শ্রেয়স্করং প্রং ॥ ৮৮ 
আহবেযু মিথোহন্টোন্যং জিধাংসস্তো মহীক্ষিতঃ | 
যুধ্ামাঁনাঃ পরংশক্তাা স্বর যাস্তাপরাজ্মুখাঃ ॥ ৮৯ 

ন কুটেরায়ুধৈরহন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপৃন্‌। 

ন কণিভিম্ননপি দিবৈর্নামিজলিততেজ নৈঃ ॥ ৯০ 
ন চ হন্তাৎ স্থলারুঢং ন কলীবং ন কৃতাঞ্জলিং। 

ন যুক্তকেশং নাসীনং ন তবাম্মীতি বাঁদিনং ॥ ৯১ 
নস্ুপ্তং ন বিষন্রাহং ন নগ্রং ন নিরায়ুধং । 

ন যুধ্যমা নং পশ্টন্তং ন পর্ণ সমাগতং ॥ ৯২ 
নাযুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্ভং নাঁছি পরীক্ষিতং ৷ 


রাজমাল! । [ তৃতীয় 


বন্ত ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্ততে পরৈঃ 
ভর্তূবদ্কতং কিঞ্ত তৎসর্কং প্রতিপদ্ভতে ৷ ৯৪ 
বঙ্চান্ স্ুকৃতং কিঞিিদমুত্রা্থমুপার্জিতং | 

ভর্তা তৎ সর্বমাদত্তে পরাবৃত্বহতন্ত তু ॥ ৯৫ 

রথাশ্বং হস্তিনং ছত্রং ধনং ধান্তাং পশূন্‌ স্তিননঃ 

সর্ব দ্রব্যাণি কুপ্যঞ্চ যো ষজ্জয়তি তত্ত তৎ॥ ৯৬ 
রাজ্ঞশ্চ দগ্যুরুদ্ধারমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ। 

রাজ্ঞ। চ সর্বষোধেভ্যো। দাতব্যমপৃথগ, জিতং ॥ ৯৭ 
এযোহমুপন্কৃতঃ প্রোক্তো যোধধর্নঃ সনাতনঃ। 
অন্মাদবন্মান্ন চ্যবেত ক্ষপ্রিয়ো দ্বন্‌ রণে রিপৃন্‌॥ ৯৮ 
অলব্বঞ্চেব লিপ্মেত লব্ং রক্ষেৎ, প্রবত্্ুতঃ। 

রক্ষিতং বর্দয়েচ্চৈব বৃদধং পাত্রেষু নিক্ষিপেত ॥ ৯৯ 
এতচ্ততুর্বিধ বিছ্যাৎ পুরুধার্থ প্রয়োজনং । 

অন্য নিত্যমনুষ্ঠানং সম্যক্যাদতঞ্জিতঃ॥ ১*০ 
অলব্মিচ্ছেন্দণ্ডেন লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়া ৷ 

রক্ষিতং বর্দায়েদবদধযা বৃদ্ধং দানেন নিঃক্ষিপেৎ ॥ ১০১ 
নিত্য মুগ্ত দণ্ডঃ স্তান্লিত্যং বিবৃত পৌরুষঃ1 
নিত্যং সংবৃতসংবার্ষ্য। নিত্যং ছিদ্রানগুসার্য্যরেঃ ॥ ১০২ 
নিত্যমুদ্ততদওস্য কৃত্সমুদিজতে জগৎ) 

তন্মাৎ সর্বাণি ভূতানি দণ্ডেনৈব প্রসাধয়েৎ ॥ ১৯৩ 
অমায়য়ৈব বর্তেত ন কথঞ্চল মায় । 

বুধ্যেতারি প্রযুক্তাঞ্চ মায়াং নিত্যং স্বসংবৃতঃ ॥ ১৪ 
নাগ্ত চ্ছিদ্রং পরে বিদ্ধাৎ বিদ্যাচ্ছিদ্রং পরস্ত তু । 
গৃহেৎ, কুম্্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্ধিবর মাত্মনঃ ॥ ১*৫ 
বকবক্িন্তয়েদর্থান্‌ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ। 
বুকবচ্চাবলুষ্পেত শশবচ্চ বিনিষ্পতেৎ ॥ ১৯৬ 

এবং বিজয়মানস্ত যেহস্ত স্ত,ঃ পরিপন্থিনঃ। 
তানানয়েছশং সর্ধধান্‌ সামাদিভিরুপ ক্রমৈ ॥ ১*৭ 
যদি তে তু ন নিষ্ঠেযুরুপায়ৈঃ প্রথম স্ত্িভিঃ | 
দপ্ডেনৈব প্রসহোতাপ্থনকৈর্বর্শমানয়েৎ ॥ ১০৮ 
সামাদীনামুপারানাং চতুর্ণামপি পণ্ডিতাঃ। 
সামদণ্ডে প্রশংস্তি নিত্যং রাষ্ট্রীভিবৃদ্ধয়ে ॥ ১০৯ 
যখোদ্ধরতি নির্দাতা কক্ষং ধান্তঞ্চ রক্ষতি । 

তথা রক্ষেন্ুপো রাষ্ট্র: হত্তাচ্চ পরিপন্থিনঃ॥ ১১* 
সোহাত্রাজা স্বরা্ট্ং ঘঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া ! 
পোইচিরাদৃত্রস্ততে রাঁজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধবণঃ ॥ ১১১ 


লহ] 


মধ্য-মণি। ৩০৯ 


শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়স্তে প্রাণিনাং যথা | 

তথা রাজ্ঞামপি প্রাঁণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্র কর্ষণাৎ ॥ ১১২ 
রাষট্রস্ত সংগ্রহে নিত্যং বিধাঁন মিদমাঁচরেৎ । 
সুসংগৃহ্ীত রাষ্ট্রো হি পার্থিবঃ স্ুখমেধতে ॥ ১১৩ 
ছয়োস্বযাঁণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্সমধিষ্টিভম্‌ । 

তথা গ্রামশতানাঞ্চ কৃুরয্যানরা্স্ত সংগ্রহ্ম্‌॥ ১১৪ 
গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রাম পতিং তথা। 
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহন্পতিমেব চ ॥ .১৫ 

গ্রামে দোষান্‌ সমূতপন্নান্‌ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়" । 
শংসেদগ/ামদশেশায় দশেশে। বিংশতীশিনম্‌ ॥ ১১৬ 
বিংশতীশত্ত তৎসর্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ। 
শংসেদগ্ণমশতেশ্স্ত, সহঅ্পতয়ে স্বয়ম্‌ | ১১৭ 

যানি রাজ প্রদেয়ানি প্রত্যহং গ্রীমবাসিভিঃ। 
অব্রপানেন্ধনাদীনি গ্রামিকস্তান্যবাপু,য়াৎ ॥ ১১৮ 
দশ কুলস্ত তুপ্নীত বিংশী পঞ্চ কুলানি চ। 

গ্রামং গ্রামশতাধ্াক্ষঃ সহআ্রাধিপতিঃ পু্রম্‌॥ ১১৯ 
তেষাং গ্রাম্যাণি কাঁ্ধ্যাঁণি পৃথকার্ধ্যাণি চৈব হি । 
রাজ্ঞোইন্যঃ সচিবঃ শিগ্স্তানি পশ্যেদতন্দ্রিতঃ | ১২* 
নগরে নগরে চৈকং কুর্্যাৎ সর্বার্থচিন্তকম্‌। 

উচ্চৈঃ স্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণীমিব গ্রহ্ম্‌॥ ১২১ 
সতানন্থ পরিক্রামেৎ সর্বানেৰ সনদ স্বপ্ম্‌। 

তেষাং বৃততং পরিণয়েৎ সম্যগাষ্ট্রেু ত্চরৈঃ ॥ ১২২ 
বাজে! হি রক্ষাধিকৃতাঃ পরন্াদারিনঃ শঠাঃ। 

ভূত্যা ভবস্তি প্রায়েণ তেভ্যো৷ রক্ষেদ্িমাঃ প্রজাঃ ॥ ১২৩ 
যে কাধ্যিকেভ্যোহর্থমেব গৃহীয়ুঃ পাপচেতসঃ | 
তেষাং সর্বন্থমাঁদায় রাঙা কুরধ্যাৎ গ্রবাঁসনম্।॥ ১২৪ 
রাজকর্মনু যুক্কাণীং স্ত্রীপাং প্রেষ্যজনস্ত চ। 

প্রত্যহং কল্পয়েছুত্তিং স্থান কর্মান্থরূপতঃ ॥ ১২৫ 
পণ দেয়োইবকষটস্য ফড়কষ্ট্ত বেতনম্। 
যাশ্নাসিকন্তথাচ্ছাঁদে ধান্ত দ্রোণস্ত্ মাঁপিকঃ ॥ ১১৬ 
ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্ত সপরিব্যয়ম্‌। 

যৌগক্ষেমঞ্চ সপ্পরেক্ষ্য বণিজো দাঁপয়ে্ করান্‌॥ ১২৭ 
যথা ফলেন বুজ্যেত রাজ। কর্তা চ কর্মণাম্‌। 
তথাবেক্ষ্য নৃপে। রাষ্ট্রে কয়ে সততং করাঁন্‌॥ ১২৮ 
থালা মদস্তযা্তং বার্ধ্যোকে। বৎস ষট্‌ পদাঃ। 


৩১৯ 


বাঁজমাল1। [ তৃতীয় 


পঞ্চ শন্তাগ আদেয়ে রাজ্ঞা পশু হিরণ্যয়োঃ | 
ধান্তানামষ্টমে! ভাগঃ ষষ্ে। দ্বাদশ এব বাঁ ॥ ১৩০ 
অদদীতাথ ষড়ভাগং দ্রমাংসমধুসর্পিষামূ। 
গন্দৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলম্তা চ॥ ১৩১ 
পত্রশীকতৃণানাঞ্চ বৈদলস্ত চ চশ্মণাম্‌। 

মৃশ্য়ানাঞ্চ ভাগ্ডানা" সর্বন্টাশ্মদয়স্য চ ॥ ১৩২ 
অিয়মাণোঁইপ্যাদদীত ন রাজ! শ্রোত্রিয়াৎ করম্‌.। 

ন চ ক্ষুধাহস্য সংসীদেচ্ছেত্রিয় বিষয়ে বদন ১৩৩ 
যন্ত রাজ্ঞন্ত বিষয়ে শ্রোত্তিয়ঃ-সীদতি ক্ষুধা । 

তন্তাপি তৎক্ষুধা রাষ্্রমচিরেণৈব সীদ্দতি ॥ ১৩৪ 
ক্রতবিত্বে বিদিত্বাস্য বৃতভিংধন্্যাংপ্র কল্পয়েৎ। 
মংরক্ষেৎ সর্ববতশ্চৈনং পিতা পুত্র মিবৌরসম্‌ ॥ ১৩৫ 
সং রক্ষ্যমাণো রাজ্ঞা ষঃ কুরুতে ধর্মমন্থহম্‌। 
তেনায়ুর্বর্ধতে রাজ্তো দ্রবিণং রাষ্ট্রমেব চ ॥ ১৩ 
যৎকিঞ্চিিপ বর্ধস্য দাপয়েৎ কর সংক্তিতম্‌) 
ব্যবহারেণ জীবস্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগজনমূ./.১৩৭ 
কারুকান্‌ শিল্পিনশ্চেব শৃদ্রাৎস্চাত্মোপজীবিনঃ | 
এটৈকং কারয়েৎ কর্ম মাসি মালি মহীপতিঃ ॥ ১৩৮ 
নোচ্ছিন্যাদাত্মনো! মূলং পরেধাঞ্চাতিতৃষয়া 
উচ্ছিন্ন্‌ হ্যাত্মনো মূলমাত্মানং তাঁংস্চ পীড়য়ে ॥ ১৩৯ 
ভীক্ষশ্চৈব মৃহুশ্চ স্ব কার্ধ্যং বীক্ষ) মহীপতিঃ। 
তীক্ষশ্চৈব মৃদুশ্চৈব রাজা! ভবতি সন্মতঃ ॥ ১৪০ 
অমীত্যমুখ্যং ধর্ম প্রাজ্ঞং দাস্তং কুলোদগতম্‌ | 
স্থাপয়েদাসনে ত্মিন্‌ খিক্নঃ কার্যেক্ষণে নৃণ।ম্‌ ॥ ১৪১ 
এবং সর্বং বিধাঁয়েদমিতিকর্তব্যমাত্মন | 
যুক্তশ্চৈবাপ্রমন্তশ্চ পরিরক্ষেদিমাঃ প্রজা: ॥ ১৪২ 
বিজ্রোশস্ত্যো যন্ত রাষ্টাছি,য়ন্তে দস্থ্যভিঃ প্রজাঃ ৷ 
সংপন্ঠতঃ সভৃত্যন্ত মৃতঃ সন তু জীবতি ॥ ১৪৩ 
ক্ষত্তিয়ন্ত পরোধর্শ প্রজালামেব পাঁলনম্‌। 

নির্দিষ্ট ফলভোক্তা হি রাজা ধর্মেণ যুজ্যতে ॥ ১৪৪ 
উথায় পশ্চিমেযামে ক্ৃতশৌচঃ মমাহিতঃ ৷ 
হতাপিত্রন্ষণাংস্চাচ্য প্রবিশেৎ স শুভাং সতাম্‌ ॥ ১৪৫ 
তত্রস্থিতঃ প্রজাঃ সর্বাঃ প্রতিনন্থ্য বিসর্জয়েৎ। 
বিস্জ্য চ প্রজাঃ সর্ব মনতরয়েৎ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ১৪৬ 
গিরিপৃষ্টং সমারুহ্য প্রুসাদং বা রহোগতঃ । 

অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিতঃ ॥ ১৪৭ 


মধা-মণি। ৬১১ 


বস্ত মন্ত্রং ন জানন্তি সমাগম্য পৃথগ্‌ জনাঃ। 

ম রুতন্নাং পৃথিবীং ভূঙ.ক্তে কোষহীনোইপি পার্থবঃ 1১৪৮ 
জড়মুকান্ধবধিরা স্তৈর্যাগৃষোনধন্‌ বয়োইভিগান্‌। 

সতী স্রেচ্ভব্যাধিত ব্যঙ্গান্‌ মন্ত্রকীলে২পসারয়ে্ ॥ ১৪৯ 
ভিন্দন্ত্যবমতা মন্ত্র তৈরয্যগ্‌ যোনাম্তথৈব চ। 

স্িশচৈব বিশেষেণ তস্মাতত্রাদৃতো ভবেৎ ॥ ১৫০ 
মধ্যন্বিনেহ্্ঘরাত্রে বা বিশ্রান্তো বিগতক্রমঃ । 
চিন্তয়েদ্ব্নকা মার্থান্‌ সার্দং তৈরেক এব বা ॥ ১৫১ 
পরস্পর বিরুদ্ধানাং তেষাঞ্চ সমুপার্জনং। 

কন্যানাং সংপ্রদদানঞ্চ কুমারাণাঞ্চ রক্ষণং ॥ ১৫২ 

দূত সম্প্রেণঞ্চেব কার্য্যশেষং তখৈব চ। 

অন্তঃপুর প্রচারঞণ প্রণিধীনার্চ চেষ্টিতং ॥ ১৫৩ 

কৃৎ বং চাষ্টবিধং কর্ম পঞ্চব্ধ তত্বতঃ ॥ 
অনুরাগাঁপরাগৌ চ প্রচারং মণ্ডলস্ত চ ॥ ১৫৪ 

মধ্যমন্ত গ্রচারঞ্চ বিজিগীষোস্চ চেষ্টিতং। 

উদাসীন গ্রচারঞ্চ শত্রোশ্চৈব প্রযত্বতঃ ॥ ১৫৫ 

এতাঃ গ্রকৃতয়ো মূলং মগ্ডলস্ত সমানতঃ 

অক্টো চান্তাঃ সমাখ্যাতা দ্বানশৈব তু তাঁঃ স্থৃতাঃ ॥ ১৫৩ 
অমাত্যরাষ্্র্ার্থ দণ্ডাখ্যাঃ পঞ্চ চাপরাঃ । 

প্রত্যেকং কথিতা হোতাঃ সংক্ষেপেণ দ্বিসপ্ততিঃ ॥ ১৫৭ 


অনস্তরমরিং বিদ্যার্দরিসেবিনমেব চ) 
অরেরনস্তরং মিত্রমুদাসীনং তয়োঃ পরম্‌ ॥ ১৫৮ 
তান্‌ সর্ধ্বানভিসন্দধ্যাৎ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ । 
ব্যস্তৈশ্চৈব সমস্তৈশ্চ পৌরুষেণ নয়েন চ 1 ১১৯ 
সন্ধিঞ্ণ বিগ্রহশ্চৈব যানমাসনমেব চ। 

দ্বৈধীভাবং সংশ্রয়ঞ্চ ষড়গুণাংশ্চিন্তয়েৎ সদা ॥ ১৬০ 
আসনঞৈঃব যানঞ্চ সন্ধিং বিগ্রহমেব চ! 

কার্ধ্যং বীক্ষ্য প্রযুগ্রীত ছ্বৈধং সংশ্রয়মেব চ ॥ ১৬১ 
সন্ধিস্ত দ্বিবিধং বিদ্যাদ্রীজা বিগ্রহমেব চ। 

উভে যাঁনসনে চৈব দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্বৃতঃ ॥ ১৬২ 
সমানযানকর্মা। চ বিপরীতস্তথৈব চ। 


তদাত্বায়তি সংযুক্ত; সব্ধিজ্ঞে যো দবিলক্ষণঃ ॥ ১৬৩ 
স্বয়ংকৃতশ্চ কাব্যার্থমকালে কাল এব বা। 
মিত্রস্য চৈবাপকৃতে দ্বিবিধো বিগ্রাহঃ স্ৃতঃ ॥ ১৬৪ 
একাকিনশ্চাত্যগিকে কার্ম্যে প্রান্তে বদৃচ্ছয়া 
স'হতস্য চ মিত্রেণ দ্বিবিধং যালমুচ্যতে ॥ ১৬৫ 


৩১২ 
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ক্ষীণস্য চৈব ক্রমশে। দৈবাৎ পূর্ববক্কতেন বা। 
ফি্লাচান্ুরোধেন ছিবিধং স্বৃতমাসনম.॥ ১৬৬ 

বলস্ত শ্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কার্ধ্যার্থসিদ্য়ে 1 

দ্বিবিধং কীর্ত্যতে দৈধং ষাড়গুণ গুণ বেদিভিঃ ॥ ১৬৭ 
অর্থসম্পাদনার্থঞ্চ পীভ্য মানন্ত শক্রুভিঃ ৷ 

সাধুষু ব্যবদেশার্থং ছ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্বতঃ ॥ ১৬৮ 
যদীবগচ্ছেদায়ত্য।মাধিক্যং ফ্রবমংত্বনঃ | 
তদাত্বেচাপ্লিকাঁং পীড়াংতদাসন্ধিং সমীশ্রয়েৎ॥ ১৬৯ 
বদাপ্রকুষটামন্যেতসর্বাস্ত প্রকৃতিভশম, | 
অতযাচ্ছিতং তথাত্মানং তদাকুবর্বীত বিগ্রহম্‌ ॥ ১৭* 
ধদামন্যেত ভাবেন স্বষ্ট-পুষ্ং বলং স্বকম্। 

পরস্ত বিপরীতঞ্চ ভা যায়াদ্রিপুং প্রতি ॥ ১৭৯ 
বদ! তু স্যাৎ পরিক্ষীণো। বাহুনেন বলেন চ ॥ 
তদাসীত প্রষত্ধেন শনকৈঃ সা্বয়ন্তরীন্‌ ॥ ১৭২ 
মন্টেতারিং যদা রাজ। সর্ব্বাথা ৰলবত্তরম্‌। 

তদ। দ্বিধা বল: কৃত্বা সাধয়েৎ কাধ্যমাত্নঃ ॥ ১৭৩ 
যদ! পরবলানান্ত গমনীয়তমে! ভবেৎ। 

তদ! তু সংশয়ে ক্ষিপ্রং ধার্শিকং বলিনং নৃপম্॥ ১৭৪ 
নিগ্রহং প্র্কৃতীনাঁচ কুর্ধ্যাদ্‌ যোহরি বলস্ত চ। 
উপসেবেত তং নিত্যং সর্ববতৈগুরুং ষথা ॥ ১৭৫ 

যদি তত্রাপি সম্পস্তেদ্দোষং সংশ্রর়কাফ্লিতং। 

স্যুদ্ধমেব তত্রীপি নিধিশঙ্কঃ সমাচরেৎ্ | ১৭৬ 
সর্বোপামৈস্তথা কুর্ধ্যান্ীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ। 
ষথাস্তাত্যধিকা ন স্থামিত্রোদাসীন শত্রবঃ ॥ ১৭৭ 
আয়তিং সর্বকার্ধযাণাং তদাত্বঞ্চ বিচারয়েৎ। 
অতীতানাঞ্চ সর্বেষাং গুণ দোষৌ চ তত্বতঃ | ১৭৮ 
আত্মত্যাং গুণপ্গোষজ্তপ্তদাতে ক্ষিপ্র নিশ্চয়ঃ। 

অতীতে কার্ধযশেষজ্ঞঃ শক্রভির্নাভিভূয়তে ॥ ১৭৯ 
যখৈনং নাভিসন্দধ্যু্ষিতোদাসীনশত্রব: | 

তথা সর্ববং সংবিদধ্যাদেষ সামাসিকো! নয়ঃ ॥ ১৮* 

যদা তু যানমাতিষ্টেদরিরাষ্ট্ী প্রতিপ্রভুঃ 

তদ্দানেন বিধানেন ষায়াদব্রিপুরং শনৈঃ ॥ ১৮১ 
মার্গণীর্ষে শুতে মাসি যায়াদ্যাত্রাং মহীপতিঃ। 

ফাল্তুনং বাথ চৈত্রং বা। মাসৌ প্রতি ষথাবলং ॥ ১৮২ 
অন্ঠেঘপি তু কালেযুযদা পশ্তেপ্রুবংজসং। 
তা যাঁ়ািগৃহ্যৈব ব্যসনে চোখিতে রিপোঃ॥ ১৮৩ 


লহর ] 
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কৃত্বা বিধানং মূলে তু যাত্রিকঞ্চ বথাবিধি। 
উপদৃহ্যাম্পদকেব চারা্‌ সম্যশ্থিধায় চ 7 ১৮৪ 
ংশোধ্য ত্রিবিধং মার্গ' ফড়বিধঞ্চ বলং স্বকং। 
সাম্পরায়িককল্পেন যায়।দরিপুরং শনৈঃ॥ ১৮৫ 
শত্রসেবিনি মিত্রে চ গৃঢ়ে যুক্ততরে! ভবেৎ 
গত প্রত্যাগতে চৈব স হি কষ্টতরো রিপু$ ॥ ১৮৬ 
দগুব্যুহেন তন্মা যার়াত, শকটেন বা। 
বরাহ মকরাভ্যাং বা সুচ্যা বা গরুড়েন বা ॥ ৯৮৭ 
বতশ্চ ভয়মাশঙ্কেত্তুতো৷ বিস্তারয়েছলং | 
পদ্মেন চৈব ব্যুহেন নিবিশেত সদা! স্বর" ॥ ১৮৮ 
দেনাপতিবলাধ্যক্ষৌ সর্ব্বাদিক্ষু নিবেশয়েৎ। 
বতশ্চ ভয়মাশক্কেৎ প্রাচী তাং কল্য়েদিশং ॥ ১৮৯ 
গুল্সাংশ্চ স্থাপয়েদাগ্তান্‌ কতসংজ্ঞান্‌ সমস্ততঃ। 
স্থানে যুদ্ধে চ কুশলানভীরূনবিকারিণঃ ॥. ১৯* 
সংহতান্‌ যোধয়েদল্লান্‌ কাম* বিস্তারয়েঘহূন্‌। 
সথচ্য। বজ্জেণ চৈবৈতান্‌ ব্যুহেন বৃহ যোধয়ে ॥ ১৯১ 
স্যন্দনাশৈঃ সমে যুধ্যেদনূপে নৌদ্বিপৈস্তথা। 
বৃক্ষগুঝাবৃতে চাপৈরসিচন্্রীুখৈঃ স্থলে ॥ ১৯২ 
কুকক্ষেত্রাংস্চ মৎ্স্যাং্চ পঞ্চালান্‌ শুরসেনজান্‌! 
দীর্ঘান্‌ লঘুংশ্চৈব নরানগ্রানীকেযু যোধয়েৎ্॥ ১৯৩ 
প্রহষয়ে্লং ব্যুহ্য তাংস্চ সম্যক্‌ পরীক্ষয়েং। 
চেষ্টাশ্চৈ বিজানীক্গাদরীন, যোধস়তামপি ॥ ১৯৪ 
উপবুধ্যারিমাসীত রাষ্টরং চাস্যোপপীড়য়েৎ। 
দুষয়েচ্চাস্য সততং যবসান্নোদকেন্ধনং ॥ ১৯৫ 
ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকার পরিখান্তথা । 
সমবস্কন্দয়েচ্চৈনং রাত্রো বিভ্রাসয়েভথা ॥ ১৯৬ 
উপজপ্যানুপজ্ঞপেদ্ধ্যেতৈব চ ততক্কতং | 
যুক্তে চ দৈবে যুধ্যেত জয়প্রেপ্‌ স্থুরপেতভীঃ ॥ ১৯৭ 
সানা দানেন ভেদেন সমস্তৈরথবা পৃথক্‌। 
বিজেতুং প্রযতেতারীনন যুদ্ধেন কদাচন ॥ ১৯৮ 
অনিত্যো বিজয়ো ষন্মাদৃণ্ততে যুধ্যমানয়োঃ। 
পত্রায়শ্চ সংগ্রামে তম্মাদ্যুদ্ং বিবর্জয়েৎ ॥ ১৯৯ 
্রয়ানামপুযুপায়ানাং পুর্োক্তানামসম্তবে । 
তথা যুধ্যেত সংষভেো বিজয়েত রিপুল, বথা। ॥ ২০ 
জিত সম্পু্য়েদ্দেবান্‌ ব্রাহ্মণাংশ্চৈৰ ধার্মিকান্‌। 
প্রদদ্ধাৎ পরিহারাংস্চখ্যাপয়েদভয়ানি চ॥ ২০১ 


৩১৪ 
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সর্কের্ান্ত বিদিত্বৈষাং সমাসেন চিকীর্ষিতং । 
স্থাপয়েত্তত্র তদ্ব-স্ঠং কৃর্ধ্যাচ্চ সময়ক্রিয়াং ॥ ২*২ 
প্রমাণানি চ কুবর্বাত তেষাং ধন্ধ্যান্‌ ষথোদিতান্‌। 
রত্বৈশ্চ পৃজয়েদেনং প্রধানপুরুষৈঃ সহ ॥ ২০৩ 
আদানমপ্রিয়করং দানঞ প্রিষ্সকারকং । 
অভীপ্‌সিতানামর্থানাং কালে যুক্তং প্রশস্যতে ॥ ২০৪ 
সর্ধং কর্্েদমায়ত্তং বিধানে দৈবমানুষে । 
তয়োরৈবমচিন্তান্ত মানুষে বিদ্যৃতে ক্রিয়া ॥ ২০৫ 
সহবাপি ব্রজেদ্যুক্তঃ সন্ধিং কৃত্বা' গ্রযত্রতঃ | 

মিতং হিরণ্যং ভূমিং বা সম্পশ্তং আ্ত্িবিধং ফলং ॥ ২০৬ 
পাঞ্চিগ্রাহঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য তথা ক্রন্দঞ্চ মণ্ডলে। 
মিত্রাদথাপ্যমি্রা্া যাত্রাফলমবাপ্ুয়া ॥ ২*৭ 
হিরণ্য ভূষি সংপ্রাপ্তা পার্থিবো ন তখৈধতে। 

ষথ! মিত্রং ্রবং লব্ধা কৃশমপ্যায়তিক্ষমং ॥ ২০৮ 
ধ্জ্ঞঞ্ কতজ্ঞঞচ তু্প্রকৃতিমেৰ চ। 

অন্ুরক্তং স্থিরারস্তং লবুমিত্রং প্রশস্ততে ॥ ২*৯ 
প্রাজ্ঞং কুলীনং শূরঞ্চ দক্ষং দাতারমেব চ। 

কৃতভ্ঞং ধৃতিমন্তঞ্চ কষ্টমাহুররিং বুধাঃ ॥ ২১০ 
আধ্যতা পুরুষজ্ঞানং শৌধ্যং করুণবেদিতা। 
স্থৌললক্ষ্র্চ সততমুদাসীনগুণোঁদয়ঃ ॥ ২৯১ 

ক্ষেম্যাং শস্তপ্রদাং নিত্যং পশ্ুবৃদ্ধিকরীমপি | 
পরিত্যজেৎ নৃপো ভূমিমাত্মার্থ মবিচারয়ন্‌ ॥ ২১২ 
আপদর্থং ধনং রক্ষেদ্দারান্‌ রক্ষেদ্ধনৈরপি। 

আতআ্মানং সততং রক্ষেদ্বারৈরপি ধনৈরপি ॥ ২৯৩ 

সহ সব্বাঃ সমুত্পন্নাঃ প্রপমীক্ষ্যাপদে ভূশং। 
সংযুক্তাংস্চ বিধুক্তাংস্চ সর্কোপারান্‌ স্থজেদুধঃ ॥ ২১৪ 
উপেতারমুপেয়ঞ্চ সর্ধোপায়াংস্চ কৃৎসশঃ। 

এতভ্রুরং সমাশ্রিত্য প্রযতেতার্থসিদ্ধয়ে ॥ ২১৫ 

এবং সর্ধমিদং রাজা সহ সম্ন্ত্য মন্ত্রিভিঃ | 
ব্যাযাম্যাপ্লুত্য মধ্যান্থে ভোক্ত, নস্তঃপুরং বিশেৎ॥ ২১৬ 
তত্রাত্ভূতৈঃ কালজ্রৈরাহার্ষ্যৈঃ পরিচারকৈঃ। 
স্ুপরীক্ষিতম্্াগ্মগ্ানমনতৈ বিবষাপহৈঃ ॥ ২৯৭ 
বিষদৈরগদৈশ্চাস্য সর্বব্রব্যাণি যোজয়ে্। 

বিষদ্ানি চ রত্বানি নিয়তো ধারয়েৎ সদা! ॥২১৮ 
পরীক্ষিতাঃ স্ত্িরশ্চৈনং ঝঃজনোদকধূপনৈঃ ' 
বেশাভরণ সংশুদ্ধাঃ স্পৃশেষুঃ সুসমাহিতাঃ ॥ ২১৯ 
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এবং প্রযত্ং কুবর্বাত যাঁনশয্যাসনাশনে। 
স্সানে প্রসাধনে চৈব সর্বালঙ্কারকেবু চ ॥২২০ 
তুক্তবান্‌ বিহরেচ্চৈব স্ত্রীভিরস্তঃপুরে সহ। 
বিশ্ত্য তু বথাকালং পুনঃ কা্ধ্যাণি চিন্তয়েৎ ॥ ২২১ 
অলঙ্কতশ্চ সম্পশ্রেদা়ুধীয়ং পুনর্জনং | 
বাহনানি চ সর্ধ্বাণি শ্তাণ্যাভরণানি চ ॥ ২২২ 
সন্ধ্যারেশপাস্ত শৃরুয়াদত্তর্ধেশ্মনি শন্ত্রভৃৎ। 
রহস্যাথ্যায়িনাঞ্চেব প্রণিধীনাঞ্চ চোট্টিত' ॥ ২২৩ 
গত্বা কক্ষাস্তরং ত্বন্তৎ সমনুজ্ঞাপ্য তং জনং ৷ 

, প্রবিশেন্ঠোজনার্থঝ স্ত্রীবৃতোহস্তঃপুররং পুনঃ ॥ ২২৪ 
তত্র ভুক্ত] পুনঃ কিঞিত তুর্যযঘোষৈঃ প্রহ্ষিতঃ | 
সংবিশেখ তু যথাকালমুভিষ্ঠেচ্চ গতব্লমঃ ॥ ২২৫ 
এতদ্থিধানমাতিষ্ঠেদরোগঃ পৃথিবীপতিঃ । 
অস্বস্থঃ সর্ববমেতত, ভৃত্যেযু বিনিযোজয়েৎ ॥ ২২৬ 

ইতিমানবে ধর্মশান্ত্রে ভৃগু প্রোক্তায়া' সংহিততায়াং রাজ-ধর্মোনাম সপ্তমোহধ্যায়, 


উদ্ধৃত প্লোক সমূহের মর্ম 


ঈরশ্থ যে প্রকারে জনপদ প্রভৃতির প্রতিপালক, অভিষেকাদি গুণযুক্ত রাজার 
স্্টি করিয়াছেন এবং রাজার আচরণ যেরূপ হওয়া আবশ্যক, যে সকল কার্ধ্যানুষ্ঠান 
রাজার অবশ্য কর্তব্য, আমি এঁহিক ও পারলৌকিক সেই সমস্ত রাজ-ধন্্দ বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয় শান্ত্রসম্মত বিধানানুষায়ী উপনয়ন সংস্কৃত হইয়া, ধর্ম শাস্ত্রানু- 
সরণে নিজ নিজ অধিকারস্থ প্রকৃতিপুঞ্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। জগৎ অরাজক 
হুইলে বলীয়ানগণ সকলেরই ভীতির কারণ হইবে, এইজন্য জগদীশ্বর সকলকে রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত রাজাকে স্থষ্টি করিয়াছেন। অতএব জগতের রক্ষণাবেক্ষণ করা 
রাজার কর্তব্য । 

ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের এই অষ্টদিক পালের 
দারসত্ত! লইয়া ঈশ্বর রাজার স্থি করিয়াছেন। এই সকল প্রভাবশালী দিক্পালের 
অংশে স্ষ্ট হইয়াছেন বলিয়াই রাজা শৌর্ধ্য-বীর্য্যের আধিক্য দ্বারা প্রাণীদিগকে 
পরাভব করিতে সক্ষম | রাজা দর্শকবৃন্দের চক্ষু ও মন সূর্যের ন্যায় দাহ করেন, 
কোন ব্যন্তিই রাজাকে সম্মুখবন্তীভাবে অবলোকন করিতে সমর্থ নহে। রাজ! 
প্রতাপে অগ্নি, বায়ু, সুষধ্য, যম, কুবের ও বরুণের সমতুল্য। রাজা বালক হইলেও 
তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করিবে না। তিনি মনুষ্যরূপে অবস্থিত মহান্‌ 
দেবতা । অনবধানতা প্রযুক্ত যে ব্যক্তি স্বগ্রির অতি সন্নিহিত হয়, অগ্নি কেবল 
তাহাকেই দগ্ধ-করিয়৷ থাকেন। কিন্তু রাজারূপ অগ্নি অপরাধীর প্রতি কোপান্থিত 
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হইলে বংশ, পালিত পশ্বদি ও সঞ্চিত সম্পত্তি সহ তাহাকে বিনষ্ট করিয়। 
থাকেন। রাজ৷ প্রয়োজনীয় কাধ্য, আপন শক্তির এবং দেশ-কালের পর্য্যালোচনা 
করিয়া, ধর্ম্মকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত বারম্বার নানা রূপ ধারণ করেন। যাহার প্রসন্নতায় 
মহতী সম্পদ লাভ হয়, ধাহার প্রভাবে ছার্দান্ত শক্র নিহত ও বিজয় লাভ হয়, যিনি 
ক্রুপ্ধ হইলে লোক বিনাশ হইয়া থাকে, তিনিই সর্ববতোজময়, এবং তিনিই চন্দরসূর্য্যের 
তেজ ধারণ করিতেছেন। যে অজ্ঞান ব্যক্তি রাজার অগ্রীতিকর কার্ধ্য করে, তাহার 
বিনাশপ্রাপ্ত হওয়। নিশ্চিত । রাজা সন্থর তাহার বিনাশের নিমিন্ত মনোযোগী হইয়। 
থাকেন। 

রাজ! ইষ্ট লোকের ( শিষ্টের ) প্রতি শাস্ট্রোক্ত ও শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ ষে সকল 
নিয়ম করিবেন, তদ্রপ অনিষ্টের ( ছৃষ্টের ) প্রতিও উপযুক্ত নিয়ম করিতে উপেক্ষা 
করিবেন না। ব্রহ্মা পুর্ববকালে ভূপতির প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত, প্রাণী সমূহের 
রক্ষা কর্তা ধর্মস্বরূপ আত্মজ রাজদগুকে স্ীয় তেজ দ্বারা স্যগ্তি করিয়াছেন। রাজদণ্ড 
ভয়ে জগতের সর্ববপ্রাণী স্বীয় স্্ীয় ধন পরিত্যাগ করিতে পারে না। রাজা, 
অপরাধী ব্যক্তির শক্তি, বিদ্যা ও দেশ-কাল বিবেচনা পূর্বক, যে প্রকার অপরাধের 
শাস্ত্র সম্মতভাবে যেরূপ দণ্ড হওয়া উচিত, তাহা যথার্থরূপে নিরূপণ করিয়া দণ্ডবিধাঁন 
করিবেন। এই দণ্ডই রাজা--দণগ্ডই পুরুষ__দণ্ডই শাসনকর্তা, এবং দণ্ডকে 
চতুরাশ্রমের ধর্টের পর্তিভূ বলিয়৷ জানিবে। দণ্ড প্রকৃতিপুগ্রকে শাসন করিয়া 
থাকে, দণ্ড সকলকে রক্ষা করে, সকলে নিদ্রিত হইলে দণ্ডই জাগ্রত থাকিয়া সকলের | 
রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে । পণ্ডিতমগ্ডলী দণগুকেই ধর্ম বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । 
শান্ত্রানুসারে সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা করিয়! প্রজাগণের দেহ ও ধনাদিতে সেই দণ্ড 
পাতিত করিলে প্রকৃতিপুগ্ত রাজার প্রতি অনুরক্ত হয়, আর বিবেচনা না করিয়া 
লোভের বশবর্তী হইয়। নিরপর।ধ প্রজার দণ্ড করিলে তাহার সর্ববতোভাবে বিনাশ 
প্রাপ্তি হয় । রজা আলস্য পরতন্ত্র হইয়া অপরাধীর দণ্ড বিধান না করিলে, বলশালী 
লোকেরা, ম্বৃত মৎস্য পাক করার ন্যায় ছূর্ববল দিগকে নিরতিশয় যাতনা প্রদান করিতে 
পারে। রাজ! যদি দণ্ড বিধান না করিতেন, তবে যজ্ঞকন্মে হব্যভোজনের অযোগ্য 
কাক সর্ধবদা হবিঃ ভোজন করিত, ককুর পায়সাদি হব্য'লেহন করিত, কাহারও কোন 
বিষয়ে প্রভূত্ব থাকিত না। সকল লোকই একমাত্র দণ্ড ভয়ে স্থপথগামী হইয়া 
থাকে৷ দণ্ডভয় না থাকিলে, জগতে বিশুদ্ধ স্বভাব মনুষ্য অতি বিরল হইত। 
দণ্ডের প্রভাবেই সমগ্র জগৎ প্রয়োজনীয় ভোজ্যাদি ভোগ করিতে সমর্থ হইতেছে। 
দেবতা, দানব, গন্ধরবব, রাক্ষস, পক্ষী ও সর্প প্রভৃতিও পরমেশ্বরের দণ্ড ভয়ে বর্ষনাদি 
দ্বারা জগতের উপকার সাধন করিতেছে । দণ্ড বিধান না করিলে বা অনুচিত দণ্ড 
করিলে সকল বর্ণের লোকই ইতরেরস্ত্রী সংসর্গে সংকীর্ণ জাতির উৎপাদন করিতে 
পারে, ধর্ম্-সেতুর উৎসাদন করিতে পারে, এবং চৌর্ধ্য সাহসাদিদ্ারা লোক সমাজের 
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ক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে । যেখানে শ্যামবর্ণ পাপ নাশক দণ্ড বর্তমান আছে, 
এবং যে স্থানে দণ্ড বিধাতা ন্য।য়ানুসারে সেই দণ্ডের প্রয়োগ করেন, তথ।কার প্রজবর্গ 
কোন ক্রমেই কাতর হয় না। উক্ত দণ্ডের প্রবর্তক রাজা সত্যবাদী হইবেন, 
অগ্রপশ্চাৎ্থ বিবেচনা পূর্বনক কার্ধ্য করিবেন, এবং স্থুবুদ্ধি সম্পন্ন ও ধন্ধার্থ কামের 
জ্ঞাতা হইবেন। রাজা ঘদি দণ্ডের যথাঁষোগ্য ব্যবহার করেন, তবে তাহার ধর্ম 
অর্থ ও কামনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আর তিনি বিষয়াভিলাষ জনিত রাগঘেষাঁদির বশবর্তী 
হইয়া! দণ্ড প্রদান করিলে সেই অধার্ত্মিক রাজা স্বকৃত দগ্ুদ্বারা স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া 
থাকেন। শা্রজ্ঞান বিরহিত নৃপতি, মহা! তেজন্বী দণ্ড ধারশের অযোগ্য । ধীঁভার 
সদ্বিবেচনা করিবার ক্ষমতা নাই, তিনি দণ্ডবিধান করিবেন না। রাঁজধর্ম্ম বিরহিত 
নৃপতি দণ্ডবিধ।ন করিলে সবান্ধবে বিনাশ প্রাপ্ত হন। যিনি দৌষাদে।ষ বিচার 
ব্যতীত দগুবিধান করেন, সেই রাজা প্রথমে বন্ধুর্গ সহিত বিনষ্ট হন, তৎপর ছুর্গ, 
স্থাবর জঙ্গমময় পৃথিবী, অন্তরীক্ষগত খষি ও দেবতাগণের পীড়া দায়ক হইয়া থাকেন। 
- সহায় হীন (মন্ত্রী, সেনাপতি, পুরোহিত প্রভৃতি না থাকা), মূর্খ, লোভী, শাস্তজ্ঞান 
বিরহিত নৃপতি শান্্রানুসারে দণ্ডবিধান করিতে সক্ষম নহেন। শুদ্ধাচারী, সত্য 
প্রতিজ্ঞ, শান্্-সম্মত বাবহারকারী, স্থুযোগ্য সচিবাদি সহায় সম্পন্ন রাজা দণ্ডবিধান 
করিবার যোগ্য হন। রাজা স্বীয় রাজ্যে শাস্ত্র সঙ্গত ব্যবহার করিবেন, শক্রর প্রতি 
তীব্র দণ্ডবিধান করিবেন, সুহৃদ ও স্সেহের পাত্র।দির সহিত সরল ব্যবহার করিবেন, 
এবং ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন। রাজা শিলোঞ্ক বৃত্তি (অল্প ধন দ্বারা 
জীবিক! নির্ববহকারী) হইয়াও যদি পূর্বোক্তরূপ সদাচার সম্পন্ন হন, তবে তাহার 
যশ জলে নিক্ষিপ্ত তৈল বিন্দুর শ্যাঁয় লোক সমাজে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। আর, 
রাজা ইহার বিপরীত আচার বিশিষ্ট ও ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইলে তীহার যশ জলে 
প্রক্ষিপ্ত ঘ্বৃত বিন্দুর ন্যায় লোক সমাজে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া ঘায়। প্রজাপতি, 
স্বীয় স্বীয় ধর্মের অনুষ্ঠাতাবর্গের এবং ব্রক্চরয্যাদি আশ্রম চতুষয়ের রক্ষাকর্তারূপে 
রাজাকে স্থষ্ঠি করিয়াছেন । . 

মন্ত্রী প্রভৃতি ভূত্যবর্গের সহযোগে রাজা যে ভাবে প্রজাপালন করিবেন, সেই 
সকল বিষয় যথাষথ ভাবে ক্রমশঃ তেমাদিগকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। রাজা 
: প্রতিদিন প্রাতরোখান করিয়া ত্রিবেদজ্ঞ ও নীতিশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত ও বুদ্ধ ব্রাঙ্মণ- 
গণের সেবা করিবেন। বয়োবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ, বেদবেত্ত। ও শুচি সম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগকে 
সর্বদা সেবা কর! রাজার কর্তব্য। হিংস্রক রাক্ষসাদিও বৃদ্ধসেবী রাজার সতত 
হিত সাধন করিয়া থাকে । রাজা স্বাভাবিক বিনীত হইলেও বুদ্ধদিগের নিকট 
অধিকতর বিনয় শিক্ষা করিবেন; বিনীতাত্বা রাজা কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হন না। 
কত সম্পত্তিশালী রাজা অবিনীত দোষে তরিনষ্ট হইয়াষ্টেন, এবং চিরবনবাসী কত 


নিলি জি বাড ০ রন সেন রন .. সিটির রন রনি তত রে নারে রদ রর রিল রে 


৩১৮ রাজমাল!। [তৃতীয় 


দাস, স্ুমুখ ও নিমি, অবিনয় দোষে বিনষ্ট হইয়াছেন। পূথু ও মনু বিনয় বলে 
রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন । বিনয় গুণে কুবের ধনের আধিপত্য এবং বিশ্বামিত্র 
ব্রাহ্মণত্ব লীভ করিয়াছিলেন । 

রাজা, ত্রিবেদ বেস্তাগণের নিকট খণৃ্‌, যজুঃ ও সাম বেদত্রয় অধ্যয়ন করিবেন । 
অর্থশাস্্রবিদ্‌ হইতে আয়, ব্যয় ও স্থিতির বিষয় অভ্যাস করিবেন। সুযোগ পণ্ডিত 
হইতে তর্কশাস্ত্র ও ব্রন্ষবিষ্ঠা শিক্ষা করিবেন । ইন্ড্রিয়গণ যাহাতে বিষয়ীসক্ত না হয়, 
তদ্বিষয়ে যভ্ুবান হইবেন। জিতেক্জ্রিয় রাজাই প্রকৃতিপুপ্রকে বশীভূত রাখিতে 
পারেন। কামজ দশ প্রকার ও ক্রোধ আট প্রকার, এই অষ্টাদশ প্রকার দুরন্ত 
ব্যসনকে রাজা অবশ্য ত্যাগ করিবেন। মহীপাল কামজ ব্যসনাশক্ত হইলে ধর্ম ও 
অর্থ হইতে বঞ্চিত হন, এবং ক্রোধজ ব্যসনাশক্ত রাজা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

মৃগয়া, পাশক্রীড়া, পরের দোষ কথন, কামিনী সম্ভোগ, মগ্ পানাদি দ্বারা 
মন্ততা, নৃত্য, গীত, বাগ, বুথা পর্যটন, স্থখেচ্ছাধীন, এই দ্রশটী কামজ। পৈশুন্য 
(না জানিয়া অন্যের দোষ বলা), সাহস (নিরপরাধ সাঁধু ব্যক্তিকে বন্ধনাদি দ্বারা 
লাঞ্চিত কর), দ্রোহ (ছলক্রমে বধ কর!), ঈর্ষা (কাহারও গুণের প্রতি মনে মনে 
হিংসা কর1), অসুয়া (অন্যের গুণে দোষারোপ করা), অর্থ দূষণ (পর ধনাপহরণ 
করা অথবা অবশ্য দেয় ধন না দেওয়া), বাক্‌ পারুষ্য (অন্যের উপর আক্রোশ 
করা বা হাত তুলিতে অগ্রসর হওয়া), দণ্ড পারুস্য (অন্যকে প্রহার করা), এই 
অষ্টবিধ বাসন ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হয়। পণ্তিতগণ, লোভকে পূর্বব কথিত 
কামজ ও .ক্রোধজ ব্যসনের উৎপাদক বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । যত্বু সহকারে 
সেই লোভকে জয় করা কর্তব্য । লোভকে জয় করিতে পারিলে, অষ্টাদশ 
প্রকারের পাপকেই জয় কর! হইবে। কখন ধন লোভে, কখনও বা অন্যবিধ 
লোভে পতিত হইয়া, অনেকে এ সকল পাপ করিয়া থাকেন। মছ্যপান, পাশ 
ক্রীড়া, স্ত্রীস্তোগ, পণ্ড হনন, কামজ ব্যসনগণের মধ্যে এই চারিটা অতিশয় দৃষ্য ও 
দুঃখ দাঁয়ক ; কেন না, ইহা হইতে অশ্ষ প্রকার শোচনীয় ঘটনা ঘটিতে পারে। 
ক্রোধজ ব্যসনগণের মধ্যে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার, কর্কশ বাক্য প্রয়োগ, ও প্রাপ্য ধন না 
দেওয়া এই তিনটা নিতান্তই অনর্থের কারণ বলিয়া ষতত দৃষনীয় মনে করিবে। 
মদ্যপান, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রী সম্ভোগ, মৃগয়া, দণ্ডপাতন,  বাকৃকলহ, পরধন হরণ, এই 
সাতটী কাম ক্রোধজ ব্যসন প্রায় সকল রাজ মগ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়! থাকে । ইহার 
পুর্ব পূর্ব ব্যসন সমূহ অতিশয় ক্লেশ দায়ক হয়, ইহা কাজা অবগত হইবেন | ব্যসন 
ও মৃত্যু, এতদুভয়ের মধ্যে ব্যসন অধিকতর ছুঃখ দায়ক হয়; কারণ, ব্যপনী ব্যক্তি 
মৃত্যুর পর, পর লোকে ছুঃখ ভোগ করিয়৷ থাকে । 

ধীহার বংশানুক্রমে রাজকর্দে দক্ষ, নান! শান্্র বিশারদ, শৌধ্য সম্পন্ন, 
আ.যুধ বিষ্ভায় স্থুনিপুণ, সদ্বংশ জাত, দেবতা! স্পর্শনাদিরূপ শপথ দ্বারা পরীক্ষিত, 
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রাজাদিগকে এই প্রকারের সাত আটটা মন্ত্রী রাখিতে হইবে। অনায়।স সাধ্য 
কারধ্যও কোন কোন সময় একের দ্বারা সম্পাদন দুক্ধর হইয়া উঠে। বিশেমতঃ 
অসহায়ের পক্ষে একাকী রাজ্য পালন করা সম্ভব হইতে পারে না । রাজা) সন্ধি- 
বিগ্রহ, যানাদি যাবতীয় বিষয়ে সর্বদা মন্ত্রীগণের সহিত মন্ত্রণা করিবেন। নির্জন 
স্থানে প্রত্যেক মন্ত্রীর মত পৃথক পৃথক ভাবে এবং মিলিত ভাবে অবগত হইয়া, যাহা 
হিতজনক মনে করিবেন, তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন। সচিবগণের মধ্যে ধার্মিক ও 
বিগ্ভান্‌ ব্রাহ্মণ সচিবের সহিত সন্ধিবিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়রূপ ষড় 
গুণযুক্ত মন্ত্রণা করিবেন। রাজা যে দকল কার্ধা করিবেন, তাহা উক্ত ব্রান্ষণে 
বিশ্বাস পুর্ববক অর্পণ করিবেন, অর্থাৎ উহাদের সহিত নিদ্ধারণ পূর্ববক কার্য্য আরম্ত 
করিবেন। এতদ্বযতীত অর্থাদি বিষয়ক কার্যে শুদ্ধ'ত্মা, স্ুবুদ্ধি সম্পন্ন কার্য্য কুশল, 
ধর্্মাদি পরীক্ষায় পরীক্ষিত অন্য মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। রজার রাজ কার্ধ্য যত 
ংখ্যক কর্মচারী দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তত সংখ্যক আলস্য শুন্য, 
কার্ধ্য কুশল, স্বীয় পদেচিত কার্ধ্যের মন্ম্মবেত্। লোক নিযুক্ত রাখিবেন। তন্মধ্যে 
পরাক্রম শালী, স্থৃচতুর, স্ধংশ জাত, বিশুদ্ধ স্বভাব চারিজনকে ধনোহপত্তি স্থানে 
(রাজন বিভাগে ) নিয়োগ করিবেন । ইক্ষু ও ধান্াদি সংগ্রহ কার্যে, ও স্বীয় ভবনের 
নিভৃত স্থানে ধর্মভীরু লোককে নিযুক্ত করিবেন। 
দৌত্য কার্ষ্যে সর্ববশীস্ত্রবিদ্‌, নয়ন ভঙ্গিমাদি দ্বারা ইঙ্গিত বুঝিতে সক্ষম, 
করতালি বা অঙ্গুলি সঙ্কেতে মনোভাব বুঝিতে পারে, বিশুদ্ধ স্বভাব, কার্যে স্ৃনিপুণ 
ও মহণ্ড বংশজাত লে।ককে নিযুস্ত করিবেন। সকলের প্রতি অনুরক্ত, বিশুদ্ধাত্মা, 
কার্য্যদক্ষ, স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন, দেশ ও কালের অবস্থা জ্ঞাতসার, রূপবান, নির্ভিক, 
বাক্পটু দুত প্রশংসনীয় হয়। সেনাপতির হস্তী, অশ্ব, রথ, ও পদাতি স্বরূপ দণ্ড 
আয়ত্ত থাকে, এ সকল দণ্ডের শিক্ষা কায তাহারই হস্তে থাকিবে, নৃূপতিতে কোষ, 
ও রাষ্ট্র আয়ন্ত থাকে, এই দুইটী কখনও পর হস্তে অর্পণ করিবেন না। সন্ধি ও 
বিপর্ধ্যয় (বিগ্রহ) দুতের আয়ন্ত থাকে ; অতএব সেনাপতি দূতকে তাদৃশ গুণশালী 
করিবেন। দুতই পরস্পর বিরোধী রাজগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাইতে ও মিত্র 
ভাবাপনন রাজগণের মধ্যে ভেদ জন্মাইতে পারে। দত, শত্র রাজার অনুচরের 
ইঙ্গিত ও চেষ্টাদ্বারা শক্র রাজার অভিপ্রায় জানিবে। ক্ষুব্ধ, লুন্ধ ও অপমানিত ভৃত্য 
বর্গের প্রতি শত্র রাজার কিরূপ অভিপ্রায় তাহাও জানিবে। উক্ত লক্ষণাব্রান্ত 
দূতদ্বার৷ শত্রু রাজার অভিপ্রায় যথার্থ রূপ অবগত হইয়া, রাজা এ রূপ সতর্ক হইবেন, 
যেন কোন রকমে আত্ম-পীড়ার আশঙ্কা না থাকে । ৃ 
যে স্থানে জল ও তৃণ অল্প, বিশুদ্ধ বায়ু ও প্রচুর রৌদ্রের উত্তাপ পাওয়া 
যায়, বহুল পরিমাণে ধান্যাদি শস্ত উৎপন্ন হয়, অনেক ধার্মিক লোকের বাস, প্রজাবর্গ 
রোগ শোক বিবর্জিত. ফল পর্ণ ও বুক্ষ লতাঁদি ছারা সুশোভিত, ষে স্থানের প্রজাগণ 
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রাজানুরক্ত ও যে খানে কৃষি বাণিজ্যাদির স্থুবিধা আছে, রাজা তক্রপ স্থানে বসতি 
করিবেন। ধ্বছুর্গ (যাহার চতুদ্দিক পঞ্চ যোজন পধ্যন্ত জনশূন্য মরুময় ), 
মহীছুর্গ ( যাহা প্রস্তর বা ইঙ্টকাদি দ্বারা! দ্বাদশ হস্তবেধ বিশিষ্ট দেওয়াল 
দ্বারা নির্টিত, চব্বিশ হুস্তেরও অধিক উচ্চ এবং কপাট ও- গবাক্ষাদিযুস্ত প্রাচীরে 
বেষ্টিত), জলছুর্গ ( যাহার চতুন্দিক গভীর জলপূর্ণ পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ), বাক্ষতর্গ 
(যাহার চতুপ্দিকে এফ যোজন পরিমিত স্থান কণ্টকময় গুল্মাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত ) 
নৃছ্র্গ (যাহার চারিদিক হস্তী, অশ্ন ও রথাদিসহ বহু সৈন্যাদি দ্বারা সুরক্ষিত ), গিরিদুর্গ 
(মনুষ্যের ছুর্গম্য পর্বতের উপরিভাগে, একটি মাত্র ছূর্গম্য ও নিভৃত পথ বিশিষ্ট ), 
এবনম্বিধ কোনও হূর্গ আশ্রয় করিয়া রাজা বাস করিবেন । রাজা সর্ববতো যত্ু সহকারে 
গিরিছুর্গ আশ্রায় করিবেন, অন্য দুর্গাপেক্ষা গিরিদুর্গ অনেক গুণ বিশিষ্ট । উক্ত ছয় 
প্রকার ছুর্গের মধ্যে ধন্বতুর্গ মগ কর্তৃক আশ্রিত, মহীছুর্গ মৃষিকদি কর্তৃক আশ্রিত, 
জলছুর্গ কুস্তীরাদি দ্বারা আশ্রিত, বৃক্ষদূর্গ ঝানরাদি কর্তৃক আশ্রিত, নৃদুর্গ মনুষ্য কর্তৃক 
আশ্রিত, এবং গিরিছুর্গ দেবতাদি কর্তৃক আশ্রিত। এই সকল ছূর্গাশ্রিত মবগাদিকে 
যেমন ব্যাধাদ্দি শত্রগণ হিংসা করিতে অক্ষম, তন্্রপ ছুর্গাশ্রিত রাজাকে শত্রু রাজগণ 
কোন ক্রমে হিংসা করিতে সমর্থ হন না। প্রাকারশ্থিত ( ছুর্গাশ্রিত ) একজন যোদ্ধা, 
শত্রুপক্ষের একশত সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয়, এবং একশত যোদ্ধা 
দশসহজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম। অতএব রাজা অবশ্য দুর্গ নির্মাণ 
করিবেন। নির্দিত দুর্গ বহু শঙ্সাদি সম্পন্ন, স্বর্ণ ও ধন ধান্াদি সমৃদ্ধি যুক্ত, হস্তী 
ও অশদি বাহন পুর্ণ হওয়া আবশ্যক । তাহাতে ত্রাঙ্ষণ, বিবিধ প্রাকারের শিল্পী ও 
নানাবিধ যন্ত্র থাকিবে, এবং পশ্বাদির ভক্ষ্য ঘাস ও জলের প্রাচ্য থাকিবে। রাজা 
উক্ত দুর্গ মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে মহিলাগণের বাসভবন, দেবালয়, অক্ত্রাগার ও 
অগ্নিগৃহ নির্মাণ করাইবেন। পরিখা ও উচ্চ প্রাকারাদি ছ্বারা তাহা স্থুরক্ষিত হইবে, 
এবং ফল পুষ্প ও বাপী কুপাদির দ্বারা স্থুশোভিত হইবে । 

এতাঁদৃশ গৃহে বাস করিয়া রাজা সবর্ণা, স্থুলক্ষণ/স্বিতা, মহাকুল প্রসূতা 
স্থরূপা ও গুণান্বিতা মহিলাকে বিঝাহ করিবেন। মাঁরণোচ্চাটন ও বশীকরণাদি 
অথর্ব বেদোক্ত কম্্ম সম্পা'দনার্থ পুরোহিতকে ও যঙ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য খত্বিক্কে 
বরণ করিবেন। পুরোহিত ও খাত্বিক আপন আপন কর্তব্য সম্পাদন করিবেন । 
রাজ! দক্ষিণক-অশমেধাদি বিবিধ যজ্ঞ করিবেন এবং ত্রাহ্ধণদিগকে নানাবিধ ভোগ্য 
বস্তু ও ধনাদি দান করিবেন । 

রাজা, প্রজাবর্গ হইতে শান্ত্রানুমোদিত ভাবে সাংবতরিক কর গ্রহণ ও তাহাদের 
প্রতি পিতৃব ব)বহার করিবেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতির তত্বাবধান 
জন্য রাজা কার্য্য কুশল ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবেন, তীহারা নিন্মপদস্থ কর্মচারী 
সমূহের কার্্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন ' উপনয়ন সংস্কৃত হইয়া যাহারা গুরু গৃহে 
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থাকিয়া কৃতবিদ্ভ হইয়া গুহস্থাশ্রম গ্রহণ করেন, রাজ! ধনধান্য।দি দ্বারা তাহাদের 
পুজা করিবেন। সামান্য ধনের স্থায় ত্রাহ্মাণে অপিত ভূম্যাদিরূপ ধন চোরে চুরি 
করিতে পারে না, শক্রগণ অপহরণ করিতে পারে না, এবং জামান্য ধনের ন্যায় 
কালে বিনষ্ট বাঁ স্থান-ভ্রমে অদৃশ্য হয় না, ইহা অক্ষয় ফল দায়ক হয়। অগ্নিতে 
হোম করিতে গেলে কোন কোন সময় ঘ্বতের অধঃপতন হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণে যে হবি 
অর্পণ করা হয়, তাহা কখনও দ্রব হয় না, দাহাদি দ্বারা বিন হয় না। ব্রাদ্ষাণ 
ব্যতীত অন্যকে যাহ! দান করা হয়, তাহার সমফল লাভ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে 
বস্ত দানের যে ফল শাস্ত্রে বহিত আছে, তাহা লাভ হয়। জ্ঞান হীন ব্রাক্ষণকে 
দান করিলে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফল, অধ্যরনরত ব্রাক্গণকে দান করিলে লক্ষগুণ ফল 
এবং সর্বব-বেদ পারগ ত্রাঙ্ষণকে দান করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়। বিদ্যা, তপস্যা ও 
বৃত্তিভেদে দান যোগ্য পাত্রের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই তারতম্য ও শ্রদ্ধার 
তারতম্যে পরলোকে অল্প বা মহত ফল লাভ হয়, দানের বস্ত অল্প বা অধিক হউক, 
তাহাতে ক্ষতি নাই। 

আপনার তুল্য বলশালী, আপনা অপেক্ষা প্রবল বা হীন বল অন্য রাজা! 
ুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে, ক্ষা্রধর্্মানুসরণ পুর্ববক রাজা কখনও যুদ্ধ কার্ষ্যে নিবৃত্ত 
হইবেন না। যুদ্ধে বিমুখ না হওয়া, সর্ববতোভাবে প্রজার পালন করা এবং ব্রাঙ্ষণ- 
গণের সেবা করা রাজগণের শ্রেয়স্কর ধর্ম্। রাজগণ যুদ্ধে পরাজ্মুখ না হইয়া 
স্পদ্ধার সহিত পরস্পর পরস্পরকে হনন জন্ত প্রবৃত্ত হইবেন। বথাশক্তি যুদ্ধ 
করিয়া হত হইলে স্বর্গ লাভ হয়। যুদ্ধে জয় লাভ করিলে রাজ্যাদি লাভরূপ দৃষ্ট 
ফল ও যুদ্ধে অপরাধ্থুখ রাজা ন্বর্গরূপ অদৃষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকেন। কুটান্ত 
(গুপ্তি) দ্বারা যুদ্ধ করিবেন না। কণ্যাকার ফলকযুক্ত বাণ, বিষাক্ত বাণ, অগ্নি দ্বার! 
দীপ্ত-ফলক বাণ দ্বারা যুদ্ধ কর! নিষিদ্ধ। রথী রথ পরিত্যাগ করিয়া, স্বস্থানে 
অবস্থিত শত্রুকে হিংসা করিবেন না। নপুংসক, কৃতাগ্জলিবদ্ধ শত্রু, মুক্তকেশ-ব্যক্তি, 
যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া আসনে সমাসীন ব্যক্তি ও আত্ম সমর্পণকারীকে বিনষ্ট 
করিবেন না। নিদ্রিত, বর্ম বিহীন, উলঙ্গ, নির্ত্র, যে কেবল যুদ্ধ দর্শনার্থ আগত 
এবং যে ব্যক্তি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদিগকে হিংসা কবিবেন না। 
যাহার অস্ত্র ভগ্ন হইয়াছে, যে যুদ্ধে নিহত পুত্রা্দির শোকে কাতর, শক্রর অস্ত্রে যাহার 
সর্ববা্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, যে ভীত হইয়া যুদ্ধে পরাজ্ুখ হইয়াছে, তাহাদিগকে 
হত্যা করা রাজার পক্ষে অধন্মন। যে সংগ্রামে ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে, সেই 
ব্যক্তি শত্রু কর্তৃক হত হইলে, সেই হস্ত তাহার পোষণকর্তার পাপ রাশি প্রাপ্ত হয়। 
যুদ্ধে ভীত ও পলায়িত ব্যক্তি শত্রু কর্তৃক নিহত হইলে, তাহার সঞ্চিত পুণ্য রাশি 
তাহার ভর্তীর লভ্য হয়। রথ, হস্তী, অশ্ব, ছত্র, বস্ত্রাদি, ধনধাম্, গবাদি পশু, 
স্রীলোক, গুড় লবগাদি বস্তু, তৈজস প্রভৃতি যে সকল ব্ত যুদ্ধ জয়ান্তে যে ব্যক্তি 
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পাইবে, তাহা তাহারই হইবে, কিন্তু লন্ধবস্ত মধ্যে স্বর্ণ ও রজতাদি এবং হস্তী 
অশ্থাদি রাজাকে অর্পণ করিবে। আর পৃথক পৃথকরূপে বিজিত দুরব্যগুলি 
রাজা যোদ্ধাগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবেন। যোদ্ধাগণের এই সনাতন ধর্ম 
তোমাদিগকে বলিলাম। ক্ষত্রিয় রাজা অথবা রাজধন্মাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই ধর্ম 
হইতে কখনও বিচ্যুত হইবেন না। 

রাজা অলন্ধ ভূমি ও হিরণ্যাদি ধনলাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন। লব্ধ ধন 
সযতে রক্ষা করিবেন, তাহা! বৃদ্ধি করিবেন এবং বন্ধিত ধন সৎপাত্রে অর্পণ করিবেন । 
এই চতুষিবধ বিদ্যায় পুরুষার্থ লাভ হইয়। থাকে, অতএব রাজা নিরলস হইয়া সর্ববদা 
ইহার অনুষ্ঠান করিবেন। রাজা দগুদ্বারা৷ অলব্ধ জনপদ লাভার্থ ইচ্ছুক থাকিবেন, 
প্রত্যবেক্ষণ দ্বারা লব্ধ ধন বিপ্ব হইতে রক্ষা করিবেন, রক্ষিত ধন বৃদ্ধি করিবেন এবং 
বন্ধিত ধন সৎপাত্রে অর্পন করিবেন। প্রতিদিন হস্তী অশ্বাদিকে স্মৃশিক্ষা প্রদানের 
ব্যবস্থা করিবেন, সর্ববদা আপন পৌরুষ প্রকাশ করিবেন, মন্ত্রণা ও চারের কাধ্য 
গোপন রাখিবেন, শক্রর ছিপ্রানুসন্ধান করিবেন। প্রতিদিন হস্তী অশ্বাদিকে শিক্ষা 
দান করা হইলে, তদদর্শনে তাহার ভয়ে সকলে উদ্িগ্ন থাকে, 'অতএব রাজা সকল 
প্রাণীকেই দণ্ড দ্বারা বশীভূত করিবেন । 

রাজা আপন অমাত্যের সহিত অকপট ব্যবহার করিবেন, তদগ্যথায় তিনি 
সকলের অবিশ্বস্ত হইবেন। চর দ্বারা গোপনে শত্রুর ছিদ্রানুসন্ধান করিবেন। 
আপন প্রকৃতি ভেদাদি ছিদ্র অন্যে জানিতে না পারে, সে বিষয়ে যত্বুবান হইবেন। 
কুর্ের স্বীয় মুখ ও চরণাদি গোপন করিবার মত রাজা অমাত্যাদি অঙ্গকে দান-মান 
দ্বারা আত্মসাৎ করিবেন; দৈবাৎ প্রকৃতি কোপিত হইলে শীঘ্র তাহার সমত৷ বিধান 
করিবেন। বক যেমন মতম্যকে ধরিবার নিমিত্ত একান্ত মনে নিশ্চল ভাবে অবস্থান 
করে, তন্্রপ রাজা একাগ্রচিত্তে পর রাজ্য গ্রহণের চিন্তা করিবেন। সিংহ যেমন 
বৃহতুকায় হস্তীকে বধ করিবার নিমিত্ত আক্রমণ করে, তত্রপ নিজে ক্ষীণ বল হইলেও 
শক্রুকে সর্বশক্তি প্রয়োগ দ্বারা আক্রমণ করিবেন । বুক যেমন পালের অসতর্কতা 
বুঝিয়া পালস্থিত পশু বিনাশ করে, তত্র দুর্গাদিতে অবস্থিত রাজাকে কিঞ্চিৎ 
অসতর্ক দেখিলেই বিনাশ করিবেন। শশ যেমন সশস্ত্র ব্যাধে পরিবেষ্টিত হইয়াও 
কুটিল গমনে পলায়ন করে, তক্জরপ রাজ। বলহীন হইয়া, বলব্ত পরিবৃত্ত হইলে 
আত্ম রক্ষার জন্য পলায়ন করিবেন। রাজ! বিজযার্থ প্রবৃত্ত হইলে যে সকল ব্যক্তি 
তাহার বিপক্ষতাচরণ করিবে, তাহাদিগকে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারি প্রকার 
উপায়ে বশীভূত করিবেন। যদি উহাঁরা সাম, দান, ভেদ এই ভ্রিবিধ উপায়ে 
নিরগ্ত না হয়, তবে রাজা যুদ্ধ দ্বারা দণ্ড বিধান করিয়া তাহাদিগকে আপন বশে 
আনিনন, সাম দান ভেদ দণ্ড এঁই চারি প্রকার উপায়ের মধ্যে পণ্ডিতগণ 
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অর্থব্যয় বা সৈন্য ক্ষয় হয় না; দণ্ডে (যুদ্ধে) এই সকল আশঙ্কা থাকিলেও তদ্দারা 
অতিশয় কাধ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে । 

যে রূপ ধান্ ও তৃণ একত্রে জন্মিলেও কৃষক ধান্য রক্ষা করিয়া তৃণাদি বিন।শ 
করে, তন্্রপ রাজা ছুষ্টকে বিনষ্ট করিয়া শিষ্টকে রক্ষা করিবেন। যে রাজা দুষ্ট ও 
শিষ্টের অজ্ঞান্তা হেতু অশাস্ত্ীয় উপায়ে সম্পত্তি গ্রহণ ও শারীরিক কষ্ট দ্বারা 
প্রকৃতি-পুগ্তকে গীড়িত করেন, তিনি প্রকৃতি-কোপে পতিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট ও 
সবান্ধবে নিধন প্রাপ্ত হন। প্রাণী যেমন আহার বিহনে ক্ষীণ হয়, তত্র রাষ্ট্র পীড়ক 
রাজ! প্রকৃতি পুপ্রের কোপে বিনষ্ট হইয়৷ থাকেন। রাজা রাজ্য স্থুক্ষার বিধান 
করিবেন। রাজা! ছোট বড় গ্রাম অনুসারে দুই, তিন, পাঁচ অথবা শত গ্রামের মধ্যে 
কোনও নির্দিষ্ট স্থানে সৈন্/াদিসহ একজন প্রধান রাজ পুরুষ প্রতিষ্ঠিত করিবেন। 
এই নিদ্ধারিত স্থানকে গুল্ম বলা যায়। প্রত্যেক গ্রামের এক এক জনকে অধিপতি 
(সরদার) করিবেন। তদপেক্ষা প্রবল এক জনকে দশ গ্রামের অধিপতি করিবেন। 
এই ভাবে বিংশতি গ্রামের, শত গ্রামের ও সহত্র গ্রামের অধিপতি নিয়োগ 
করিবেন। গ্রামে চৌর্ধ্যাদি কোন প্রকার দোষ ঘটিলে, গ্রাম পতি তাহার 
প্রতিকার করিবেন। তিনি সে বিষয়ে অক্ষম হইলে, দশ গ্রামের অধিপতিকে তাহা 
জানাইবেন। এইরূপ এক অধিপতি প্রতিকারে অপারগ হইলে তাহার উদ্ধতন 
অধিপতিকে জানাইবেন। তদ্দারা রাজ্যের চৌর্য্যাদি উপদ্রব নিবারিত হইবে । 

এখন গ্রামাধিপতির বৃত্তি বল বাইতেছে। গ্রাম্য লোকের৷ প্রতিদিন এক গ্রামের 
রাজাকে যে অন্ন পান ইন্ধনাদি প্রদান করিবে, গ্রামাধিপতি তাহা প্রাপ্ত হইবেন। 
দশ গ্রামাধিপতি কুল পরিমিত ভূমি % ও বিংশতি গ্রামাধিপতি তাহার পাঁচগুণ ভূমি 
বৃত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন। শত গ্রামের অধ্যক্ষ একটা গ্রাম ও সহজ্র গ্রামের 
অধীশ্বর একটা পুর: (নগর ) পাইবেন। 

নক্ষত্র মণ্ডলের মধ গ্রহ যেরূপ ভয়ঙ্কর, তক্রপ নগরে নগরে সর্বেবপরি প্রধান 
ও সর্বৰ বিষয়ে তন্বাবধান ক্ষম ভয়ঙ্কর তেজস্বী একজন নগরাধিপতি নিযুক্ত করিবেন । 
উক্ত নগরাধিপতি পরিভ্রমণ করিয়া গ্রামাধিপতি প্রভৃতির কার্ধ্য পরিদর্শন করিবেন । 
এবং রাজা চর দ্বারা গ্রামাধিপতি ও নগরাধিপতি প্রভৃতির কার্যের বিষয় অবগত 
হইবেন। কারণ, প্রজার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত নিযুক্ত রাজ-ভৃত্যগণের মধ্যে 
অনেকে পরধন গ্রাহক ও বঞ্চক হয়, রাজা বিশেষ যত্ব সহকারে এ শ্রেণীর ভূত্যবর্গ 
হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন। রক্ষা কার্যে নিয়োজিত যে সকল পাপ বুদ্ধি 








* আটটা গো দ্বারা হল কর্ষণকে ধন্ম্য বল! যার, জীবিকার নিমিত ছয়টি গো দ্বারা হল 
কর্ষণ বৈধ, গৃহস্থ ব্যক্তি চারিটা গো দ্বারা কর্ষণ করিবেন। ছুইটী গরু দ্বারা কর্ষণ নিন্দিত। 


টি. লিরাঞেরা িজ. রন বারালালা জিন: এ তি নিলি রন সিল টি ভরি রর লরন 
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ভৃত্য লোভ পরবশ হইয়া অর্থী প্রত্যর্থার নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করে, রাজা 
তাহাদিগকে সর্ববস্ হরণ পূর্ববক স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। 

রাজা, উপযুক্ত কার্য্যে নিয়োজিত ভূত্য, দ!সী প্রভৃতি স্ত্রীলোক, সাধারণ 
ভৃত্যের উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট কর্্মানুসারে দৈনন্দিন বেতন নিদ্ধারণ করিবেন। অপকৃষ্ট 
ভূত্যের বেতন প্রতিদিন এক পণ হিসাবে দিবেন, ছয় মাসে এক যোড় বন্ত্র ও এক 
মাসে এক দ্রোণ ধান্য দিবেন । ঞ্চ 

ঝণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য, তাহা কতদূর হইতে আনীত, পাথেয় 
ব্যয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া, লভ্যাংশ নির্ণয় করতঃ 
তদনুসারে রাজা বণিকগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। রাজ! ও বণিক 
অ।পন আপন কাধে যথার্থ ফল লাভ করিতে পারেন, রাজা তাহা বিশেষ ভাবে 
বিবেচনা পূর্ববক কর নিদ্ধীরণ করিবেন। পু 

যেমন জলৌকা অল্পে অল্পে রুধির পান করে, বৎদ্য দুগ্ধ পান ও ভ্রমর 
মধুপান করে, তদ্্রপ রাজা, প্রজাসাধারণের মূলধনের ব্যাঘাত না করিয়া অল্লে অল্লে 
বাধিক কর গ্রহণ করিবেন। পশু ও স্থৃবর্ণ মন্বন্ধীয় কর লভ্যের পরশ ভাগের 
একভাগ, ধান্ঠাদি শস্য সম্বন্বীয় কর অবস্থা বিবেচনায় ষষ্ঠ অ্টম বা দ্বাদশাংশের 
একাংশ রাজা লইবেন। বৃক্ষ, মাংস, মধু, ঘ্ৃত, গন্ধদ্রব্য, ওষধি, বৃক্ষা্দির রস, 
পুপ্প, মুল, ফল, পত্র, শাক, তৃণ, বংশ নির্মিত পাত্র, চর্্মপাত্র, মৃগ্যয়পাত্র, প্রস্তরময় 
দ্রবা, এই সপ্তদশ প্রকারের দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ে যাহা লাভ হইবে রাজা তাহার 
যষ্ঠভাগ গ্রহণ করিবেন॥ রাজা ধনাভাবে মরণাপন্ন হইলেও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ 4 
হইতে কর গ্রহণ করিবেন না, এবং শ্রোত্রিয়ের ক্ষুন্নিবারণে কখনও ক্রুটা করিবেন 
না। যে রাজার রাজ্যে বেদবেত্বা ব্রাঙ্ষণ ক্ষুধায় অবসন্ন হন, সেই রাজ্যকে 





* আটি মুষ্টি ধান্তে এক কুঞ্চি, আট কুঞ্চিতে এক পুফল, চারি পুষ্কলে এক আঁঢ়ক, চারি 
আঢ়কে এক দ্রোগ হয়। 
+ শ্রোত্রিয়ের লক্ষণ বিষয়ে শাস্ত্রীয় মত, 
6১ পজন্মন। ব্রাঙ্গণে! জ্ঞায়ঃ সংস্কারৈছিজ উচ্যতে। 
বিগ্যাভ্যাসী ভবেঘি প্রঃ শ্রোত্রিয় স্ত্রিভিরেব হি ॥” 
পন্রপুরাণ,-_উত্তরথণ্ড, ১১৬ অধ্যায় 
€২) “একাং শাখাং সঙ্বল্পং বা ষড় তিরলৈরধীত্য চ। 
ষট, কর্মানিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্্মীবৎ ॥৮ 
». দ্বান কমলাকর । 
মন্ুসংহিতা এবং মার্কগেয় পর্রাণেও শোত্রিয়ের লক্ষণ বরিত তইয়াচি ) 


লহর] মধ্য-মনি। ৩২৫ 


জঠরানলে (দুভিক্ষাদিরপে ) নিপাত করে। রাজা, শ্রোত্রিয়ের শান জ্ঞানাদি 
বিবেচনা! পূর্ব্বক উপযুক্ত বৃত্তি প্রদান করিবেন। “এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা 
করে, তত্রপ চৌরাদি হইতে তীহাদিগকে রক্ষা করিবেন। কারুকার্ধ্য রত, শিল্পকার, 
শুদ্র (যাহারা দাসপদ বাচ্য ) এবং যাহারা কায়িক পরিশ্রমে জীবিকা নির্ধবাহ করে, 
রাজা তাহাদিগকে করের পরিবর্তে প্রতিমামে এক একদিন কার্য্য করাইয়া লইবেন। 
রাজা নিজ প্রাপ্য কর ও শুল্ক, ন্মেহ বশতঃ পরিত্যাগ করিয়া আত্ম মুলোচ্ছেদন 
করিবেন না, ও লোভ বশতঃ সমধিক কর ও শুত্ক গ্রহণ করিয়া পরের মূলোৎপাটন 
করিবেন না। 

রাজ! কার্য্য বিশেষে তীক্ষ অর্থাৎ ভয়ঙ্কর এবং কোন কার্যে মৃছু অর্থাৎ 
কোমল স্বভাব হইবেন। এবন্প্রকার রাজ! সকলের প্রিয় হন। রাজা স্বয়ং 
বিচারকার্ধো অসমর্থ হইলে, তিনি ধর্মভ্, পণ্ডিত, ও সৎকুলজাত জনৈক শ্রেষ্ঠ 
অমাত্কে এ কার্যে নিয়োগ করিবেন। উক্ত প্রকারে আপন কর্তব্য সম্পন্ন 
করিয়া রাজা উৎসাহের সহিত ও অপ্রমাদে সর্ববতোভাবে প্রজাদিগকে রক্ষা 
করিবেন। প্রজাগণ চোর ও দন্থ্যকর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া আর্তনাদ করিলেও যে 
রাজা তাহার প্রতিবিধান না করেন, সেই রাজা ও তাহার অমাত্যবর্গ জীবিত 
থাকিতেই তীহাদিগকে মৃত বলা যায়। রাজার অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা প্রজাপালন 
পরম ধর্্। রাজা রাত্রির শেষ প্রহরে শব্যাত্যাগ করিয়া, শৌঁচক্রিয়া সমাপনান্তে 
আগ্নিহোত্রীয় যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ সকার করিয়া সভায় প্রবেশ করিবেন। উক্ত সভায় 
সমাগত গ্রজাসকলকে সাদরে বিদায় করিয়া মন্ত্রীবর্গ সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইবেন। 
পর্বত পৃষ্ঠে, প্রাসাদে, নির্জন স্থানে কিম্বা অরণ্যে বসিয়া মন্ত্র করিবেন। যে 
রাজীর মন্ত্রণা অন্ত ব্যক্তি জানিতে না পারে, তিনি অল্প ধনশালী হইলেও সমগ্র 
পৃথিবী ভোগ করেন। জড়, মুক, অন্ধ, বধির, শুকসারিকাদি পক্ষী, অতি বৃদ্ধ 
স্ত্রীলোক, শ্রচ্ছ, রোগী, অধিকাঙ্গ ও অঙ্গহীনদিগকে মন্ত্রণা সময়ে দুরে সরাইয়া 
দিবেন। জড়াদি ভাবাপন ব্যক্তিরা অবমানিত অবস্থায় থকা হেতু এবং পক্ষী ও 
স্্ীলোক প্রভৃতি স্বভাব দোষে মন্ত্র ভেদ করিয়া ফেলে। দিবা ছুই প্রহরকালে 
অথবা অর্দীরাত্রে সুস্থান্তঃকরণে অমাত্যবর্গের সহিত কিস্বা৷ একাকী ধর্মার্থ কাম 
চিন্তা করিবেন। উক্ত ধন্ধার্থ কাম পরস্পর বিরুদ্ধ ধশ্্াক্রান্ত, উক্ত বিরোধ 
পরিহার পূর্বক চিন্তা করিবেন। কন্যাদিগকে সৎপাত্রে সম্প্রদান ও কুমারদিগকে 
রক্ষণ করিবেন। দূত দ্বারা কিরূপে সংবাদ সংগ্রহ করা যায়, আরব কার্ধ্য কি 
প্রকারে শেষ করা যায়, অন্তঃপুরের নিগুঢ সংবাদ দাসী প্রভৃতি দ্বারা কি প্রকারে 
অবগত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে চিন্তা! করিবেন। অষ্ট কার্ষের প্রতি (আর, ব্যয়, 
করাদি গ্রহণ, ভূত্যা্দির বেতন দান, মন্ত্ীদিগকে যথাযোগ্য কাধ্যে নিয়োগ, বিরুদ্ধ 
কা্্যানুষ্টানে নিবারণ, সন্দিগ্ধ বিষয়াদিতে শান্তর সম্মত কর নিরূপণ, পাপের 


৩২৬ রাঁজমাল। [তৃতীয় 


প্রায়শ্চিত্ত) রাজার বিশেষ মনোযোগ থাক! আবশ্যক । পঞ্চবর্গের *% কর্তব্য বিষয়ে 
রাজা ঘখার্থরূপে চিন্তা করিবেন। মধ্যম, বিজিগীষূ, উদাসীন ও শক্র রাজগণের 
কার্ধ্যাদির অনুসন্ধান করিবেন । 

মধ্যম, বিজিশীষু, উদাসীন ও শত্রু এই চারিকে মূল প্রকৃতি বলা যাঁয়। 
শিত্র, অরিমিত্র, মিত্রমিত্র, অরিমিত্রমিত্র, পাঞ্ি গ্রাহ, আক্রন্দ, পাঞ্চি গ্রাহাসার 
আক্রন্দাসার এই আটটা প্রকৃতি, সর্ব সমেত প্রকৃতি ্বাদশটা। এতদ্যতীত 
অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, অর্থ ও দণ্ড, এই সমস্তও প্রকৃতি বাচ্য। পূর্বেরাক্ত বারটা সহ 
প্রকৃতির সংখ্যা দ্বিসপ্ততি ৷ 

ুদ্ধার্ী রাজার রাজ্যের অব্যবহিতাস্তরবর্তী রাজাকে শত্রু বলা যায়। অরি- 
সেবীকে কৃত্রিম শত্রু বলে। অরি ভূমির অগ্রবন্তীকে মিত্র বলা হয়। এবং অরি 
রাজা ও যুদ্ধার্থী রাজার ভূমির অনন্তরবর্তা রাজাকে উদাসীন বলা যায়। এই সকল 
নৃপতিকে সাম, ভেদ, দান, দণ্ড, এই চারিটা উপায়ের কোন একটা দ্বারা অথবা সমস্ত 
দ্বারা বশীভূত করিবেন। সন্ধি, বিগ্রহ, যান (ষুথার্থ শক্র রাজার প্রতি যাত্রা!) 
আমন (উপেক্ষা করিয়া গৃহে অবস্থান করা), দ্ধ (স্বীয় সৈন্যকে দ্বিধা করা), 
আশ্রয় (শক্র কর্তৃক পীড়িত হইয়া বলবান রাজার সরণাপন্ন হওয়া), এই ছয়টা 
নৃপতিগণের উপকারক, এই জন্য গুণশব্দ বাচ্য হইয়াছে। এই সকল গুণের মধ্যে 
যেটার আশ্রয়ে নিজের উপকার ও শক্র রাজার অপচয় ঘটে, তাহাই আশ্রয় 
করিবেন। আপনার সমৃদ্ধি, শত্রু রাজার হানি, অথবা শক্র রাজার সমৃদ্ধি দেখিয়া, 
সময়োচিত আসন, যাত্রা, সন্ধি, যুদ্ধ, দ্ৈধীকরণ বাঁ অন্য রাজার আশ্রয় গ্রহণ 
করিবেন। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন দ্বৈবীভাব ও আশ্রয়, ইহার প্রাত্যেকটা দুই 
প্রকার। উপস্থিত সময়ে ফল লাভার্থ অথবা ভবিষ্যতে ফল লাভ জন্য মিত্র 
রাজার সহিত মিলিত হইয়া শত্রু রাজার প্রতি অভিযান জন্য যে সন্ধি করা হয়ঃ 
তাহাকে সমান যান-কর্্মা সন্ধি বলে ; আর পরস্পর ভিন্ন ভাবে যুদ্ধ যাত্রা করিবার 
নিমিত্ত যে সন্ধি, তাহাকে অসমান যাঁন-কন্্মা সন্ধি বলা হয়, অতএব সন্ধি ছ্িবিধ। 
বিগ্রহ ছুই প্রকার-_স্বয়ং কৃত যুদ্ধ ও মিত্র রাজার রক্ষার্থ যুদ্ধ।, শক্তিশালী হইলে 
একাকীই যুদ্ধ যাত্রা করিবেন, তদ্বিষয়ে অশক্ত হইলে অন্ত রাজার সহিত মিলিত 
ভাবে অভিযান করিবেন, এই কারণে যান দ্বিবিধ। পূর্ববজন্মাজিত দুফ্কুত দ্বারা 





ক্* পঞ্চবর্গ,_কাপাটিক, উদ্াস্থিত, গৃহপতিব্যঞ্জন, বৈদেহিকব্যপ্রন ও তাঁপসব্যগরন 
এই পাঁচটা চরের নাম পঞ্চবর্ণ | 
্রগন্ত ব্যক্তি কপট ব্যবহারী, এজন তাহাকে কাঁপটিক বলা যায়। ত্রষট মন্যাসীকে 
উদদাস্থিত বলে। কৃষক ক্ষীণ বৃদ্ধি প্রজ্ঞাশোচযুক্ত হইলে, তাহাকে গৃহপতিব্যঞ্জন বলা হয়। 
ক্ষীণ বাঁণিজা বৃত্তির লোককে বৈদেহিক বলে। ভ্রষটব্রঙ্ষচারী প্রজ্ঞাদিসম্পর হইলে তাঁহাকে 
তাপন্তবাঞ্জন বলা যায়। এই পঞ্চবর্গ চর দ্বারা শক্রগণের মনোভীবাঁদি জান! সন্গত। 


লহ] মধা-মলি। ৬২৭ 


অথবা দৈবদুর্ধিবপাকে হস্তী, অশ্ব ৪ কোষাদি ক্ষয় জনিত আসন, ও মিত্র রাজার 
অনুরোধে ভীহার কার্ধা রক্ষার্থ আসন, এই ছুই প্রকার আসন নিদ্দিষ্ট আছে। 
ষট্গুণবেন্তাগণ বলেন, প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত সেনাপতি সহ সৈন্যের একত্র 
অবস্থান ও কতক সৈন্য লইয়! দুর্গাভ্যন্তরে স্বয়ং রাজার অবস্থান, এই ছুই প্রকার 
দ্বৈধী ভাব। শক্রু কর্তৃক পীড়িত হইয়া অন্য রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা, এবং 
পীড়িত হইবার আশঙ্কায় আশ্রর গ্রহণ করা, এই দ্বিবিধ আশ্রয় । যখন জানিবেন যে, 
যুদ্ধের প্রতিনিবৃত্তিতে আপন প্রাবল্য হওয়৷ নিশ্চিত, কিন্তু আপাততঃ ক্ষতির সম্তারনা 
আছে, তখন যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করিবেন। আর যখন আপনার অমাত্য।দি প্রকৃতি 
সকল বলিষ্ঠ, ও নিজে শক্তি সম্পন্ন হইবেন, তখন যুদ্ধ করিবেন। যখন বথার্থরূপে 
জানিবেন যে, আপনার অমাত্যাদি প্রকৃতি হ্ষযুক্ত ও ধনাদি দ্বারা পুষ্ট ও শত্র 
রাজার তদ্দিপরীত অবস্থা দেখিবেন, তখন শত্রু রাজার প্রতি অভিযান করিবেন । 
আর, যখন আপনার বাহন ও সৈন্যদিগকে ক্ষীণ দেখিবেন, তখন ক্রমে ক্রমে 
 উপঢৌকনাদি দ্বারা শত্রু রাজাকে সান্ত্বনা পূর্বক আসন অবলম্বন করিবেন। যখন 
সর্ববতোভাবে বলবান রাজাও সন্ধির অযেগা হইবে, তখন আত্মবল দুই ভাগ করিয়া, 
কতক সৈন্ত সহ রাজা দুর্গ আশ্রয় করিবেন, অবশিষ্ট ছরা যুদ্ধ পরিচালন পূর্ববক 
স্বকার্ধ্য সাধনে চেষ্টিত হইবেন। শক্র সৈন্য দমনে অসমর্থ হইলে, আত্মরক্ষ/র 
নিমিত্ত শীঘ্র ধান্মিক ও বলবান রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। যে রাজা দুষ্ট 
প্রক্কৃতি দ্রিগকে নিগ্রহ করিতে সক্ষম, এরূপ গুণশালী ও বলবন্ত রাজাকে গুরুর 
ন্তায় সেবা কপ্দিবেন। যদি অপরের আশ্রয় গ্রহণ করা ছুষ্যু মনে হয়, তবে নির্ভয় 
চিত্তে তুমুল সংগ্রাম করিবেন । যাহাতে মিত্র ও উদাসীন শক্র রাজা প্রবল 
হইতে না পারে, নীতিজ্ঞ রাজা দানাদি সর্বববিধ উপায় দ্বারা তৎপক্ষে যত্বুবান 
হইবেন। 

সকল কাষ্যেরই শেষকালে কি দোষ বা গুণ হইবে, তাহা বিচার করিবেন । 
কর্তব্য কার্ষ্ে ভবিষ্যতে কি দোষ বা! গুণ ঘটিবে, ইহা যিনি বুঝেন, তিনি গুণশালী 
কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হন এবং যে কার্য্যে দোষ ঘটিবে -তাহাতে বিরত থাকেন। যিনি 
অত্বরতার সহিত উপস্থিত কার্ধ্য সম্পাদন করেন, এবং অতীত কাধ্যের গুণাগুণ 
চিন্তা করেন, তিনি সকল কার্যোই ফললাভ করেন। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
এই কালত্রয়ে সাবধান রাজা কখনও শক্রকর্তৃক পীড়িত হন না। মিত্র ও উদাসীন 
শত্রু রাজগণ যাহাতে পীড়া দিতে না পারে, বিজিগীষু রাজা এরূপ উপায় করিবেন । 
বিজিশীষু রাজা যখন শত্রু রাজার প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্র৷ করিবেন, তখন শ্লোকোক্ত 
প্রকারে সেই যাত্রা আরম্ভ করিবেন। শুভ মার্গনীর্ষ মাসে, কিন্বা ফাল্গুন, চৈত্র 
মাসে যাত্রা করিবেন। আর, শক্র রাজ্যে গমন করা মাত্র জয় হইবে, এরূপ 
জানিলে, গ্রীক্সাদিকালেও যাত্রা করিবেন। শক্র রাজার অমাত্যবর্গের পরস্পর 


৩২৮ রাজমালা । [তৃতীয় 


বসন উপন্থিত হইলে, কিন্বা ষেই রাজ্যের প্রকৃতি পুগ্ত আত্মপক্ষ হইলে, রাজা 
যে কোন কালে ফুদ্ধার্থ পর রাজ্যে গমন করিতে পারেন। 

যাত্রাকালে স্বীয় দুর্গ ও রাজ্যের অনিষ্ট হইতে না পারে, এরূপভাবে প্রধান 
মেনাপতির অধীনে কতকগুলি সৈন্য ছুর্গে সংস্থান করিয়া এবং যাত্রার উপযুক্ত 
বাহন ও অস্ত্রাদির যথাশাস্ত্র যাত্রা করাইয়া, এবং পর রাজ্যে অবস্থান জন্য শয্যা ও 
খট্টাদি বস্তব সংগ্রহ করিয়া এবং শক্র রাজার ভূত্যদিগকে কৌশলে ব্বপক্ষ করিয়া, 
পূর্বেবান্ত কাপটিকাদি পঞ্চবর্গের সাহায্যে প্রতিপক্ষের বার্তা সংগ্রহের ব্যবস্থা 
করিয়া, জাঙ্গল, অনুপ, আটবিক, ত্রিবিধ পথের বৃক্ষ লতাদি ছেদন ও উচ্চ 
নিম্ন পথের সমীকরণ রূপ শোধন করিয়া এবং হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও ভূত্যবর্গের 
যথাযোগ্য আহার, ওঁষধ ও সন্সানাদি দানের ব্যবস্থা করিয়া, যুদ্ধ শাস্ত্রো্ত বিধানে 
উত্তরোত্তর শক্র দেশে যাত্রা করিবেন। যে ব্যক্তি বাহিরে আত্মীয়তা প্রকাশ 
করিয়া, অন্তরে শত্রু পক্ষাবলম্মী হয়, এবং যে ভৃত্য কোন কারণে একবার অন্তরিত 
হইয়া পুনর্ববার আগত হইয়াছে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন না। 

যাত্রাকালে চতুদ্দিক হইতে ভয় উপস্থিত হইলে, দণ্ডবহ রচনা পূর্বক যাত্রা 
করিবেন। আগ্রে বলাধ্যক্ষ ( প্রধান সেনাপতি ), মধ্য স্বয়ং রাজা, পশ্চান্তাগে 
সেনাপতি, উভয় পার্শে হস্তীষুথ, হস্তীর নিকটে অশ্থ, তৎপর পদাতিবর্গ, এই প্রকার 
রচনাকে দগুব্যুহ বলে। পশ্চা হইতে ভয় উপস্থিত হইলে, অগ্রভ।গ সূচ্যাকার, 
পশ্চা স্থুল ব্যুহ রচনা করিবেন, ইহার নাম শকটবুহ। উভয় পার্শ্ব হইতে ভয়ের 
কারণ ঘটিলে, বরাহ ও মকরব্যুহ রচনাপুর্বক যাত্রা করিবেন। অগ্র ও পশ্চাত্ভাগ 
সুক্ষ, মধ্যভাগ স্থূল, ইহাকে বরাহব্যুহ বলা যায়। উক্ত বৃহ অতিশয় স্থুল মধ্য 
হইলে তাহাকে গরুড়ব্যুহ বলা হয়। বরাহব্যুহের উল্টা অর্থাৎ অগ্র ও পশ্চাত্ভাগ 
স্কুল মধ্যভাগ সুন্মম হইলে তাহাকে মকরব্যৃহ বলে। অগ্র ও পশ্চাৎ উভয় দিক 
হইতে ভয় হইলে মকরব্যুহ রচনায় অভিযান করিবেন। অগ্রে ভয় উপস্থিত হইলে 
সূচীব্যুহ রচনা করিবেন। অগ্র ও পশ্চাত্ভাগে পিপীলিকা পংক্তির ন্যায় অতিশয় 
নিবিড়রূপে গমনশীল সৈন্যসমূহ, অগ্রভাগে প্রবীর পুরুষ থাকিলে তাহাকে সুচীব্যুহ 
বলে। যে দিকে ভয় উপস্থিত হইবে, সেইদিকে আত্মসৈন্য বিস্তার করিবেন, অথবা 
পদ্মবুাহ রচনায় অবস্থান করিবেন। সমভাবে বিস্তৃত মগুলাকার সৈন্য স্থাপন করিয়া 
মধ্যভাগে রাজার অবস্থান করাকে পদ্মব্যুহ বলে। রাজা পুর হইতে যাত্রা করিয়া 
সর্বদা প্রচ্ছন্নভাবে থকিবেন | 

হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি দশকের অধ্যক্ষকে পণ্তি বলা যায়। পত্তিক দশকের 
পতিকে সেনাপতি, সেনাপতি দশকের অধ্যক্ষকে বলাধ্যক্ষ বলা হয়। উক্ত 
সেনাপতি ও বলাধ্যক্ষকে চতুদ্দিকে নিয়োগ করিবেন। আর বেদিক হইতে ভয় 
উপস্থিত হইবে, সেই দ্রিগকে অগ্র বলিয়া কল্পনা করিবেন । 








ল১্র] মধ্য-মপি। ৩২৯ 


সেনাপতি অধিষ্ঠিত কতক সৈন্য যুদ্ধার্থ, কতক ভেরী পটহাদি বাদ্য দ্বারা 
দক্কেত করিতে, উক্ত উভয় কার্ধ্য কুশল কতক সৈন্য অকুতোভয়ে চতুদ্দিকে প্রতিপক্ষের 
প্রবেশ নিবারগার্থ এবং কতককে শত্রুর কার্যোর প্রতি লক্ষ্য রাখিবার নিমিত্ত নিযুক্ত 
করিবেন। অল্প যোদ্ধাস্থলে সৈশ্দিগকে সংহত করিয়া যুদ্ধ করিবেন। যোদ্ধার 
সংখ্যা অধিক হইলে ইচ্ছানুরূপ সেনাদ্দিগকে বিস্তার করিয়! যুদ্ধ করিবেন, অথবা 
সূচীবুহ ঝা বজবুাহ রচনা পূর্বক যুদ্ধ করিবেন।: তিন শ্রেণীর বলদ্ধারা যে বু[ৃহ হয়, 
তাহাকে ব্জ্রবুহ বলে। 

সমতলক্ষেত্রে অন বা রথ দ্বারা, জলমধ্যে নৌকা বা হস্তী দ্বারা, বৃক্ষ লতাদি 
দ্বারা আবৃত স্থানে ধনুর্ববাণ দ্বারা, গর্ভ, কণ্টক ও পাষানাদি রহিত স্থলে খড়গ চর্ম ও 
ভল্লাদি অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিবেন । কুরুক্ষেত্র দেশীয়, বিরাট দেশীয় এবং কান্কুজ্জ 
আহিচ্ছত্র দেশীয় এবং মথুরাবাসী লে।কেরা প্রায়ই দীর্ঘকার, অনতিস্কুল দেহী ও 
শৌর্্য-অহঙ্কার শালী হয় ; এই সকল দেশোস্তব মনুষ্যকে অগ্রসর করিয়া যুদ্ধ 
করিবেন। স্বপক্ষের যোদ্ধাগণ হ্যযুস্ত কি জুদ্ধ, তাহা পরীক্ষা করিবেন, এবং শক্রর 
সহিত বথার্থরূপে যুদ্ধ করিতেছে, কি ছল যুদ্ধ করিতেছে তাহাও দেখিবেন । 

দুর্গস্থিত ব অন্যত্রাবস্থিত শত্রুকে সর্বদা সৈম্যদ্বারা আবৃতাবস্থায় রাখিবেন। 
এবং শক্ররাজার দেশ উৎসন্ন করিবেন। শক্রুর অন্ন, ঘাস, উদক ও ইন্ধনাদি 
দ্রবা সকলে অপত্রব্য মিশ্রিত করিবেন। শক্রগণ যে জলাশয়ের জলে স্নান পানা 
করে, তাহা নষ্ট করিবেন। দুর্গ প্রকারাদি ভেদ করিবেন, পরিখাদি ছেদন ও 
পুরণাদি দ্বারা জলশৃন্য কারবেন। এই প্রকারে শক্র রাজাকে ব্যতিব্যস্ত করিবেন। 

রাজ্য লাভাকাঙক্ষী রাজ বংশীয়গণ ও ক্ষুব্ধ অমাত্যবর্গের মধ্যে ভেদ জন্ম/ইবেন। 
ভেদ দ্বারা যাহারা আত্মপক্ষ হইয়াছে, তাহাদের কার্ধ্যাদির সন্ধান রাখিবেন। 
শুভগ্রহ, শুভ দশাদিদ্বারা৷ উত্তম সময় জানিয়া, নির্ভয়ে যুদ্ধ করিবেন। প্রথমতঃ 
প্রীতি ও হিত বাক্যাদি সাম প্রয়োগ, অথবা হস্তী, অশ্ব ও স্ুবর্ণাদি দান, কিন্বা শক্র 
রাজার রাজ্য লালসাযুক্ত অমাত্যবর্গের সহিত ভেদ, ইহার এক একটা অথবা সমস্ত 
প্রয়োগে শত্র রাজাকে জয় করিতে চেগ্রিত হইবেন। এতদ্বারা জয় কর! সম্ভব 
হইলে, যুদ্ধদ্বারা জয়াকাঙক্ষী হইবেন না) যেহেতু, যুদ্ধরত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বহু 
সৈন্ত সামন্ত শালীকেও পরাজিত হইতে দেখা যায়, এবং অল্প বলেরও জয়লাভ 
ঘটিয়া থাকে । অতএব হঠাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। যে স্থলে সাম, দান, ভেদ 
এই তিন প্রকার উপায় প্রয়োগেও জয়লাভ সম্বন্ধে সন্দেহ থকে, সেস্থলে প্রাণপণে 
এরূপ যুদ্ধ করিবেন, যাহাতে শক্রর পরাজয় ঘটে। এবন্প্রকারে পররাষ্ট্র জয় 
করিবার পর, শক্ররাজ্যে সংস্থাপিত দেবতাসমূহ ও ধান্িক ব্রাক্মণদিগ্নকে জিতবস্তুর 
কিয়দংশ দান ও সপ্মান সহকারে পুজা করিবেন। এবং তত্রত্য সকলকে অভয় 
দান করিবেন। জিত রাজ্যের অমাত্যবর্গের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, নিহত রাজার 
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বংশোন্তব উপযুক্ত ব্যক্তিকে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, এবং তীহার অমাত্য- 
বর্গের কর্তৃব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিয়া দ্রিবেন। সেই রাজ্যবাসীগণের যে দেশাচার 
গুরুপরম্পরা চলিয়া আসিয়াছে, তাহা ধর্ম বিরুদ্ধ না হইলে স্থিরতর রাখিবেন। 
এবং অভিষিক্ত রাজাকে, তীহার অমাত্যবর্গসহ রত্ুদি দানদ্বার৷ পুজা করিবেন । 
অভিলধিতবস্তু অন্যে গ্রহণ করা অপ্রিয় এবং অন্য হইতে প্রাপ্ত দান প্রিয়জনক, 
ইহা প্রসিদ্ধ হইলেও জয়কালে অভিলফিত বস্তুর দান ও গ্রহণ উভয়ই প্রশংসনীয় 
হয়। সমস্ত কর্ম্মাই পুর্ববজন্ম।ডিভিত স্থৃকৃত ছুক্কতরূপ দৈব ও মানুষ ব্যাপারাধীন 
হইলেও দৈব দৃষ্টির অগ্োচর এবং অচিন্তনীয়, পৌরুষ ব্যাপার দৃষ্ট এবং চিন্তনীয়। 
অতএব এই ছুইয়ের মধ্যে পৌরুষদ্বারা কার্ধ্য সম্পাদন করিবেন । শক্রু রাজা যুদ্ধ 
না করিয়া, যুধ্যমন রাজার সহিত মিত্রতা করিতে চাহিলে, অথবা রত দান বা 
রাজ্যের কিয়দংশ অর্পণ করিলে, যোদ্ধা রাজা ততুসহ সন্ধি বন্ধন করিয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত 
হইবেন। 

'শক্র রাজার প্রতি গমনোগ্ত বিজিগীষু রাজার রাজের পশ্চাদর্তী পাঞ্চিগ্রাহ 
এবং উহার উৎসাহ বন্ধক পাঞ্চিগ্রহের রাজ্যানস্তরবন্তী আক্রন্দ নৃপতি যদি যারা" 
কারীর দেশ আক্রমনাদি আচরণ করে, তবে উহাদের নিকট অগ্রে যাত্রা করিয়া 
সম্মতি গ্রহণ করিবেন, তাহাদের প্রতি উপেক্ষা করিলে, তাহার! দোষারোপ করিবে । 

স্থিরমিত্রলাভে রাজা যেরূপ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হন, হিরণ্য বা ভূমিলাতে তদ্রপ 
বদ্ধিত হন না। স্থিরমিত্র আপাততঃ হীনবল হইলেও পরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে 
মিত্র ধর্ঃ ও প্রত্যুপকার স্মরণ করেন, এবং যাহার প্রতি তাহার সেনা ও অমাত্যগণ 
সন্তুষ্ট ও অনুরক্ত থকে, যাহার কার্ধ্যারস্তের প্রতি নিশ্চয় বুদ্ধি, এতাদৃশ মিত্র 
আপাততঃ অল্পবল হইলেও প্রশংসনীয় হয়। 

বিদ্বান ও মহণ্কুল প্রসৃত, মহাবল পরাক্রান্ত। অতিচতুর, দাতা, কৃতঙ ও 
সখদুঃখে সমভাবাপন্ন শত্রু অতিশয় কষ্ট দায়ক, ইহাকে সহজে পরাজয় করিতে 
পারা যায় না। ঘিনি অতি সাধু, ধিনি মহাপুরুষের দৃষ্টিমাত্র তাহার স্বভাব বুঝিতে 
পারেন, যিনি মহাবল পরাক্রান্ত, দয়ালু ও দা্ড, বিজিগীষু ভূপতি এবন্থিধ রাজার 
আশ্রয় গ্রহণ করিবেন । 

যদি প্রকারান্তরে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হন, তবে উৎকৃষ্ট জল-বাযু_ও 
স্বাস্থ্য সম্পন্ন, সর্ববশস্ত শালিনী ও গবাদির পুষগ্ঠি বর্দক বহু তৃণাদি মণ্ডিতা ভূমি 
ত্যাগ দ্বারাও আত্মরক্ষা করিবেন আপৎু প্রতিকারের নিমিত্ত ধনসঞ্চয় করিবেন। 
ধর্মপত্তীর কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে, সঞ্চিত ধন দ্বারা তাহাকে উদ্ধার করিবেন । 
এবং উক্ত ধন ও পত্বী এতছ্ুভয় পরিত্যাগ করিয়াও আপতকালে আত্মরক্ষা 
করিবেন। ধনক্ষয়, অমাত্যাদির কোপ ও মিত্রের ব্যসনাদি আপদ এককালীন 
উপস্থিত হইলেও তাহাতে মোহযুক্ত না হইয়া প্রতিকারের নিমিত্ত সামাদি উপায় 
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প্রয়োগ করিবেন। স্বয়ং ও রাজ্যের লভ্যাংশ এবং সাম প্রভৃতি উপায়, এই তিনটা 
অবলম্বন করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত যথাশক্তি যত্ব করিবেন । , 

এই প্রকারে রাজ৷ মন্ত্রীবর্গের সহিত সর্বববিষয়ে সম্যক প্রকারে মন্ত্রণা করিয়া 
অস্ত্র শিক্ষাদিদ্বারা ব্যায়াম করিয়া, মধ্যাহ্ন সময়ে মাধ্যান্ছিক স্লান ও সন্ধ্যা বন্দনাদি 
সমাপনান্তে আহারের নিমিত্ত অস্তঃপুরে প্রবেশ করিবেন। পরমাত্মীয় ভোজনকাল 
জ্ঞাতা ও অন্যের অভেছ্ক স্পকারাদি কর্তৃক প্রস্তুত, চকোর পক্ষী দৃষটে % ও বিষন্ 
ন্ত্ধারা পরীক্ষিত অন্পব্যপ্লনাদি ভোজন করিবেন । যতুসহকারে বিষপ্স ওঁষধধ পকল 
খা্ছাদ্বব্যে মিশ্রণ করাইবেন। এবং বিষগ্ব রত্ব শরীরে ধারণ করিবেন। গুঢ় চার 
দ্বারা যেসকল স্ত্রীলোক পরীক্ষিত হইয়াছে, এবং যাহারা নিয়মিত বেশতৃষাযুক্তা, 
তাহারা চামর ব্যজন, পানীয়জল ও ধূপন দ্বারা নৃপতির পরিচধ্যা করিবে। এইরূপ 
বাহন, শ্যা, আসন, ভোজন, গন্ধানুলেপন ও স্মানাদি বিষয়ের পরীক্ষা প্রণ।লীতে 
বিশেষ যত্ুঝান থাকিবেন। অন্তঃপুরে ভোজনান্তে শ্রান্তি দূর করিয়া মহিষীগণের 
সহিত আমোদপ্রমোদ করিয়া অধ্টধা বিভক্ত দিনের সপ্তমাংশ অতিবাহিত করিয়া, 
অফ্টমাংশে পুনর্ববার স্ববার্ধ্য চিন্তা করিবেন । 

অনন্তর অলঙ্কৃত হইয়া, অস্ত্শন্্রজীবী যোদ্ধা! সকল, হস্তী অশ্থাদি বাইন, খড়গদি 
অন্্শন্্র দর্শন করিবেন। কোন বস্তু কিরূপ আছে তাহার অনুসন্ধান করিবেন । 
পরে গৃহে যাইয়া সায়ংসন্ধ্যা উপাসনান্তে নির্জন প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া গুগু সংবাদাদি 
চরের নিকট শ্রবণ করিবেন। তৎপর পরিচারিকা স্ত্রী সকলের সহিত পুনর্ববীর 
ভোজনার্থ অস্তঃপুরে যাইবেন। অন্তঃপুরে শ্ুতিস্থখকর বাগ্াধনি দ্বারা হৃষ্ট হইয়া, 
দেড় প্রহর মধ্যে কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া শয়ন করিবেন, অনস্তর আান্তিদুর করিয়। 
রাত্রির শেষপ্রহরে গাত্রোথান করিবেন। রাজা স্থস্থাবস্থায় স্বয়ং শাস্ত্রোক্ত প্রকারে 
প্রজাপালনাদি কার্ধ্য করিবেন ' এবং অন্থুস্থ হইলে অমাত্যাদি ভৃত্যের উপর সকল 
কার্ষোর ভারার্পণ করিবেন । 

পূ্ব্বাদ্ধৃত শ্রোকাবলীর ইহাই স্থুল মর্্মা। 


“যোগযাত্রা৮ গ্রন্থ হইতে রাজধন্ম সম্বন্ধীয় দুইটা অংশ এস্থলে প্রদান করা 
যাইতেছে ;- 
(১) পছুষ্টন্ত দণ্ড সুজনন্ত পালো শ্তায়েন কৌযস্ত চ সংগ্রবৃদ্ধি | 
অপক্ষপাতোহপ্যরিরাষ্টরপীড়া পঞ্চেব যক্ঞা কথিতা নিপাঁনাং ॥” 
(২) “মহীনো দয়য়াহীলো নিষ্কপোহঙ্সীলবাক্‌ নদ! 
পরস্ত্রী নিরতোইস্যারিষ্টচিত্তোইতিলুন্ধকঃ ॥ 
দুর্জনালাপ মতত* সাধুলোক প্রপীড়কঃ ? 
অন্তায়োৎপত্তি বিভ্তীচ্য স্চেতি বিনষ্ট ধর্মিনঃ ॥৮ 





» বিয়াত বজ্ দর্শান চাকার পশ্জদীর চক্ষছয় রতবর্ণ হয়। 


৩৩২ গাজমালা । ৃ [ তিতায় 


রাজধর্্মা বা রাজার কর্তব্য নির্ধারক শাস্ত্রী বাক্য বিস্তর আছে, মহাভারত 
শান্তিপবর্ষ, কালীপুরাণ__৮৫।৮৬ অধ্যায় ও পদ্মপুরাণ__ন্বর্গথণ্ড, ১৩৮ অধ্যায়ে 
রাজধন্্ন সম্বন্ধীর অনেক কথা পাওয়া যাইবে। চাণক্য প্রভৃতি নীতিশান্ত্রবিদ 
পণ্ডিতগণও এই প্রয়োজনীয় বিষয়ের অল্লাধিক পরিমাণে আলোচনা করিয়াছেন । 
এস্থলে তাহার সম্যক বিবরণ প্রদান করা অসম্তব। কাল বিপর্ধ্যয়ে শাস্ত্রোন্ত সকল 
কথা পালন করিয়া চলা রাজগণের পক্ষে অসম্ভব এবং কোন কোন অংশ অনুসরণ 
করা নিশ্রায়োজন হইলেও এই সকল মূল্যবান হিত-কথা তাহাদের আলোচনা যোগ্য 
বলিয়া মনে হয়। বাছিয়া লইলে ইহার মধ্যে বর্তমানকালের রাজনীতির পুটি ও 
উন্নতিজনক অনেক কথা পাওয়া যাইবে ; সম্ভবতঃ এজন্যই রাজমালার রচয়িতা 
বারম্বার রাজধর্ম্ের উল্লেখ করিয়াছেন । 





সামুদ্রিক বিবরণ । 


মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের অঙ্গের স্থুলক্ষণ ও চিহ্/দি বিষয়ে রাজমালায় যাহা 
লিখিত হইয়াছে, তাহা নিলে উদ্ধত হইল। 


“রক্তবর্ণ দুইহস্ত মধো উর্ধারেখা। 
মধ্যম অঙ্কুলী_ সীম রেখা যায় দেখ] ॥ 
হস্তের অন্গুলী ছোট নথ ছোট নয়। 
তজ্জনী তাহার ছোট গ্রাসে'কষ্ট নয় ॥ 
আর বিলক্ষণ বাম হস্তের অঙ্কুলী। 
মধ্যম অঙ্গুলী হইতে অনামিকা বলী ॥ 
ধবজ রেখ! হন্তেতে ত্রিকোঁণ দণ্ড সমে। 
মধ্যম অনুলী জিনি রেখা ছিল ক্রমে ॥ 
অপূর্ব বন্ধ বৃষপৃষ্ঠ যেন। 
কষনীয় সম অঙ্গ কামদেব হেন ॥ 
উচ্চ দীর্ঘ হন, গণ্ড কিছু পুষ্ট ছিল । 
দীর্ঘ লাট নাসা! স্থুল দীর্ঘ হৈল ॥ 
পদতলে চিহ্ব আর অন্তহনে ভিন্ন । 
বৃদ্ধা হুম্ব অতি স্থুলক্ষণ চিহু | 
পদের তর্জনী দীর্ঘ বৃদধা্ষ্ঠ জিনি। 
উদ্ধরেখা। ছুই পদ্দে আছিল অমনি ॥ 


লহর ] , মধা-মণি। তু 


প্ধ্বজ বজাঙ্কুশ চিহব ছিল পদতলে 
অতি হুস্তর হয়ে পর্ব করস্থলে ॥ 
ব্রহ্মরন্থে, নাহি কেশ নিতম্ব শোভন । 
স্বহাস্তের চাঁরিহাত দীর্ঘ যে আপন 1” 
রাজমালা-_৩য় লহর, ২০ পৃষ্ঠা । 





উদ্ধৃত পংক্তি সমূহের মধ্যে রেখাদ্ারা চিন্তিত লঙ্ষণ বা চিহ্ু সমুহের ফল 
বিষয়ে সামুত্রিক-শান্ত্রে যাহা উক্ত আছে, এস্থলে তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচিত 
হইবে । কোন কোন বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে অক্ষম হওয়ায়, তৎসমস্তের 
আলোচনা করিবার সুবিধা ঘটিল না। 
করতল রক্তবর্ণ হইলে, তাহার ফল বিষয়ে সামুদ্রিক গ্রন্থে পাওয়। যায়._ 
(১) “পাণিপদতলৌ বুক্কৌ নেত্রান্তর নখানি চ! 
তালুকোহ্ধর জিহ্বা চ সপ্তরক্তং প্রশস্ততে ৮ 


হস্ত ও পদতল, চক্ষুর অন্তভাগ, নখ, তালু, অধর, জিহ্বা এই সাতটা রক্তবর্ণ 
হইলে তাহা প্রশস্ত হইয়া থাকে । 


(২) পতান্োষঠদস্তপালী জিহ্বা নেত্রান্ত পাযুকর চরণৈঃ | 
রক্তৈস্ত রক্তসারা! বহুস্ুথ বনিতার্থ পুত্রযুতাঃ ॥” 


ফাহাদের তালু, ওষ্ঠ, দন্ত, কর্ণরন্ধ,, জিহবা, নেত্রপ্রান্ত, পায়ু, হস্ত ও পদ 
রক্তবর্ণ, তাহাদের শরীরে রক্তাধিক্য জানা যায়। এই সকল মনুষ্থা বহু স্থৃখশালী, 
শ্রীসমন্ধিত, ধনী ও পুজ্রবান হইয়া থাকে । 
(৩) প্বস্ত পাঁণিতলৌ রক্কৌ তস্য রাজ্যং বিনির্দিশেৎ 1” 
যাহার করতল রক্তবর্ণ, তিনি নিশ্চয়ই রাজ্য লাভ করিবেন। 
মধামাঙ্গুলি পর্য্যন্ত হস্তে উর্ধরেখা থাকিবার ফল ;-_ 
“মধ্যম! মূল পর্যযসতমূ্ধবরেথা চ দৃশ্ঠতে 
পুঞ্র পোত্রাদি সম্পন্ন ধনবান স স্থুখী নরঃ1৮ 
মধ্যম অন্গুলীর মূল প্যন্ত যাহার উর্ধরেখা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ব্যক্তি 
সখী, বিভবশালী ও পুক্র, পৌন্র প্রভৃতি সম্বিত হয় । 
হস্তে ধবজ রেখা অঙ্কিত থাকিবার ফল ;-- 
(১) “মকরধবজ গোষ্টাগার সন্নিভাভির্খবহা ধনোপেতাঃ 1৮ 


যাহার করতলে মকর, ধবজ্জা, গোষ্ঠ ২ও গৃহাকার চিহু দৃষট হয়, সেই ঝক্তি 
ধনবান হইয়া থাকে । 


৬৩৪ রাজমাল! ! [ তৃতীয় 
(২) “চক্রশঙ্খধবজ!কারো। মাধাকারশ্চ দৃষ্তাতে । 
সর্ববিষ্তা প্রদানেন বুদ্ধিমান স ভবেন্নরঃ |” 


যাহার করতলে চক্র, শঙ্খ, ধ্বজ এবং মাষাকার চিহু দেখা যায়, সেই ব্যক্তি 
সকল শাস্ত্রে পারদর্শী ও জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত হইবে | 


হস্তে ত্রিকোণ চিহ্ন থাকিবার ফল;__ 
(১) “বাপী দেবগৃহাটৈর্ঘং কুর্বস্তি চ ভ্রিকোণাভিঃ ৮ 
করতলে পুষ্ষরিণী, মন্দির ও ত্রিকোণাকার চিহু দৃষ্ট হইলে ধর্ঘানুষ্টারী হয়। 


(২) “হুর্যযচস্্রলতানেত্র কোণ ভ্রিকোণকম্‌। 
মন্দিরাশ্ব গজেন্দ্রানাং চিহুং স্তাঁৎ স স্থুখী নরঃ ৮ 


করতলে সূর্য্য, চন্দ্র, লতা, চক্ষু, অফ্ট কোণ, ভ্রিকোণ, মন্দির, ঘে।টক বা 
গজেন্দ্র চিহ্ন থাকিলে সেই মনুষ্য সখী হয় । 
(৩) “বাপী দেবকুল্যাভাশ্চ ত্রিকোণাভাশ্চ ধান্মিকে ॥৮ 
তড়াগ, দেবনদী বা ত্রিকোণ রেখা ( হস্তে ) থাকিলে ধার্মিক হয়। 
বৃষস্কন্ধ বিশিষ্ট পুরুষের ভাগ্য ফল 7 


“বৃষস্ন্ধো। গজস্বন্ধঃ কদলীস্বন্ধ এব চ। 
মহাভাগে মহাঁধন্যঃ স সর্ব পাধ্যিবোপমঃ 1৮ 


যে মনুষ্যের স্বন্ধদ্বয় বৃষ বা গজ স্কদ্ধের ন্যায় অথবা কদলী স্বন্ধ তুল্য, সেই 
পুরুষ মহাভাগ্যধর, ধন্য ও সর্ববরাজ তুল্য হইয়। থাকে । 
হনু দীর্ঘ হইলে তাহার ফল 7 


পবাহুনেত্রদয়ং কুক্ষিঃ (হনুঃ) দ্বৌতু নাসা তখৈব চ। 
স্তনদ্বয়োরস্তর্চেব পঞ্চ দীর্ঘ প্রশস্ততে ॥” 


বান্যুগল, নয্নযুগল, উদর বা গণুদেশের উপরিভাগ, নাসাপুট এবং স্তনদ্বয়ের 
মধ্যস্থল, এই পঞ্চ অঙ্গ যদি দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে প্রশস্ত । 
গণুদেশ পুষ্ট হইবার ফল ;__ 
“ভোগীত্বনিক়্গঞ্জে। মন্ত্রী সম্পূর্ণমাংসগণ্ডে ষঃ।” 


যে মনুষ্যের গণ্ড নগ্ন নহে সে ভোগশালী, যাহার গণ্ড সম্পূর্ণ মাংস বিশিষ্ট, 
সে মন্ত্রী হইবে। 


ল্হর] মধা-মণি। ৩৩৫ 


ললাট দীর্ঘ ( প্রশস্ত ) হইলে তাহার ফল ;-_ 
(১) "উরোললাটং বদনং চ পুং সাং বিস্তীর্ণসৈতভরিতয়ং প্রশস্তম্‌।» 
পুরুষের বক্ষঃস্থল, ললাট ও মুখ, এই স্থানত্রয় বিস্তুত হইলে তাহা শুভদায়ক 
হয় । 
(২) “উন্নতৈষিপুলৈঃ শক লাটেধিষসৈস্তথা । 
নিধনা ধনবন্তশ্চ অর্দেন্দুসতৃশৈনরাঃ 1” 
যেব্যক্তির কপাল উন্নত ও বিশাল, শঙ্া্ৃতি, উচ্চনীচ, বা অদ্ধ চন্্রাকার 
হয়, সেই ব্যক্তি নির্ধন হইলেও বিভবশালী হয় 
(৩) “উর: শিরো! ললাটঞ্ ত্রিবিস্তীর্ণংপ্রশস্তুতে |” 
বক্ষস্থল, শিরোদেশ ও ল্লাট এই তিন অঙ্গ বিস্তৃত হওয়া শুভদায়ক । 
নাসিকা দীর্ঘ হইলে তাহার ফল ;-- 
“ছিন্নানুরূপয়াগমাগামিনো দীর্ঘয়া তু সৌভাগ্যম্‌।” 
যাহার নাসিকা ছিন্নের ন্যায় দেখা যায়, সে অগম্যাগামী, যাহার নাসিকা দীর্ঘ 
সে সৌভাগ্যশালী হয়। 
পদে উদ্ধ রেখা থাকিবার ফল ;-_ 
(১) খ্থস্ত বৃদ্ধাঙথুলেম'লাৎ পদে রেখা চ দৃশ্ঠতে | 
স রাজ্যাং লভে তুনানং ভুঙক্তে বিকণ্টকাং মহীম্‌।” 
যেব্যক্তির চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলির মুল হইতে পদতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেখা দৃষ্ট 
হয়, সেই ব্যক্তি রাজা হয় এবং নিষ্বণ্টকে রাজ্য ভোগ করে। 
€২) “চক্রং ছত্রষবান্ধুশং ধবজকুলীভুর্ঘরেখানুগুম্‌। 
বিভ্রাণ হকিক্ধন বিংশতি মহালক্্যার্চিতাজ্বি,ভবেৎ |” 
পদতলে চক্র, ছত্র, যব, অন্কুশ, ধবজ, বজ্ু, জন্ু, উর্ধারেখা ও পদ্ধা চিহ্ন 
ইত্যাদি উনবিংশতি চিহ্ন থাকিলে, মহালক্ষনী তাহার পদ সেবা করেন । 
পদতলে ধবজ ব্ভাঙ্কুশ চিহ্ব থাকিবার ফল ;-_উপরে উদ্ধৃত শ্রোকে ইহার 
ফল সন্নিবেশিত হইয়াছে । আর একটী বচন নিম্ষে দেওয়া যাইতেছে । 
গ্যন্ত পদ্দতলে পদ্ম চক্রং বাপ্যথ তোরণম্‌। 
অঙ্কুশং কুলিশং বাপি স রাজা ভবতি ঞ্ুবম্‌ ॥৮ 


বাহার পদতলে পন্ম, চক্র, তড়াগ, তোরণ, অঙ্কুশ বা বজ্র চিহ্ব থাকিবে, 
তিনি নিশ্চয়ই রাজা হইবেন । 


৪৩ 


৩৩৬ » বরাজ্জমাল।। ( তৃতীয় 
করাঙ্ছুলির পর্ব সূক্ষম হইলে তাহার ফল 3 
(১) “সথ্াণি পঞ্চ দশনাঙুলি পর্ব কেশাঃ সাকং ত্বচাকররুহাশ্চ নঃ দুঃখিত'নাম্‌।” 


দস্ত, অঙ্গুলির পর্বব, কেশ, চর, ও নখ এই পাঁচটা সুক্ষ হইলে সেই ব্যক্তি 
সখী হইবে । 
(২. “স্ক্াণ্যঙুলিপর্বাণি দস্তকেশ নখত্চঃ। 
পঞ্চহথস্মাণি ষেষাং হি তে নরা দীর্ঘজীবিনঃ ॥৮ 


অঙ্গুলির পর্বব, কেশ, অথবা লোম, নখ ও চর্ম এই পঞ্চ অজ খীঁহার সুন্সন, 
তিনি দীর্ঘজীবী হন। 
কেশ শূন্যতার ফল ;₹-- 
পবিরল! মধুরাঃ কেশাঃ সিগ্ী ভ্রমরসলিভাঃ 
মেঘবর্ণাশ্চ যে কেশ স্তে নর!ঃ স্ুথভাগিনঃ ॥৮ 
দাহাদিগের কেশ বিরল, সুদৃশা, স্সিগ্চ ভ্রমরব কৃষণবর্ণ, কিম্বা মেঘবৎ বর্ণ 
বিশিষ্ট, তাহ।র! সর্বদা স্বখ ভোগ করে। 


নিতম্ব স্থুশে।ভন ( ম|ংসল ) হইলে তাহার ফল 7; 


(১) পনিঃগোহতিস্থলক্ফিক্‌ সমাংসলস্ফিক্‌ স্ুখান্বিতো ভবতি। 
রোগী মধ্যম ক্ষিগ্মকস্বিগ্নরাধিপতিঃ॥৮ 
নিতম্ব স্থুল হইলে নির্ধন, মাংসল হইলে স্থৃখী, মধ্যবিধ হইলে গীড়িত এবং 
মণ্ডুক সদৃশ হইলে নরাধিপতি হয় । 
(২) “খশীধু সৈথৃনতল্াযঃ স্লক্ফিক্‌ স্তাগ্বণোৌজবিতঃ | 
মাংসলশ্ফিক্‌ সুখী স্তাচ্চ সিংহস্ফিক্‌ ভূপতিঃ ম্তৃতঃ॥৮ 


নিতম্ব স্তুল হইলে পুরুষ নির্ধন, মাংসল হইলে সখী এবং সিংহের স্ায় সুদৃঢ় 
হইলে রাজা হইয়া থাকে । 


নরদেহ, স্বহস্তের চারি হস্ত ( ৯৬ অঙ্গুলি) পরিমিত দীর্ঘ হইলে তাহার 
ফল 77 
(৯) “অষ্টশ তং ষপ্নবতিঃ পরিমাণং চতুরশীতিরিতি পুংসাম্‌ ) 
উত্তম স মহীনানামঙ্ুল সন্ধযান্থ মানেন |” 


যাহার শরীর তাহার স্বীয় অঙ্কুলির পরিমাণে ১০৮ একশত অষ্ট অঙ্গুলি উচ্চ 


হইবে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, ৯৬ ছিয়ানববই অঙ্গুলি হইলে মধ্যম, এবং ৮৪ চৌরাশি 
ভ্াল্তটিন পীবিভাংত ভউ7ল ভাঙা তাল । রি 


লহর ] মধ্যমণি | ৩৩৭ 


(২) পরতিসস্তদি শুক্রসারতা দবিগুণীচাষ্টশতৈঃ পলৈমিতিঃ। 
পরিমাণমথান্ত ষড়যুতা নবতিঃ সম্পর্িকীন্তিতাঁবুধৈ ॥৮ * 


ংস পুরুষ জল বিহারাশক্ত, শুক্রসার বিশিষ্ট এবং তাহার গুরুতা অষ্ট- 
শতের দ্বিগুণ পল অর্থাৎ ১৬০০ পল পরিমিত। ইহার দেহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ 
৯৬ অঙ্গুল (চারি হস্ত) হইয়া থাকে । পণ্ডিতগণ কর্তৃক এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ 
পরিকীন্তিত হয় । 


ত্রিপুরার সামন্তগণ। 
ভুলুয়! রাজ। 


ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনস্থ সামস্ত রাজা ও জমিদার বর্গের মধ্যে ভুলুয়ার 
রাজবংশের নাম সর্ববাগ্রে উল্লেখ যোগ্য । কায়স্থ শুর বংশীয় বিশবস্তর রায়ের বংশধর 
লক্ষাণম।ণিক্য বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকগণের মধ্যে অন্যতম । ইনি ঝকলার 
(চন্দ্রদ্বীপের) রাজ। কন্দর্পনার!ষ্ণণ রায়ের সমসাময়িক ; ডাক্তার ওয়াইজের (131. ]. 
৬156) মতে লক্মমণমাণিক্য ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন । * এই র।জবংশের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ববর্তী ১১৭-১২৮ পৃষ্ঠায় ও ১৩৮-১৪৮ পৃষ্ঠায় প্রদান করা 
হুইয়।ছে। 

ভুলুয়।র রাজ বংশ ত্রিপুরেশ্বরের সামন্ত নরপতি মধ্যে সর্বনাপেক্ষা প্রাধান্য 
লাভ কবিয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন ;-. 


“বিশ্বস্তরের উত্তর পুরুষগণ ত্রিপুর রাঁদণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিতে বাঁধা হইয়াঁতিলেন। 
ত্রিপুরার সামন্ত শ্রেণীতে ভূলুয়ারাজ সর্প্রধান বলিয়৷ অখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রাচীন ত্রৈপুর 
নুপতিগণের অভিষেককালে ইহারাই তাহাদের ললাটে রাজটীকা প্রদান করিতেন। ত্রিপুরেশ্বর 
সিংহাননে উপবেশন করিলে ভুলুয়াপতি সর্বপ্রথম “নজর প্রদান করিতেন, তদনস্তর অন্যান 
সামস্ত ও অমাত্যবর্গ নজর দান করিতে সক্ষম হইতেন।” 


কৈাসবাবুর রাঁজমালা,--ওর্থ ভাগ, ১ম অঃ, ৩৯৪ পৃঃ 


ভুলুয়ার রাজগণ যে ্বিপুরেশরের সামন্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, এবিষয় 
আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, এস্থলে পুনরালোচনা নিশ্প্রয়োজন । ভুলুয়া৷ পন্তি 
ভুলুয় 
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৩৩৮ বাজমাল!। [তৃতীয় 


লক্ষণণমাণিক্যের সময় হইতেই এই অধীনতা পাশ ছিন্ন করিবার চেষ্টা আরম্ত 
হয় ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের বাহুবলে তাহাকে নির্যাতিত হইতে হইয়াছিল । 
অমরমাণিক্যের পরবর্তী কালেও ভুলুয়ার রাজগণ শিরোত্তোলন করিতে যাইয়া বারম্থার 
ত্রিপুরেশ্বর কর্তৃক পধুর্টদস্ত হইয়াছেন। অমরমাণিক্যের পরবর্তী দ্বিতীয় স্থানীয় 
মহারাজ যশোধরমাণিক্যের শাসন কাল পধ্যন্ত ভুলুয়। রাজ্য ত্রিপুরার রাজদণ্ডের 
অধীন থাকিব।র প্রমাণ পাওয়া যায়। অতঃপর মঘ ও মুসলমানগণের সহিত অনবরত 
সঙ্ঘর্ষণে ত্রিপুরেশ্থর অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া পড়ায় ভুলুয়া পতি তাহাকে কর, 
নজর ও রাজটাকা প্রদনের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন, অতঃপর ভুলুয়া 
রাজ্য ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হইয়া, মে।গলগণের অধীনস্থ জমিদারীতে পরিণত হইল। 
তদবধি ত্রিপুরেশ্রকে রাজটাক। প্রদানের অধিকার, মহারাজের নিয়োজিত স্থব!গণ 
লাভ করিয়াছেন। রাজমালা তৃতীয় লহরের সমকালে এই রাজা ত্রিপুরার বশীভূত 
ছিল। উক্ত লহরের সময় মধ্যেই হস্তচাত হইয়!ছে। 


সরাইলের অধিপতি । 


ঈশা খা নামক ব্যক্তি সরাইলের শ!সমকর্তী ছিলেন। ইনি বঙ্গের দ্বাদশ 
ভৌমিকের অস্তভূর্ত ঈশা খা! মসনদআলী হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। উক্ত ব্যক্তির ন্যায় 
ই"হারও “মসনদ্আলী+ উপাধি ছিল, এই উপাধি ত্রিপুরেশ্বর হইতে লব্ধ। বরদাখাত 
পরগণাও ইহার শাসনাধীন ছিল । ৃ 

ঈশা খীএর বিবরণ পূর্ববর্তী ২১৩-২১৭ ও ১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠায় প্রদান কর! 
হইয়[ছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না। 


তরপের অধিপতি। 

তরপ রাজ্যের প্রথম রাজা আচাক নারায়ণ। এই “নারায়ণ উপাধি ত্রিপুরার 
সামন্ত গ্ে।তক। গ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত প্রীহট ও তরপ প্রভৃতি 
প্রাদেশে হিন্দুর রাজস্ব ছিল, বঙ্গেশর দ্বিতীয় শামন্‌ উদ্দীন কর্তৃক শ্রীহটর বিজিত ও 
মুসলমানের হস্তগত এবং বিজেতা সেনাপতি নাসির উদ্দীনের হস্তে তরপ রাজ্যের 
শাসন ভার অপিত হয়। এই প্রদেশ মুলমানের অধিকৃত হইলেও কাধ্যতঃ 
তগুপ্রতি ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই । 

নাসির উদ্দীনের অধস্তন পঞ্চম স্থানীয় সৈয়দ মুসা (রাজমাল! মতে মুছে লস্কর ) 
ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যকে অমর সাগর খনন কালে সাহাষ্য না করায়, মহারাজ 
অমর তীহাকে যুদ্ধে পরাভূত ও বন্দী করিয়াছিলেন। মুছে লক্ষর ব্রিপুরেশ্বরের 
আনুগত্য স্বীকার করিয়া সে যাত্রায় পরিত্রাণ লাভ করেন। 

তরপের বিবরণ পূর্ববর্তী ১৪৮-১৫৩ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে, স্থৃতরাং 
এস্থলে অধিক আলোচনা করা অনাবশ্যক | * 


লহর ] মধা-মণি। ৩৩৯ 


গোঁড় বা ্রীহট্ট। 


বর্তমান শ্রীহট্ট নগরসহ কিয়দংশ লইয়া! একটা রাজোর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল 
বঙ্গের স্থপ্রসিদ্ধ গৌড়নগরের অনুকরণে শ্রীহট্ে “গৌড়” নাম দিয়া এই রাজ্য স্থাপি 
হইয়াছিল । প্রধানতঃ শ্রীহট্রের উত্তরাংশ এই রাজ্যের অন্তুনিবিষ্ট ছিল। * ইহ 
প্রখ্যাতন।মা শাসনকর্তার নাম গৌড়গোবিন্দ। গোবিন্দ নামধেয় রাজা গৌড়ে 
রাজত্ব লাভ করিয়া গৌড়গোবিন্দ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। এই নাম নানাভাঢ 
রূপান্তরিত হইয়ছে। রাজ কার্যে ই'হার “গোবিন্দ দেব? নাম ব্যবহৃত হইত, ই'হ 
সম্পাদিত তাত্শাসন দ্বার একথা প্রমাণিত হইতেছে। 

শ্রীহট্রের ইতিহাস প্রাণেতা সুহদ্বর শ্রীুত্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী ভক্তিতঝনিধি 
মহ|শয় বলিয়াছেন ;-- | 


ঞে 


২ম এ 


এ এ 





৫ 


“গোবিনদের পিতার নাম কি ছিপ, জানা যায় না । কিন্বদত্তীমতে তিনি সমুদ্রের তনয়। 
কথিত আছে ধে, পুর্বকালে বৈপুর রাজবংশীয় কোন রজার শত শত মহিষী ছিলেন । 
সমুদ্রদেব (বঞ্ণ দেব) তন্মধ্যে কোন এক মঠিষীর সহিত মনু্যযকারে সম্মিলিত হন) তীহার 
কপাতেই রাণী গর্ভ ধারণ করেন । * * * এই মহিষীর পুক্রহই গোবিন্দ ।” 


এই কথা সমর্থন করা যাইতে পারে না। ত্রিপুরার ইতিহাস আলোচনায় 
জানা যায়, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ত্রিলেচন শিল্পের উন্নতিকল্লে, শিল্প কার্যে সুনিপুণা 
২৪০টা মহিষী করিয়াছিলেন, ইহা কলিষুগের প্রারস্ত কালের কথা । ইহার পর 
উদয় মণিকায ২৪০টী বিবাহ করিয়াছেন। মহারাজ উদয় খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর 
তৃতীয় পাদে রাজত্ব করিয়ছেন। এই ছুইজন ব্যতীত অন্য রাজগণ একাধিক 
বিবাহ করিয়া থাকিলেও "শতশত মহিষী” করিবার প্রমাণ নাই। গৌড়গোবিন্দ বা 
গোবিন্দ দেব খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর গ্রারস্তে 
গৌড়ের রাজপাট লাভ করিয়াছিলেন, স্থৃতরাং তিনি বুধিবাহকারী ত্রিপুরেশ্বর 
উদয় মাণিক্যের প্রায় দুইশত বৎসরের পূর্বববন্তী রাজ৷ বলিয়া নির্ণীত হইতেছেন। 
এরূপ অবস্থায় গোবিন্দ, ব্রিপুর রাজ মহিষীর পুক্র বলিয়। নির্ধারণ করা যাইতে 
পারে না। 

গৌড়গোবিন্দের পিতার নাম ইতিহ।সের অগোচর নহে। ইনি শ্রীহটনাথ 
শিবের সেবা পুজার জন্য তাত্রপত্র দ্বারা ৩৭৫ হল ভূমি ও ২৯৬ খানা বাস্ত দান 
করিয়াছিলেন। উক্ত তাত্রশাসনে উৎ্কীর্ণ বিবরণ আলোচনায় জানা থিয়াচ্ছে, 
গে।বিন্দের পিতার নাম নারায়ণ দেব, পিতামহ গোকুল দেব এবং প্রপিতামহ খরবাণ 
দেব। স্বৃতরাং ত্রিপুর রাজবংশের সহিত গোবিন্দদেবের কোনরূপ সংশ্রুব থাকা 
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৩৪৯ রাজমাল! | [ তৃতীয় 


পরিলক্ষিত হইতেছে না| তবে ত্রিপুরার সহিত ইহার রাজনৈতিক সম্বন্ধ থকিবার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 
স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়/ছেন,__ 
“প্রাচীনকাণে শ্রীহট্র তিনটা ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিপ,_-(১) গৌঁড় বা শহর, (২) লাউড়, 
(৩) গ়্তীয়াপুর । এই তিনটা রাজ্যের মধ্যে গৌড় বা শ্রীহট্রের অধিপতি অধিক বলশালী 
ছিলেন। কিন্তু সকলকেই ত্রিপুর রাঁঞদণ্ডের নিকট মন্তক অবনত করিতে হইত। ত্রিপুরেশ্বর 


এই তিনটা রাজ্যের অধিগতিগণকে আপনাদিগের সামন্ত শ্রেণীতে স্থান গুদাঁন করিতেন ।” 
কৈলাসবাবুর রাজমালা,_-৩য় ভাগ, ৩য় অঃ, ২৮৭ পৃষ্ঠা । 


এই সকল সামন্ত রাজ্য ব্যতীত বর্তমান শ্রীহট্র জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্রিপুরার শাসন।ধীন এবং পুর্ববাংশ কাছার রাজ্যের অন্তুভূক্তি ছিল। 
হীঃ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীহট্ট প্রদেশ পাঠান কর্তৃক বিজিত হইলেও & 
দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহারা শাসনদণ্ড পরিচালনে সমর্থ হন নাই। অতঃপর যে সকল 
মুললমান প্রতিনিধি শ্্রীহট প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন, তাহার! কিয়ৎপরিমাণে 
ত্রিপুরার আনুগত্য স্থীকার করিতে বাধ্য হইতেন। 

মহারাজ অমর মাণিকা, অমর সাগর খননের নিমিত্ত সমন্ত রাজা ও জমিদ|র- 
গণের নিকট কুলি চাহিয়াছিলেন। তুকলে তরপের শাসনকর্তা সৈয়দ মুসা 
(মুছে লক্কর ) ব্রিপুরেশ্বরের আদেশ অমান্য করিয়া, কুলি প্রদ/ন না করায়, তাহার 
বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হয়। সৈয়দ মুসা উপায়ান্তর ন! দেখিয়। তদানীন্তন 
শ্রীহট্ের আলিম আদম বাদশ[হের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ত্রিপুর ঝহিনী তরপ 
জয় করিয়া শ্রীহট আক্রমণ করে। আদম বাদসাহ, ত্রিপুর সেনানী কুমার রাজধর 
দের কর্থুক পরাজিত ও ধৃত হইয়া উদয়পুরে নীত হইব(র পর, তিনি কর প্রদান 
করিতে সন্মত হইয়া মুক্তি লাভ করেন; তদবধি শ্ীহট্র পুনর্ববার ত্রিপুরার সামন্ত 
মধো পরিগণিত হইয়ছিল, এবং মুসলমানগণ পুনরধিকার না করা পর্য্যস্ত এই 
প্রদেশ ত্রিপুরার করপ্রদ ছিল। কত্তকাল এই অবস্থা চলিয়াছিল, জানিবার সুবিধা 
না থাকিলেও রাজমাল৷ তৃতীয় লহরের সমকাল মধ্যেই তাহা ত্রিপুরার হস্তচ্যুত 
হইয়।ছিল, ইতিহাস আলোচনায় এরূপ আভাস পাওয়া যায়। 


ইটা রাজ্যের অধিপতি । 


বৈদীক যজ্ঞ কার্য্ে স্থুদক্ষ নিধিপতি নামক ব্রাহ্মণ, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ 
ধন্্ধরের যন সম্পাদন দ্বারা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার 
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এই গ্রন্থের শ্রীহাট্টর অংশে পিখিত হইয়াছে,এজ্ীহট প্রদেশ ১৩৮৭ শ্রীঃ অন্দে মুসলমান কর্তৃক 
বিজিত হয় । 


হর] মধা-মশি। ৩৪১ 


ত্রাঙ্মণা-প্রভাব দর্শনে মহারাজ ধর্্নধর বিমুগ্ধ এবং দেশস্থ সকল লোকই বিশ্মিত 
হইয়াছিলেন। মজঃফর নামক জনৈক গ্রাম্য কৰি ইহার ব্রাক্মণা-তেজ সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন, 
“অগ্রিহোত্রী মহাশয় নাম নিধিপতি | 
মুখ দ্বার অগ্নি আনি দিলেন আন্তি ॥৮ 

ই'হার বিবরণ রাজম।লা প্রথম লহরের ১০৫-১০৯ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। 
নিধিপতি, ত্রিপুরেশ্বর হইতে এক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ ত্রঙ্গোত্রসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
উক্ত স্থান পুর্বেব 'মনুকুল' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান ইন্দনগর, ইন্দেশ্বর, 
ছয়চিরি, ভানুগাছ, বরমচাল, চৌয়াল্লিশ, সাতগাও ও বালিশিরা এই ছয়টা বৃহৎ 
পরগণা উক্ত মন্ুকুল প্রদেশের অন্তর্বর্তী ছিল। 

এই স্থুরৃহ ভূ-ভ।গ লভ করিয়া নিধিপতি, স্ব জাতীয় বহু বাক্তিকে পঞ্চখ্ড 
হইতে আনিয়া তাহাদের সহিত একত্রে বাস করেনা তগুকালে এইস্থান “ইটা 
নামে অভিহিত হয়। কথিত আছে, নিধিপতি স্্ীয় বাসভবন নির্ন্ানার্থ স্থান নির্দারণ 
করিতে যাইয়া, একটা স্থান মনোনীত করেন, গভীর জঙ্গলাকীর্ণ থাকায় সেই স্থানে 
অগ্রসর হইতে অক্ষম হইয়া, ইটা (টিল) ছুড়িয়া সেই স্থানটা দেখাইযাঁছিলেন, 
তদবধি স্থানের নাম “ইটা” হইয়াছে । অল্লকাল মধো ইটা সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত 
হয়; ইহা একটা ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপনের ভিত্তি হইয়/ছিল। নিধিপতি, “ভূমিউড়া- 
এওলাতলী” নামক স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ৃ 

_ নিখিপতির পূর্ব পুরুষগণের পরিচয় পাওয়া যায় না। তীহার অধস্তন 

বংশধরগণের বংশপত্রিকা এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে। 


নিধিপতি। 
তুর 
কন্দর্গ। 

বৃহস্পতি । 

লঙ্ষমীনাথ। 


দেবেন্দ্র ।, 
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কামদেব। . ] 
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মহাদেব । ভালু নারায়ণ। ই্ন্্র মা 1 


৩৪২ রাজমালা। [তৃতীয় 


ভাগ 1, । 





ূ দা 
দারা না টত টিটি বীর রূপচন্রা। 
(সুবিদ বীনা 





] চি ] ] 
হুর্যা নারায়ণ. চন্দ্র নারাঁযণ শিব নারায়ণ কৃষ্ণ লারায়ণ 
(জামাল খা) (কামাল খা) (হাজি খা) (ঈশা খা) 


শাহ খর । আবছুল মজিদ। 

কামদেবের পুজ্র মহাদেব পৈতৃক বাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন 
করেন, তীহার বাস ভূমি “মহাদেবী বড় কাপন' নামে বিখ্যাত। ইহার বংশধরগণ 
শিকদার আখা। লাভ করিয়াছেন । 

গ্রভাকরের পুক্র শুভরাজ পারস্য ভাষায় বিশেষ বুযু্পন্ন এবং নান/বিধ 
গুণশালী ছিলেন৷ -'ইনি বহু জনহিতকর কার্য করিয়া খান” উপ|ধি লাভ করেন। 
ইনি বে স্থানে স্বীয় বাসভবন নিন্মাণ করিয়।ছিলেন, সেই স্থানের নাম দেওয়! 
হইয়াছে_ “রাজ খলা'। তত্প্রতিষ্ঠিত দীধিকা শুভরাজ বা শুরাজ খাঁএর দীঘি 
নামে পরিচিত হইয়াছে । 4 ূ 

প্রভাকরের অপর পুত্র শ্রীকৃষ্ণের পুভ্রের নাম শ্ীপতি ৷ ইটার অন্তর্বন্তী 
পাড়া” ই'হারই নামের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। 

শুভরাজের পুজ্র ভানু নারায়ণ বিশেষ বিক্রমশালী ছিলেন) ব্রিপুরেশ্বরের 
অধীন সামন্ত সরদার, রাজা চন্দ্রসিংহ ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘেষণ! করায়, 
এই ভানু নারায়ণ, তীহাকে যুদ্ধে পরাভূত ও বন্দী করিয়া ত্রিপুরার দরবারে প্রেরণ 
করেন এবং পারিতোধিক স্বরূপ ত্রিপুরেশ্বর হইতে চন্দ্রসিংহের অধিকৃত ভূ-ভাগের 
কিরদংশ প্রাপ্ত হন। এই নবধিকৃত ভূখণ্ড ভানু নারায়ণের নামানুসারে 
ভানুকচ্ছ বা ভানুগছ নামে অভিহিত হইয়াছে । ভানুগাছ পরগণার অন্তর্গত 
বামেশ্বর গ্রামে বর্তমান কালেও চন্দ্রসিংহের গড়ের ভগ্নাবশেষ-চিহু বিদ্যমান রহিয়াছে । 

ভানু নারায়ণ ত্রিপুরেশ্বর হইতে 'রাজা” উপাধি লাভ করিয়া এওলাতলীর 
অনতি পূর্ববর্তী স্থানে নৃতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার নাম 'রাজনগর” 
রাখেন। তীহার ভ্রাতা ইন্দ্রনারায়ণ পুর্ব বাসস্থানেই ছিলেন, অগ্যাপি তাহার 
বংশধরগণ সেই স্থানেই বাস করিতেছেনু। ভানু নারায়ণই ইটার অধিপতিগণের 
মধ্যে প্রথম রাজা” উপাধিলাভ করেন। 


জহর | মধ্যব্ষগি। ৬৩ 


ভামু নারায়ণের পরে স্থুবুদ্ধি নারায়ণ বা স্থুব্দি নারায়ণ রাজত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। ইনি ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রিত হইলেও পরোক্ষভাবে দিল্লীশবরের 
আনুগত্য স্বীকার করিতে, বাধ্য হইতেন। কিন্তু তৎকালেও ত্রিপুরেস্বরের আশ্রিত 
বলিয়া ইনি বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। 

ইটার পূর্ববদিগ্্তী বড়ুয়া পাহাড়ের প্রধান শুঙ্গ পাগড়িয়া টিলায় স্থৃবিদ 
নায়ায়ণের সুদৃট় গড় ছিল। আহার প্রধান ছুর্গ ছিল পর্ববতগুরে । এই ঢুর্গে 
বহু স্থুশিক্ষিত সৈন্য রক্ষিত হইত। ৃ 

স্বিদ নারায়ণ ধশ্্ন পরায়ণ ও জন-হিতৈষী ছিলেন | ইনি সমাজ সংস্কীর 
কাধ্যে হস্তক্ষেপ করায়, তদুপলক্ষে মতাস্তরের ফলে বনু ব্রাহ্মণ ঢাকা দক্ষিণ প্রভৃতি 
স্থানে বিতাড়িত হন। অতঃপর রাজা, নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ আনিয়া 
নিজ রাজ্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। 

রাজা স্থবির নারায়ণের মহিষীর নাম কমলাদেবী। ইহার চারিপুক্র ও তিন 
কন্থা ছিল। জ্যেষ্টা কন্যা খঞ্জ ( খোঁড়া) ছিলেন। কাত্যায়ণ গোত্রীয় গোবিন্দ 
চক্রবর্তীর পুত্র রঘুপতিকে এ কন্ঠা সম্প্রদান করিয়া, রা স্থুবিদ নারায়ণ তাহাকে 
পাঁচগাও, ভূমিউড়া, শ্রীপাড়া, স্থরানন্দ ও পশ্চিমভাগ এই পাঁচখানা গ্রাম দান করেন। 

মুসলমান কর্তৃক নিয়োজিত শ্রীহট্রের দেওয়ানের সহিত রাজা স্থৃবিদ নারায়ণের 
বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, সেইসূত্রে দিললীশ্পরের আদেশানুসারে পাঠানবংশ সন্ভৃত 
খোয়াজ ওসমান ইটারাজা আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধের পঞ্চম দিবসে রাজা! সুবিদ 
নারায়ণ সমরশায়ী হইলেন, রাজমহিষী পতির চিতায় আরোহণ করিয়া, এবং কনিষ্ঠা 
কন্া। বিষপান দ্বারা জাতি-কুল রক্ষা করিলে, রাজভ্রাতাগণ নানাদিকে পলায়ন করিলেন 
এবং রাজপুজ্রগণ ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন। দিল্লীশ্বরের আদেশানুসারে 
তাহারা ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইয়া! পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

এই ঘটন! হইতে ইটারাজ্য সম্যকরূপে মুসলমানের হস্তগত হইলেও শীঘ্র 
তাহার নির্ব্বিবাদে শাসন দণ্ড পরিচালন করিতে সমর্থ হন নাই। ন্ত্ুতরাং তশুকালে 
এ অঞ্চলের উপর ত্রিপুরার প্রভাবও পূর্ণযাত্রায় বিলুপ্ত হয় নাই। মুসলমানদিগকে 
বিব্রোহ দমন জন্য অনেকক!ল ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে । অতঃপর খোয়াজ 
ওসমান নামক একব্যক্তি বিদ্রোহী হন। কতিপয় জমিদার তাঁহার সহিত যোগদান 
করায়, যুদলমানগাণের পক্ষে বিষম সম্কটাপন্ন অবস্থা ঘটিয়াছিল। শ্রীহট্রের শাসন- 
কর্তা লোদি খা ওসমানকে নিহত করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন ; ইহা 
১৫৪৮ স্বীঃ অব্ধের ঘটনা । * এই সময় হইতেই ইটারাজোর প্রতি ত্রিপুরার প্রভাব 
বিলুপ্ত হইয়াছে, এরূপ নিদ্ধারণ করা যাইতে পারে। স্থৃততরাং রাজমালা তৃতীয় 





কশ্রীহট দর্পণ," মৌলবী মহচ্গন আহমদ প্রসীত। 
8৪ 


৩৪৪ রাঁজমালা। [ তৃতীর 


লহরের অল্পকাল পূর্ব বা তৃতীয় লহরের প্রারস্তকাল পর্য্স্ত এ প্রদেশের উপর 
ত্রিপুরার প্রাধান্য থাকা পরিলক্ষিত হইতেছে । 

ত্রিপুরার আরও সামন্ত রাজা ছিলেন। জয়ন্তীয়া, বাণিয়াচঙ্গ, লাউড়, 
সিংহেরগাও প্রভৃতি প্রদেশের আধিপত্য রাজমালা তৃতীয় লহরের পূর্বববন্তী কালেই 
তিরোহিত হওয়ায়, এস্থলে সেই সকল প্রদেশের নামোল্লেখ করা হইল না। 

এতদ্বযতীত কুকি ও লুসাই রাজগণ, রিয়াং, ত্রিপুরা, হালাম প্রভৃতি পার্বত্য 
সরদারগণ আবহমান কাল ত্রিপুরার সামন্ত শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন, 
তাহাদের বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত হইবে । 


রাজমাল। তৃতীয় লহরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের 
নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 


( বর্ণমালানুক্রমিক 1) 


অমরছুল্প ত নারায়ণ )--( ২ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিক্যের তৃতীয় পুক্র। প্রথম বয়সে ইনি পিতার সৈনাপত্য পদে নিযুক্ত ছিলেন, 
ইহার বাহুবলে অনেক দেশ ত্রিপুর রাজ্যের অস্তনিবিষ্ট হইবার নিদর্শন পাওয়া যায়। 
ইহার শেষ জীবনের ইতিহাস নিতান্তই ছুত্প্াপ্য ৷ 

অমর মাণিক্য ;--( ২ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি )। ইনি ত্রিপুর সিংহাসনের ১৫৯ 
সংখ্যক ভূপতি। রাজমালা তৃতীয় লহর ইহার বিবরণ লইয়া আরস্ত কর! হইয়াছে । 
এই লহর আলোচনা করিলে মহারজ অমরের শৌধ্্য-বী্্য ও মহত্বের পরিচয় পাওয়া 
যাইবে। ইনি রাজমালা দ্বিতীয় লহর রচনা করাইয়া, যে স্মৃতিচিহু রক্ষা করিয়া 
গিয়াছেন, তাহা অবিনশ্বর ও অতুলনীয় কীর্তি। 

অমরাবতী মহাদেবী ;₹_(২ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিক্যের পষ্ট মহিষী। ত্রিপুর রাজ্যে রাজা-রাণীর এক নাম রক্ষিত হইবার নিদর্শন ' 
এই সময়ও পাওয়া যাইতেছে । মহারাজ অমর মাণিক্য, মনু নদীর ভীরস্থিত আবাসে 
গোলোকৰ প্রাপ্ত হওয়ায়, মহারানী পতির সহম্থৃতা হইয়াছিলেন। 

অর্জুন নারায়ণ »_(৫ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি)। ইনি অমর মাণিক্যের 
সৈন্ঠাধাক্ষ ছিলেন। মহারাজ অমরের আদেশানুসারে, তদীয় জ্যেষ্ঠ কুমার রাজধর 
নারায়ণ তরপ ও খ্রীহট্ট বিজয় করিয়াছিলেন। এই অভিযানে অজ্ভুন নারায়ণ 


বাহুর] মধ্য-দণি। " ৩৪৫ 


সসৈন্তে তাহার সহ্যাত্রী হইবার নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্তমান কালে অর্জুন 
নারায়ণের বংশধরের কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না । 

আগুয়ান নারায়ণ ;_-( ৪৪ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিক্যের অন্যতম সৈম্াধাক্ষ । মহারাজ অমর, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মনুনদী তীরে 
গমন কালে ইনি রাজার সহচর ছিলেন। 


আদম বাদশা ;__( ৩৮ পৃষ্ঠা, ২৩ পংক্তি)। ইনি আরাকান রাজের 
অধীনে রাম্ু ও ছয়কড়িয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। আরাকান রাজের সহিত ইহার 
মনোম]লিম্য সঙ্ঘটিত হওয়ায়, ইনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, ত্রিপুরেশ্বর অমর 
মাণিক্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকান পতি, আদম বাদশাকে তাহার দরবারে 
পাঠ।ইয়া দেওয়ার নিমিত্ত ত্রিপুরেশ্বরকে অনুরোধ করায়, মহারাজ অমর আশ্রিত 
ব্যক্তিকে শক্র হস্তে অর্পণ করিতে অসম্মত হন। পূর্ববর্তী ২০৮ পৃষ্ঠায় হাহা 
বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 


আশাবস্ত নারায়ণ ;_-(€ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি । তরপ ও শ্রীহট্টের যুদ্ধে ইনি প্রধান সেনাপতি 
রাজধর দেবের সহযাত্রী হইয়! জয়লাভ করিয়াছিলেন । 


ইস্পিন্দর ;-_. ৫৯ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি)। ইনি দিললীশ্বর শাহ সেলিমের 
ওমরাহ ও সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। বাদশাহের আদেশানুসারে ইনি বঙ্গের শাসনকর্তা 
নবাব ফতেজঙ্গের ও ওমরাহ নুরউল্লার সহযোগে ত্রিপুরা আক্রমণ ও জয়লাভ করিয়া, 
মহারাজ যশোধর মাণিক্যকে বন্দী করিয়াছিলেন। সআট দরবারে মহারাজ 
মুক্তিলাভ করিলেও তিনি আর রাজ্যে প্রত্যাবর্তন না করিয়া তীর্থযাত্রা করেন এবং 
কিয়ৎকাল পরে তাহার শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি ঘটে। 


ঈশা খা (৩ পৃষ্ঠা, ১৯ পংক্তি)। ইনি সরাইলের শাসনকর্তা এবং 
ত্রিপুরেশ্বর অমর মাণিক্যের সামন্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ত্রিপুরাধিপতি হইতে 
“মসনদ আলী” উপাধি লাভ করিয়৷ ইনি বিশেষ সপ্ম]নিত হইয়াছিলেন। ইহার বিবরণ 
পর্বববর্তী ১১৪-_-১১৭ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে। 

উড়িয়। রাজী ;_-(২৯ পৃষ্ঠা, ২৬ পংক্তি)। উড়িষ্যা হইতে সমাগত কোন 
ব্যক্তি আরাকান রাজের অধীনে দেয়াঙ্গে (19055) এক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । 
রাজ! উড়িস্যাবাসী ছিলেন বলিয়াই তাহার “উড়িয়! রাজ” খ্যাতি ছিল। ইহার 
প্রকৃত নাম জানিবার উপায় নাই। ইনি আরাকান রাজ মাং ফুলা ও ত্রিপুরেশ্বর 
অমর মাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন। ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যে পরস্পর 
যুদ্ধকালে উড়িয়া রাজাকে আরাকানের দৌত্যকাধ্যে লিপ্ত থাকিতে দেখা! 


৩৪৬ রাজমাল!1। [তৃতীয় 


এঁরাজিত নারায়ণঃ_-(অরিজিৎ) 1 (৭ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি ) ইনি মহারাজ 
অমর“মাণিক্যের শানকালে যুদ্ধের হস্তী চালক ছিলেন। শ্রীহটের যুদ্ধে ইনি অশেষ 
বীরত্ব ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন পূর্ববক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন । 

কচু ফা ;__(২১ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি)। ইনি ত্রিপুরার ১৪৮ সংখ্যক রাজা 
মহা মাণিক্যের পৌর এবং ১৬২ সংখ্যক রাজ! কল্যাণ মাণিকোর পিতা ছিলেন। 
কচু ফাএর অন্য নাম পুরন্দর। ইনি তুলসী ঘাটে পরলোক গমন করেন) 
( পুরববন্তাীঁ ২১৮-_২১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 

কন্দর্প র।য় ,_-(১৩ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি)। ইনি বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের 
অধিপতি ছিলেন। পূর্ববর্তী ৯৭__১০৪ পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ প1ওয়৷ যাইবে। 

কল্যাণ ;__(১৯ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি )। ইনি মহারাজ মহা মাণিক্যের বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পিতার নাম কচু ফা বা পুরন্দর। ইহার মাতামহ রগছুল্লভ 
নারায়ণ কৈলারগড়ে থানাদার পদে নিযুক্ত ছিলেন। কল্যাণের দেই স্থানে মাতামহু 
গৃহে জন্ম হয় । ই'হার জন্ম পত্রিকার ফল এই লহরের ১৯ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। 
ইনি শৈশব হইতে শান্তশিউ এবং অন্যান্ত বালক অপেক্ষা স্বতন্ত্র প্রকৃতি বিশিষ্ট 
ছিলেন। যশোধর মাণিক্যের রাজত্বকালে ইনি সেনাপতি ছিলেন। রাজার মৃত্যুর 
পর রাজত্ব লাভ করিয়া “কল্যাণ মাণিক্ নামে অভিহিত হন। 

কল্যাণ মাণিক্য ঃ-_( ৬৫ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি)। পূর্বোক্ত ব্যক্তি রাজা 
হইয়া, “কল্যাণ মাণিক্য, নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


কামোদকাও ;__( ৪৪ পৃষ্ঠা, ২৭ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর মাণিকোর 
পৌত্র এবং তদীয় কনিষ্ঠ কুমার যুঝার সিংহের পুক্র ছিলেন। ই'হার : পিতা 
চট্টগ্রামে আরাকান রাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হওয়ায়, ইনি পিতামহ কর্তৃক 
সযত্রে প্রতিপালিত হইতে ছিলেন। ই'হার পরবর্তী জীবনের ঘটনা জাঁনিবার উপায় 
নাই । 


কুড়ামঘি 08২ পৃষ্ঠা ৪ পংক্তি)। ইনি আরাকান রাজ সেকেন্দর 
শাহের সৈনিক বিভাগে সৈনাপত্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজ অমর মাণিকাকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, মঘগণ রাজধানী উদয়পুর অধিকার করিবার পর, ই'হাকে 
তথাকার সেনানিবাসের কর্তৃত্ব প্রদান পূর্বক আরাকান রাজ স্বরাজ্যে প্রস্থান 
করিয়াছিলেন। 


গজবন্প নারায়ণ ;--(৫ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিকোর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। তরপ ও শ্রীহট্রের যুদ্ধে ইনি উপস্থিত 
থাকিবার নিদর্শন রাজমালায় পাওয়া যায়। ইনি সেনাপতি বীরঝম্প নারায়ণের 
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গজসিংহ নারায়ণ ; (€ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইনিও অমর মাণিক্যের 
সৈম্যাধাক্ষ ছিলেন। কুমার রাজধর নারায়ণের সহিত ইনি তরপ ও শ্রীহট্ যুদ্ধে 
উপস্থিত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

গন্ধব্ধ নারায়ণ ;_ (৫৮ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি)। রাজমালার মতে ইনি 
ভুলুয়ার রাজা ছিলেন। এই নাম যে ভুল লিখিত হইয়াছে, পূর্বববন্তা 'তুলুয়া” শীর্ষক 
আখ্যান আলোচনায় তাহা জানা যাইবে । 

গরুড় নারায়ণ ;__( ৬ পৃষ্ঠা, ১ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
জনৈক সেনাপতি । গরুড় ব্যুহ রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়! ইনি 'গরুড় 
নারায়ণ উপাধি লাভ করেন । এই উপাধি দ্বারাই ইনি পরিচিত ছিলেন, নামোল্লেখের 
প্রয়োজন হইত না। রজমালায় ই'হার নামোল্লেখ করা হয় নাই। ক্্রীহটু অভিযান 
কালে ইনি গরুড় ব্যুহের সাহায্যে সৈন্যদিগকে নিরাপদে সমরক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া 
ছিলেন। 

গোবিন্দ নারায়ণ 70৬৯ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি)। ইনি মহারাজ রাজধর 

মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুক্র। ইনি পিতার সৈনাপত্য পদে নিযুক্ত থাকিয়৷ বিশেষ 
কৃতীত্ প্রদর্শন করিয়াছিলেন । পিতার পরলোক গমনের পরে রাজ্য লাভ করেন। 

গোবিন্দ মাণিক্য ;_( ১ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি)। পূর্বেধাস্ত গোবিন্দ নারায়ণ 
রাজত্ব গ্রহণ করিয়া এই নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইনি ত্রিপুর সিংহাসনের 
১৬৩ সংখ্যক ভূপতি । এক বত্সর রাজত্ব করিবার পর মহারাজ গোবিন্দ, তদীয় 
বৈমাত্রেয় ভ্রাত। নক্ষত্র রায় (ছত্র মাণিক্য) কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া কিয়কাল 
চট্টগ্রাম ও আরাকান প্রভৃতি প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ছত্র মাণিক্যের পরলে!ক 
গমনের পর পুনর্ববার রাজ্যে আসিয়া সিংহাসন গ্রহণ করেন। রাজমাল1 চতুর্থ 
লহরে ইহার বিবরণ পাওয়া যাইবে। ইহার আদেশানুসারে রাজমালার তৃতীয় 
লহুর রচিত হইয়াছে । 

চন্দ্রদর্প নারায়ণঃ_-($ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি)| ইনি মহারাজ অমর মাণিফ্যের 
জনৈক সেনাপতি । তরপ ও শ্রীহট যুদ্ধে ইনি উপস্থিত ছিলেন। রসাঙ্গ যুদ্ধেও 
ইহার যে।গদানের নিদর্শন পাওয়া যায়। 

চন্দ্রসিংহ নারায়ণ-_€3 পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি)॥ ইনি মহারাজ অমর মাণিকোর 
অন্যতম সেনাপতি । তরপ ও স্রীহট্র যুদ্ধে ইনি সেনানায়ক রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়।ছিলেন। রসাঙ্গের যুদ্ধেও ইনি যোগদান করিয়াছেন । 

চন্দ্রহাস নারায়ণ ;_-( ৫ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি )। ইনিও মহারাজ 
অমর মাণিক্যের পক্ষে শ্রীহট অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন । ই'হার বীরত্বের 


৩৪৮ বাজমালা ! ] [তৃতীয় 


চাদ রায় ঃ_(৩ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি)। ইনি বিক্রমপুরের বিখ্যাত ভূমাধিকারী, 
দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে বিশেষ প্রাধান্ লাভ করিয়াছিলেন । ইহার রাজধানীর নাম 
ছিল শ্রীপুর । পূর্ববর্তী ৯০৯৩ পৃষ্ঠায় ইহার স্থল বিবরণ প্রদান কর! হইয়াছে। 

ছত্রজিৎ নাজির।-(৪ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি)। ইনি অমর মাণিক্যের 
শ্ট'লক এবং সেনাপতি ছিলেন। ভুলুয়া যুদ্ধে এবং শ্রীহট্র অভিযানে হঁহার অশেষ 
বীরত্ব প্রকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। রসাঙ্গের যুদ্ধেও ইনি উপস্থিত ছিলেন। 
ছত্রজিৎ, রাজার একান্ত হিতাকাগক্ষী ছিলেন। মহারাজ অমর, মঘ কর্তৃক পরাজিত 
হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিবার কালে ছত্রজিৎ তীহার সহযাত্রী হইয়া বিস্তর 
কষ্ট তোগ করিয়াছেন । তিনি রাজ।র অবাধ্য হইয়া একটা খগ্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় 
চেষ্টিত আছেন বলিয়া মিথা। অপবাদ হওয়ায়, রাজা সেই কথায় বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়া, ছত্রজিতকে নিহত করিয়াছিলেন । রাজা কর্তৃক দৌত্য ' কার্ধ্যে নিয়োজিত 
ব্যক্তি অসদভিপ্রায়ে অথবা অনবধানতা প্রযুক্ত মহারাজকে মিথ্যা সংবাদ দেওয়ায়, 
এই শোচনীয় ঘটনা! সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। 


ছোট রায় ;__(৩৮ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি)। ইনি সেনাপতি চন্দ্রসিংহ নারায়ণের 
পুত্র এবং নিজেও সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। চট্টগ্রামে, আরাকান রাজ্যের সহিত মহ।রাজ 
অমর মাণিকোর যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ব্থ সংখ্যক মধ সৈন্ত নিহত করিয়া ইনি 
সমর শধ্যায় শায়িত হইয়াছিলেন। ৃ * 

জগন্নাথ নারায়ণ;__( ৭৭ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি )। ইনি মহারাজ 
কল্যাণ মাণিকোর পুজ্র এবং গোবিন্দ মাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । তিষ্া পরগণায় 
অবস্থিত টট্টগ্রাম গমনের রাস্ত।র পার্শবর্তী স্ুবিখ্যাত জগন্নাথ দীঘি ও উদয়পুরে 
অবস্থিত জগন্নাথ দীঘি বা পুরাতন দীঘি, ইহার সমুজ্জুল কীন্তি। রাজমালা চতুর্থ 
লহরে ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে । 

জয়ধ্বজ ;_-( ৩৩ পৃষ্ঠা, ১৮ পংস্তি)। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
অন্থতম দেনাপতি। আরাকান যুদ্ধে কুমার রাজধর নারায়ণের. সহযাত্রী হইয়! 
ইনি বিশেষ বিক্রম প্রকাশ ও আরাক(নের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। 


জয় মাণিক্য ;_-(১ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তি)। ইহার অন্য নাম ছিল__ 
লোকতর ফা। ইনি মহারাজ উদয় মণিক্যের পুভ্র। স্ব! গোপীপ্রসাদ স্বীয় 
জামাতা অনন্ত মাণিক্যকে নিহত করিয়া পিংহাসন অধিকার করেন। তীহার 
পরলোক গমনের পর তদীয় পুজ্র 'জিয় মাণিক্য নাম গ্রহণ পুর্ববক সিংহাসনে 
অরোহণ করেন। কিয়কাল পরে সেনাপতি অমর দেব : পরে অমর মাণিক্য ) 
কর্তৃক ইনি নিহত হইয়াছিলেন। ইহার বিবরণ বাজমাল| দ্বিতীয় লহরের 


নিদ্যাসারা তরি রর রন বুক উনারা গা 


ধর! | মধ্য-মনদি। ৩৪৯ 


তাজ খা;_-(১৫ পৃষ্ঠা, ২৩ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর মাণিকোর 
রাজত্বকালে অশ্বারোহী পাঠান সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। 

ত্রিবিক্রম নারায়ণ (৫ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
অন্যতম সেনাপতি | তরপ ও শ্রীহট যুদ্ধে ইনি, প্রধান সেনাপতি কুমার 
রাজধর নারায়ণের সহ্যাত্রী হইয়াছিলেন। শ্রম সহিষুতার জন্য ইহার বিশেষ 
খ্যাতি ছিল। , 

দয়াবস্ত নারায়ণ ;-( ১০ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি) । ইনি মহারাজ 
অমর মাণিক্যের জামাতা এবং পার্্চর ছিলেন। শ্রীহট্রের পাঠান শাসনকর্তা 
ফতে খাঁ যুদ্ধে পরাভূত ও অবরুদ্ধ হইয়া উদয়পুরে নীত হওয়ায়, মহারাজ অমর 
তাহাকে সসম্মানে . গ্রহণ করিয়া, দরবারে দয়াবস্তের পার্খে আসন প্রদান 
করিয়াছিলেন । পু 

হৃপ্মমান ১১ পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি)। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য 
শৈশবকালে তদীয় মাতামহ কর্তৃক এই নাম লাভ করিয়াছিলেন । 

ছুল্লভ রায় ;-(১৯ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি )। ইনি পূর্বেধাক্ত কচু ফা বা পুরন্দরের 
পুক্র এবং মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের ভ্রাতা ছিলেন। ইনি শৈশবে মাতামহ 
দুললভি নারায়ণ কর্তৃক “হংসমান, নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। 

ছল ভ নারায়ণ ;_ (১৩ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
অন্যতম সৈম্যাধ্ক্ষ ছিলেন। মহারাজ অমর কর্তৃক ভুলুয়া বিজয়ের পর স্থীয় পুক্র 
রাজছুল্পভ নারায়ণের সাহত এই সেনাপতিকে ভুলুয়র সৈম্াঝসে নিযুক্ত 
রাখিয়াছিলেন। পরে কৈলারগড় ছূর্গ ইহার হস্তে ন্যস্ত হয়। ইনি মহারাজ 
কল্যাণ মাণিক্যের মাতামহ ছিলেন। , 

ছুল ভ নারায়ণ সুর ;-_(১১ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি)। রাজমালা রচয়িতার 
মতে ইনি ভুলুয়ার রাজ! ছিলেন। এই নাম যে প্রমাদপূর্ণ, তাহা পূর্বে বলা 
হইয়াছে। পূর্বববন্তী ১২৩ ও ১৪১ পৃষ্ঠায় লিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য । : ইহার প্রকৃত 
নাম লক্ষমণ মাণিক্য। 

নুরউল্লা ;_€৫৯ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি)। ইনি ভারত সম্রাট শাহ সেলিমের 
ওমরাহ ও সেনাপতি ছিলেন। মহারাজ যশোধর মাণিক্যের শাসনকালে ইনি 
ফতেজঙ্গ নবাবের সাহায্যে, অন্যতর ওমরাহ ইস্পিন্দরের সহযোগে ত্রিপুরা আক্রমণ ও 
মহারাজকে অবরুদ্ধ করেন। ইনি মৃজ! নুরউল্লা নামে পরিচিত ছিলেন। 

নৌগতর (৬৮ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি )। ইনি মহারাজ কল্যাণ মাণিকেরে 
মধ্যমা মহিষীর গণ্তুজাত কুমার ৷ নামান্তর নক্ষত্র রায় । পরে ছত্র মাণিকা নাম 


৩৫৯ বাজমাল|। [তৃতীর 


পাঠান রায় £__(২৬ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি)। ইনি কল্যাণ মাণিক্যের মামাত- 
ভগ্মীর স্বামী ছিলেন। কল্যাণ দেবের মাতুল গামারিয়া কিল্লায় লক্কর পদে নিযুক্ত 
ছিলেন, পাঠান রায় শ্বশুরের আশ্রয়ে সেখানেই বাস করিতেন । 
প্রতাপ নারায়ণ ;--(৪০ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিক্যের অন্যতম সেনানায়ক। আরাকান রাজ্যের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের যুদ্ধে ইনি 
উপস্থিত চিলেন। শ্রীহট্টের যুদ্ধেও ই"হাকে সমরক্ষেত্রে দেখ! গিয়াছে। এই স্থলে 
তিনি 'প্রতাপ সিংহ নারায়ণ নামে অভিহিত হইয়াছেন। (পুর্বববন্তী ৫ পৃষ্ঠা, 
১১ পংক্তি দ্রষ্টব্য ।) রসাঙ্গের যুদ্ধেও ইনি ছিলেন। 
ফতে খা $_-(৭ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি)। মহারাজ অমর মাঁণিক্যের সকালে 
ইনি শ্রীহট্রের পাঠান শাসনকর্তা ছিলেন। ইহার প্রকৃত নাম আদম বাদশাহ । 
রাজমালাকার ইহাকে ফতে খা নামে অভিহিত করিয়াছেন। হঁহার বিবরণ 
পরবর্তী ১৫৩-১৫৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। 
 ফতেজজ নবাব ;--(৫৯ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি)। ইহার প্রকৃত নম নবাব 
ইব্রাহিম খাঁ। ইনি বঙ্গদেশের শাসনকর্তা হইয়া, ঢাকার রাজধানীতে অবস্থান 
করিতেছিলেন। ভারতসআাট শাহ সেলিমের (জাহাঙ্গীর) অনুমত্যনুসারে ইনি 
ইস্পিন্দর ও নুরউল্লা নামক দিল্লীর দুইজন ওমরাহের সাহায্যে, ব্রিপুরেশ্খর হশে!ধর 
মাণিক্যকে আক্রমণ ও যুদ্ধে পরাভূত করিয়। বন্দী করিয়।ছিলেন। এই যুদ্ধে 
ইনি উপদেষ্টা ও সাহাধ্যকারী ছিলেন, স্বরং যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করেন 'নাই। 
পূর্বেবাস্ত ওমরাহদ্বর দ্বারাই ত্রিপুরা জয় হইয়াছিল । সম্রাট দরবার হইতে 
ত্রিপুরেশ্বর মুক্তিলাভ ও রাজ্য পুণর্ববার হস্তগত করিয়া থাকিলেও তিনি তদবধি 
রাজাভোগ না করিয়া, তীর্থাশ্রমী হইয়।ছিলেন। 
বাজ খা ;--(১৫ পৃষ্ঠা, ২৩ পংক্তি)। ইনি পাঠান জাতীয় লোক। 
মহারাজ অমর ম।ণিক্যের অশ্বারোহী দলের অন্যতর অধ্যক্ষ ছিলেন। 
বিজয় মাণিক্য ;-(১২ পৃষ্ঠা, ১ পংক্তি)। রাজমালা দ্বিতীয় লহরে 
ইহার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে পুনরালে/চনা নিশ্রয়োজন। 
বিরিঝি নারায়ণ ;_(৫০ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি)। ইনি মহারাজ রাজধর- 
মাণিক্যের সময়ে রাজপুরোহিত ছিলেন। মহারাজ প্রতিদিন পঞ্চপাত্র অন্নদান 
করিতেন, তাহার এক পাত্র বিরিঞ্চি নার।য়ণের প্রাপ্য ছিল। 
বীরবম্প নারায়ণ ;_(৫ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি)। তরপ ও শ্তীহটের যুদ্ধে 
ইহাকে সেনাপতিরূপে উপস্থিত পাওয়া যাইতেছে । ইনি এবং ইহার পুক্র গজবম্প 
নারায়ণ মহারাজ অমর মাণিক্যের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। বীরবাম্প, কেশরী সদৃশ 


বীর রায় ;_-(১৯ পৃষ্ঠা, ১ পংক্তি)। ইনি মহারাজ মহা মাণিক্যের পুক্র 
গগন ফাএর বংশধর, কচু ফাএর পুঞ্র ছিলেন । মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতা বলিয়া জানা যায়। (পূর্ববর্তী ২১৯ পৃষ্টা দ্রব্য )। 


বীরসিংহ নারায়ণ 7৫৫ পুষ্ঠা, ১৭ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি । তরপ ও শ্রীহট্র অভিযানে ইনি ব্রিপুরবাহিনীর মধ্যে 
ছিলেন। ইনি সমর নিপুণ থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়। 


মুছে লক্কর ;_(৪ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি)। ইহার প্রকৃত নাম সৈয়দ মুসা ; 
ইনি তরপের শাসনকর্তা ছিলেন। পূর্ববর্তী ১৫১-১৫২ পুষ্ঠায় ইহার বিবরণ পাওয়া! 
যাইবে । 

যশরাণী ;_€ ৬৩ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি )। মহারাজ যশোধর মাণিক্যের 
মহারাণী। মুসলমান কর্তৃক পতির বন্দী সময়ে ইনি সঙ্গে ছিলেন, এবং তাহার 
সঙ্গে তীর্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। 

যশোথর মাণিক্য ;_-(৫৭ পৃষ্ঠা, ৯ পং্তি)। ইনি ব্রিপুর সিংহ! সনের 
১৬১ সংখ্যক ভূপতি | এই লহরের ৫৭ ও ২১৩ পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ প্রদান করা 
হইয়াছে। | 

যাদব ;_-(৬৮ পৃষ্ঠা, ২* পংক্তি )। ইনি মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের 
কনিষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত কুমার । 

যুঝার মা ;_(১৯ পৃষ্ঠা, ২ পংক্তি)। ইনি মহা মাণিক্যের বংশোদ্তব 
কচু ফাএর কন্তা ছিলেন। (পূর্ববর্তী ২১৯ পৃষ্ঠা দ্রব্য)। 

যুঝার সিংহ (২ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের : 
কনিষ্ঠ পুভ্র এবং সৈম্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ই"হাঁর স্বভাব নিতান্ত উগ্ন ছিল, এবং এই 
চরিত্রের দরুণ অনেক সময় অনর্থ ঘট।ইয়াছেন। আরাকান রাজের সহিত চট্টগ্রামের 
যুদ্ধ কালে, শত্রু পক্ষের প্রদত্ত উপঢৌকন গজদন্ত নিম্মিত মুকুট লইয়া ভ্রাতাগণের 
সহিত ই'হার মনোমালিন্য ঘটে, এই যুদ্ধেই ইনি স্বীয় হস্তীর পদাঘাতে নিহত 
হইয়াছিলেন। পূর্বববন্তী' ২০৯ পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ ব্রষটব্য 

রণগিরি নারায়ণঃ__€€ পৃষ্ঠা, ১পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ইনি অশেষ প্রতাপশালী যোদ্ধা বলিয়া পরিচয় 
পাওয়া যায়। শ্রীহট মভিষানে ইনি ত্রিপুর বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন । 

রণজিৎ নারায়ণ ;_-(৬৮ পৃষ্ঠা, ২৮ পংক্তি)। ইনি মহারাজ যশোধর 
মাণিক্যের সেনাপতি ছিলেন। মোগল বাহিনী উদয়পুর রাজধানী অধিকার করিয়া! 


ত৫২ বাজমালা । [তৃতীয় 
অবস্থায় ছিল। তঁহারা শাসন শৃঙ্খলার প্রয়াসী না হইয়া, কেবল লু্ঠন ও অত্যাচারে 
রাজাটাকে ছারখার করিতেছিল। এই স্থযোগে সেনাপতি রণজিৎ আচরঙ্গে যাইয়া 
এক খগ্ু-রাজোর প্রতি করেন। উক্ত স্থান বর্তমান কালে পার্ববত্য চট্টগ্রামের 
অন্তনিবিষ্ট হইয়াছে । ইনি জীবিতকাল পধ্যন্ত সেইম্থানে রাজত্ব করিয়া, স্বীয় পুক্র 
লক্ষ্মী নারায়ণকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া পরলোক গমন করেন। 


রণভীম নারায়ণ।-_(৫€ পৃষ্ঠা, ২ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
অন্যতম সেনাপতি ছিলেন । ইহার বীরত্বে শত্রু পক্ষের সন্তাপ উপস্থিত হইত । 
শ্রীহট অভিযানের তালিকায় ইহার নাম পাওয়া যায়। 

রণযুঝার নারায়ণ; _-(€ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিকোর অন্যতম সেনাপতি ৷ রাজমাঁলা বলেন, _ণ্রণযুঝা'র নারায়ণ রণে মহাবীর” ; 
ইহাই এই সেনাপতির বীরত্বের পরিচায়ক । ইনি শ্রীহটু অভিযানে যোগদান 
করিয়াছিলেন । . 

রণসিংহ নারায়ণ।_-(€ পৃষ্ঠা, ১৬ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিক্যের সৈম্যাধ্যক্ষ ছিলেন। শ্্রীহট্রের যুদ্ধে ইহার উপস্থিতি পরিলক্ষিত 
হয়। 

রাজনু্ন ভ নারায়ণ; _-(২ পৃষ্ঠা, ৬পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিকোর জ্োষ্ঠ পুজ্র এবং সৈম্যাধ্ক্ষ ছিলেন। মহারাজ অমর, ভুলুয়া বিজয় 
করিয়া এই পুঞ্রকে তথাকার সেনানিবাসের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। কিয়কাল 
পরে তুলুয়ার লোণা হাওয়ায় তিনি পীড়িত হইয়া! পড়েন, সেই ীড়ায়ই কুমার 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন ৷ 

রাজখর নারায়ণ ;__( ২ পৃষ্ঠা, ৬ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিক্যের দ্বিতীয় পুক্র। জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজদুল্লভের পরলোক গমনের পর, 
ইনি পিতা কর্তৃক যৌবরাজো অভিষিক্ত হন, পরে “রাজধর মাণিকা” নামে ভ্রিপুর 
রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ইনি পিতার অধীনে প্রতাপশ।লী প্রধান সেনানায়ক 
ছিলেন। ইহার বাহুবলে, মঘ ও মুসলমানগণ সর্ববদা সন্তস্ত থাকিত। ইনি ভুলুয়া, 
তরপ ও ্রীহটু বিজেতা । আরাকান রাজ্যের কিয়দংশ ইহার শৌর্যবলে অধিকৃত 
হইয়াছিল। পূর্ববর্তী ৪৯, ২১২ পৃষ্ঠায় ইহার রাজত্ব কালের বিবরণ পাওয়া 
যাইবে। 

রাজবল্লভ;--(৬৮ পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি)। ইনি মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের 
কনিষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত কুমার । 

রাম মাঁণিক্য ;_( ১ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইনি মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের 


শহর] মধ্যমণি । ৩৫৩ 


তৃতীয় লহর € আলোচ্য খণ্ড) রচিত হইয়াছে । এই মহারাজের বিস্তৃত বিবরণ 
রাজমালার চতুর্থ লহরে সম্গিবেশিত হইবে । " 

লঙ্ষমীনারায়ণ;_ (৬৯ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি)। ইনি সেনাপতি রণজিতনারাফণের 
পুজ॥ রণজিৎ আচরঙ্গে নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায়, 
লক্মমী নারায়ণ সেই রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। মহামারীর ভয়ে মোগল বাহিনী 
উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পর, মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য রাজত্ব লাভ 
করিয়া, আচরঙ্গে নূতন রাজ্য স্থাপনের সংবাদ পাইলেন। তিনি তথাকার রাজ! 
লক্ষনী নারায়ণের বিরুদ্ধে স্বীয় জোয্ঠ পুভ্র ও সেনাপতি গোবিন্দ নারায়ণকে সসৈন্যে 
প্রেরণ করেন। গোবিন্দ নারায়ণ আচরঙ্গ জয় করিয়া তথায় সেনানিবাস স্থাপন 
করতঃ লক্ষ্মী নারায়ণকে বন্দী করিয়া উদয়পুরে আনিয়াছিলেন । মহারাজ কল্যাণ 
ইহাকে রাজপুত্রের স্ায় সম্মানে ও সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছিলেন। রাজমালা প্রথম 
লহরের ২৩৯ পৃষ্ঠায় এতদ্বিষয়ক বিবরণ সম্গিবিষ্ট হইয়াছে। 

শত্রম্দন নারায়ণ; (৫ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি । ইনি বিক্রমে কেশরী তুল্য বীর ছিলেন। শ্রীহ্ট 
অভিযানে শক্রমর্দন যোগদান করিয়াছেন । 

সমরপ্রতাপ নারায়ণ; ৪ পৃষ্ঠা, ১৬ পংক্তি )। অমর মাণিক্যের 
সেনাপতিগণের মধ্যে সমরপ্রতাপ অন্যতম । অসি যুদ্ধে ইহার বিশেষ কৃতীত্ব ছিল। 
তরপ ও শ্রীহট্টের সংগ্রামে ইনি উপস্থিত ছিলেন । ও | 

সমরবীর নারায়ণ;__( ৫ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর 
মণিক্যের 'অপার গ্রতাপশালীঃ সেনানায়ক ছিলেন। তরপ ও শ্ত্রীহট্র অভিযান 
কালে ইনি কুমার রাজধর নারায়ণের সহ্যাব্রী হইয়াছিলেন। 

সমরভীম;_-( ৪ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি )। শ্রীহট্র অভিযানে নিয়োজিত 
সৈন্যাধ্যক্ষগণের মধ্যে ইনিও একজন ছিলেন। রাজমালায় ইহার নাম মহারাজ 
অমর মাণিক্যের শ্যালক ও সেননায়ক-_ছত্রজিৎ নাজিরের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ 
করা হইয়াছে। ইহা তীহার প্রাধান্তের নিদর্শন বলা যাইতে পারে । 

শাহ সেলিম,( ৫৯ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি )। হহা সম্রাট জাহাঙ্গীর 
ন/মান্তর। সাম্রাজ্য লাভ করিবার পর, ত্রিপুরার হস্তী-বিভবের সংবাদে লুব্ধ হইয়া 
ইনি উক্ত রাজ্য আক্রমণ ও জয়ল/ভ করিয়াছিলেন! তণ্কালে মহারাজ ষশোধর 
মাণিক্য ত্রিপুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতদ্বিষয়ক বিবরণ পূর্ববর্তী ২১৪ 
পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। 


নিদ্ধাভবাগীশ :_/ ১ পা ১০ পংক্তি )। ইনি মহারাজ রামদেব 


৩৫৪ রাজমালা । [তৃতীয় 


অনুজ্ঞমুসারে সিদ্ধান্তবাগীশ রাজমালার তৃতীয় লহর ( আলোচ্য খণ্ড ) রচনা 
করিয়াছেন। ইহার নাম ছিল গঙ্গাধর দিদ্ধান্তবাগীশ। পূর্ববর্তী ৮৩৮৬ পৃষ্ঠায় 
ই'হার বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। | 

সিংহ সরব নারায়ণ;--( ১২ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি )। সর্ববসিংহ নারায়ণ 
ইহার নাম ছিল। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের প্রধান উজীর পদে নিষুক্ত ছিলেন। 
মহারাজের ভুলুয়৷ অভিযান কালে ইনি সহ্যাত্রী হইয়/ছিলেন। 

হৃনাম| (২৬ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি)। ইনি গামারিয়। কিল্লার লক্করের 
€( কলাণ মাণিক্যের মাতুল ) কন্যা, এবং পাঠান রায়ের স্ত্রী ছিলেন। এতদতিরিক্ত 
পরিচয় পাইবার উপায় নাই। 

সপ্রতাপ নারায়ণ; ৫ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর 
মাণিক্যের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি সর্ববদা বীরদর্পে উন্মন্ত থাকিতেন। 
আীহট্র অভিযানে ইহার যোগদান করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। 


সুবুদ্ধি নারায়ণ ;-(৩ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইহ।র "বিশ্বাস উপাধি 
ছিল। ইনি মহারাজ অমর মণিক্যের হিসাব রক্ষক। ইহার পিতার নাম ছিল 
হরিম্ন্দ্র, ইনি “কবিচন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, এই মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। 

সেকেন্দর শা ;__(৩২ পৃষ্ঠা, ৬ পংক্তি)। ইনি আরাকানের রাজ! 
এবং মহারাজ অমর মাণিকোর সমসাময়িক ছিলেন। ইনি জাতিতে মঘ, ই"হার 
জাতীয় নাম মাং ,ফুলা। আরাকানপতিগণ  কিয়ৎকাল মুসলমানের নাম 
গ্রহণ করিতেছিলেন, “সেকেন্দর শা” নাম সেই পদ্ধতির পরিচায়ক । ই'হার 
সহিত মহারাজ অমর মাণিক্যের তুমুল যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। আরাকান রাজ প্রথমতঃ 
পরাজয় হইয়। থাকিলেও পরে ত্রিপুরা জয় করিয়া উদয়পুর রাজধানী আক্রমণ 
ও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। পূর্বনবন্তী ২০৮--২১১. পৃষ্ঠায় সঙ্গিবেশিত বিবরণ 
এতদুপলক্ষে দ্রষ্টব্য ৷ 

সৈদ্ধিরাম (৪ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি )। ইহার প্রকৃত নাম সৈয়দ বিরাম। 
পূর্ববর্তী ১৫৩ পৃষ্ঠায় বিবৃত বিবরণ আলোচনা করিলে এ বিষয় স্প্টতর ভাবে 
হৃদয়ঙ্গম হইবে। সৈয়দ বিরাম, তরপের শাসনকর্তা সৈয়দ যুসার পুত্র ছিলেন। 
কুমার রাজধর নারায়ণ ইহার পিতাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া, পিতাপুক্র ছুইজনকেই 
বন্দীভাবে উদয়পুরে নিয়াছিলেন। 

সৌররাষ্ট্র নারায়ণ (৪ পৃষ্ঠা, ১৫ পং্তি)। ইনি কোন কোন স্থানে 
'থররাষ্টরয নামেও অভিহিত হইয়াছেন । মহারাজ অমর মাণিক্যের সৈন্যাধ্যক্ষগণের 
মধ্যে ইনি একাকী শক্রর সম্মুখীন হইতে সমর্থ ছিলেন। শ্্রীহট্ের যুদ্ধে এবং 
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হৎসমান ;_( ২১ পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি)। ইহা রণ দুল্পভের শৈশবকালের 
নাম; মাতামহ দুল্লভ নারায়ণ কর্তৃক এই নাম রক্ষিত হইয়াছিল। ইনি 'পুর্বব 
কথিত কচু ফাএর ( পুরন্দরের ) পুক্র এবং মহারাজ কল্য।ণ মাণিক্যের ভ্রাতা । 
পূর্ববর্তী ২১৯ পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য । 

হুরিচক্র নারায়ণ ;--(€ পৃষ্ঠা,৮ পংক্তি )। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
অন্যতম সেনাপতি । রাজমালায় ইহাকে “বিক্রম নারায়ণ” বিশেষণে ভূষিত করা 
হইয়াছে। ইনি শ্ত্রীহটের সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন । 

হরিশ্চন্দ্র;-(৩ পৃষ্টা, ৯ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
হিসাব রক্ষক স্থবুদ্ধি বিশ্বীসের পিতা এবং রাজ সভাষদ ছিলেন। রাজমালাকার 
ই"হাকে “আনর্গল কবি” বলিয়াছেন । কবিত্ব শক্তি-প্রভাবে ইনি “কবিচন্দ্র' উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন । 

হামতার ফা ;--(২১ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি)। ইনি মহারাজ কল্যাণ মাণিকোর 
মাতুল ছিলেন । ইহার ভগ্নীর নাম ছিল-_হামতার মা। 

হামতার মা ;__( ২১ পৃষ্ঠা, ৭ পণক্তি )। ইনি কচু ফা ঝ। পুরন্দরের পত্রী 
এবং মহ।রাজ কল্যাণ মাণিকোর মাতা । 

হিন্থুল নারায়ণ ;_-€৫ পৃষ্ঠা, ১৫ পংস্তি)। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
অন্যতম সেনাপতি । তরপ ও শ্রীহট্রের সমরে ইনি উপস্থিত ছিলেন। 

হৈতন নারায়ণ (৫ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমর মাণিক্যের 
সৈন্যধ্যক্ষরূপে তরপ ও শ্রীহট্র অভিযানে, কুমার রাজধর নারায়ণের সহ্যা'্রী 
ছিলেন। 

হোসেন শাহা। ;--(৫৮ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইনি আরাকান রাজ্যের 
অধীশ্বর এবং মহারাজ যশোধর মাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন। উভয় রাজার মধ্যে 
প্রথমতঃ বিশেষ সম্প্রীতি ছিল, কিন্ত কিয়কাল পরে উভয়ের মধ্যে বৈরীভাৰ 
পোষিত হইবার প্রমাণ পাওয়া যুয়। কি সুত্রে এই বৈপরীত্য ঘটিয়াছিল, 
তাহা জ।নিবার উপায় নাই। 


রাজমাল! তৃতীয় লহরে উল্লিখিত স্থানাদির 
নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 
( বর্ণমালানুক্রমিক )। 


অগ্রগ্রাম;__(৩ পৃষ্ঠা, ১৬ পংক্তি)। ইহা বর্তমান ময়মন সিংহ জেলার 
অন্তর্গত, জয়নসাহী পরগণ।র মধ্যবর্তী একটী স্থান। উক্ত স্থানের বিবরণ এই 
লহরের ১*৫ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ নিশ্রয়েজন। 


আচরঙ্গ ; (৬৮ পৃষ্ঠা, ২৩ পংক্তি)। রাজমালা প্রথম লহরের ২৩৯ 
পৃষ্ঠায় এই স্থানের স্কুল বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। 


ইছাপুরা ;-_(৩৯ পৃষ্ঠা, ২৭ পংক্তি)। ইহা চট্টগ্রামের সন্নিহিত একটা 
স্থান! আরাকান হইতে উট্টগ্রামে আগমনের পথ এই স্থানের উপর দিয়া ছিল। 


ইটাগ্রাম ;_(১০ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি)। রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ২৭০ 
পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ পাওয়া যাইবে। 


উদয়পুর ; (৪ পৃষ্ঠা, ১২ পংস্তি)। ইহা ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী। 
কুমিল্লা হইতে পূর্ববদিকে গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পূর্বে এই 
স্থথনের নাম রাঙ্গামাটী ছিল, মহারাজ উদয় মাণিক্যের রাজত্ব কালে তীহারই 
নামানুসারে উদয়পুর নাম প্রদান করা হইয়ছে। ইহা একটা গীঠস্থান। রাজমাল! 
চতুর্থ লহরে এই স্থানের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা হইবে । 

উড়িয়া রাজ্য ;--(২৭ পৃষ্ঠা, ২০ পংক্তি)। উড়িস্া হইতে সমাগত 
একবাক্তি আরাকান রাজের সামন্ত স্বরূপ রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহার রাজধানী 
দেয়াঙ্গ (ভিয়াঙ্জা [0187৭ ) নামক স্থানে স্থ্বপিত ছিল। এই স্থান চট্টগ্রামের 
দক্ষিণে, কর্ণফুলী নদীর মোহনার অপর পারে অবস্থিত। ব্লকম্যান সাহেবের মতে 
“ঙ্গিণ ডাঙ্গা, শব্দ অপত্রংশ হইয়! “ভিয়াঙ্গা, নাম হইয়াছে। ত্রিপুরেশ্বর অমর- 
মাণিক্যের আরাকান অভিযানের বর্ণন উপলক্ষে রাজমালায় লিখিত হইয়াছে ;__ 


শ্চাটিগ্রামে খিয়া সৈন্ত শীন্্র উত্তরিল। 
কর্ণফুলি বীধ দিয়! সৈন্ত পার হইল ॥ 
রান্থু আদি করি রাজ্য ছয় থান! লয় । 
দেয়া উড়িয়া রাজ্য লইতে আশয় ॥ 


অমরমাণিক্য খণ্ড__২৭ পৃষ্ঠা । 
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এতদ্বারা জানা যাইতেছে, মহারাজ অমর মাণিক্যের শাসন কালে দেয়াঙ্গ 
প্রদেশ উড়িয়া রাজ, নামে অভিহিত ছিল। উড়িষ্যা দেশীয় রাজা কর্তৃক শাসিত 
হইবার দরুণ যে রাজ্যের এরূপ নাম হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। মহারাজ 
অমর মাণিক্যের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ' হইয়া, আরকান রাজ কিয়কালের নিমিত্ত 
যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব সহ, উড়িয়া রাজাকে দূতরূপে ত্রিপুর শিবিরে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে ;-- 
“মঘ পরাজয় শুনি মগধ বাজায় । 
উড়িয়া বাজ! নামে দূত তখনে পাঠায় ॥ 
দূতে আদি কহিলেক রাঁজধর স্থানে । 
সমুখ বৎসরে যুদ্ধ হবে তোঁমা সনে ॥” 
অমর মাঁণিক্য খণ্ড-_-২ন পৃষ্ঠা । 


উদ্ধত বাক্যের 'উড়িয়া রাজা” যে পূর্ব কথিত উডভিয়া রাজ্যের অধীশ্বর, একথা 
বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই রাজা আরাকান রাজের অধীন ছিলেন, তাহার দৌত্য 
কার্যের দ্বারা ইহা'ও প্রমাণিত হুইতেছে। ও 

ময়নমতীর গানে উড়িয়া রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজমালার উড়িয়া 
রাজ্য ও এই উড়িয়া রাজা অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। এই লহরে ১৮১ পৃষ্ঠার পাদ 
টাকায় উড়িয়া রাজ্যের যে বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে 
অবস্থা জানা যাইবে, এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না। 

আরাকান রাজ্য মিন্রাজা গাঁইয়ার অধিকারে থাকা কালে, পর্তগীজগণ 
উড়িয়া! রাজ্যের বিলোপ সাধন ও দেয়াঙ্গ পাহাড় অধিকার করিয়া, তথায় তাহাদের ' 
প্রধান আড্ডা স্থাপন করিয়াছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্যে এই স্থানেই পর্তুগীজ- 
গণের প্রথম গির্জা নিপ্মিত হয় । অতঃপর এই স্থান মুসলমানগণের কুক্ষিগত হয়। 
১৭২২ খ্রীঃ অন্দে মশিদকুলী খাঁ, “কামেল তোমরি, প্রস্তুত কালে দেয়াগকে চাকলে 
ইসলামাবাদের অধীন সরকার চাটিগীঁএর অস্তভূ্ত করিয়া ৪৪০১২ টাকা রাজস্ব 
অবধারণ করিয়াছিলেন ৷ তদ্বধি এই স্থান মুসলমানগণের অধিকারভূক্ত হইয়াছে। 

উনকোা তীর্থ; (১০ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি)। রাজমালা দ্বিতীয় লহরের 
১০৭ ও ২৭২ পৃষ্ঠায় এই ভীর্থের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। 

কর্ণফুলী নদী ;-(২৭ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি)। এই নদী পর্বত হইতে 
উৎপন্ন হইয়া, নানা জনপদের উপর দিয়া আসিয়া টট্টগ্রামের দক্ষিণ প্রাস্ত ধৌত 
করতঃ বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে । 


কলীগড় (৩২ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা 
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কৈলাগড় ;_€১৭ পৃষ্ঠা, ৬ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা 
দ্বিতীয় লহরের ২৭৫ পৃষ্ঠায় রর । 
খুটি যুড়া ;_(৫০ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা 
প্রথম লহরের ২৫১ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে। 
গামারিয়। কিল্লা ;__( ২৬ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি)। এই স্থান বা টাউন 
হইতে দক্ষিণদিকে অবস্থিত । এই স্থানে মহারাজ বিজয় মাণিক্য ও ঠাকুর 
পরিবারের অনেক ব্যক্তির বাসস্থান ও সেনানিবাস ছিল। গামারিয়া কিল্লার 
অবস্থান বিয়য়ে হস্তলিখিত “চম্পক বিজয়? গ্রন্থে, নরেন্দ্র মাণিক্য কর্তৃক সেনাপতিকে 
উপদেশ প্রদান উপলক্ষে বলা হইয়াছে ;_- 
দক্ষিণের দিকে তুমি হৈল! সেনাপতি । 
দক্ষিণের গড় ষত তোমার ষাবতি ॥ 
চৌদ্দগ্রামের গড় ধরিয়া সাবহিতে | 
ভাল যত্ছে গড় যে ব্রাখিব! সহাসত্তে ॥ 
কোন পাকে আদি ষদি লয় সেই গড়। 
গামারিয়ার গড়ে আসি উঠিও সত্বর॥ 
গামারিয়। গড়ের পথ বড়হি ছুর্গম 
এক হাতি পাশ পথ চলিতে বিষম ॥ 
আকাশ সমান সুড়া দেখিতে ভয় করে। 
আছুক উঠিব, দেখি মুণ্ডে ঘাত পড়ে ॥ 
'চম্পক বিজয়। 
এই উক্তি দ্বারা স্পষ্টই জান! যাইতেছে, উদয়পুর হইতে চৌদ্দগ্রাম পর্য্যন্ত ষে. ব্াস্তার 
ভগ্মাবশেষ এখনও ধিপ্যমান রহিয়াছে, গাঁমারির়া কিল্লা সেই বাস্তার উপর “তি পর্বতের 
শৃলদেশে প্রতিটিত ছিল । 
গোঘা রাণী; (৭ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তি )। ইহা শ্রীহট্র জেলার অন্তর্গত 
একটী গ্রাম, স্থুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। মহারাজ অমর মাণিক্যের প্্রীহট্ট 
আক্রমণ কালে সুরমা নদী পার হইবার পরে, এই স্থানে প্রথম যুদ্ধ হইয়াছিল । 
গোপগ্রাম (২৩ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি) । ইহা উদয়পুর টাউনের 
সন্নিহিত একটা গ্রাম, গোয়ালাগণের বসতি স্থান ছিল বলিয়া এইরূপ নামকরণ 
হইয়াছিল। বর্তমান কালে এই নাম বিলুগু হইয়াছে । 
ঘোক্তি মুড়া;_(২৮ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্ি)। এই স্থান কর্ণফুলী নদীর 
দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। মহারাজ অমর মাণিক্যের সৈন্যগণ আরাকান আক্রমণ 
করিয়া, রসদের অভাবে বিপন্ন হওয়ায়, জুম ক্ষেত্রে উৎপন্ন ঘোঙ্গা আলু ভক্ষণ 
করিয়া, এইস্থানের “ঘোঙ্জিমুড়া নাম প্রদান করিয়া ছিলেন। এখন সেই নাম 
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চণ্ডীগড় ;_-(৬০ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা 
দ্বিতীয় লহরের ২৭৮ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে । রী 

চাটিগ্রাম ৮_( ২৭ পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি)। এই স্থানের স্থুল বিবরণ 
দ্বিতীয় লহরের ২৭৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। | 

ছকড়িয়া।ঃ_( ৬০ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি)। ইহার অপর নাম ছয় ঘরিয়া গড়। 
দ্বিতীয় লহরের ২৭৯ পৃষ্ঠায় বিবৃত বিবরণ দ্রব্য | 

জিকুয়া গ্রাম (৪ পৃষ্ঠা, ৯ পং্তি)। ইহা শ্ীহট জেলার অন্তর্গত 
(তরপ পরগণার) একটা গ্রাম। মহারাজ অমর মাণিক্যের সৈন্যগণ তরপ 
অভিযান কালে এই স্থ(নে যাইয়া শিবির সংস্থপন করিয়াছিলেন । এবং এখান 
হইতেই তরপ রাজ্য জয় ও তথাকার অধিপতিকে ধুত কর! হইয়াছিল । 

ডোমঘাট ;__(৪১ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)। ইহা ডোমঘাটি নামেও অভিহিত 
হয়। এই স্থানের বিবরণ দ্বিতীয় লহরের ২৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। 

-ঢাঁকা $£ (৬১ পৃষ্ঠা, ২৭ পংক্তি)। ইহা বুড়ি গঙ্গর তীরস্থিত বর্তমান 
ঢাকা নগরী । ইহার প্রাচীন নাম জাহাঙ্গীরনগর । সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে 
এই স্থানে বঙ্গের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল, এবং তদবধি সুদীর্ঘ কাল এই স্থানে 
বঙ্গের শাসন কর্তাগণ বাস করিয়া আসিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতে ঢাকা সুন্সম 
বস্ত্রের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ । 

তরপ ঃ_(৪ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি)। রাজা আচাক নারায়ণ তরপ রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা। এই স্থানের বিবরণ, পুর্বববস্তী ১৪৮--১৫৩ পৃষ্ঠায় প্রদান করা 
হইয়াছে। 

তুলসীঘাট ;__(২১ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি)। এই স্থানে ত্রিপুরার এক 
সেনানিবাস থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়। কল্যাণ মাণিক্যের পিতা কচু ফা এর 
(নামাস্তর পুরন্দর ) এই স্থানে গলা প্রাপ্তি ঘটিয়/ছিল। কালক্রমে স্থানের নাম 
পরিবন্তিত হওয়ায় বর্তমান সময়ে তাহার অবস্থান নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । 

তেতৈয়া ;_(৪২ পৃষ্ঠা, ২৩ পংক্তি)। এই স্থান খোয়াই নদীর তীরবর্তী 
ছিল। মহারাজ অমর মাণিক্য যুদ্ধে পরাভূত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ পূর্বক 
এই স্থানে গিয়াছিলেন, পরে মনু নদীর তীরবর্তী স্থানে যাইয়া অবস্থান করেন। 

ঘাউদপুর ;-( ১৭ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি)। এই স্থান তিতাস নদীর তীরে 
অবস্থিত। মহারাজ অমর মাণিক্য তিতাস নদীপথে সরাইলে মৃগয়া যাত্রাকালে 
দাউদপুরের জমিদার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন । . 

দিলী ;_-( ১৫ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি)। ইহা পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত 
একটা প্রসিদ্ধ জেলা । হিন্দু রাজত্বকালে এই স্থানের কোন কোন অংশ ইন্দরপ্রস্থ, 
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গৌরব লাভ করিয়া আসিয়াছে । ফেরিস্তার মত অনুসরণ করিয়া এঁতিহাসিক 
কনিংহাম সাহেব বলিয়াছেন, রাজ। দিলু হইতে দিল্লীর নাম করণ হইয়াছে । দিলু 
মুর বংশীয় শেষে রাজা, তিনি শ্রীষ্টের অদ্দ শতাব্দী পুর্বেব রাজত্ব করিয়াছেন। 
স্থানের নামোৎপত্তি সন্বন্ধো অন্য মতও আছে । এই স্থান হিন্দু রাজত্ব বিলোপের 
পর মুসলমানগণের রাজধানী রূপে পরিণত হইয়াছিল । ইংরেজ রাজতেও কিয়ৎকাল 
যাবত এই স্থানে নব রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দিল্লীর স্থাপত্য শিল্পের গৌরব 
পৃথিবীময় বিঘোষিত। ফাগুসন সাহেব তাহার 11715007০07 177019 ৪70 
758316172 £191010606016 নামক গ্রন্থে এই স্তানের প্রাচীন প্রাসাদ সমুহের 
প্রশংসা সূচক বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। দিল্লীর বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে হইলে 
স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন ; এস্থলে সম্যক আলোচন! করা অসম্ভব । 

ছুলালগ্রাম ;_( ১০ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি)। ইহা উত্তর শ্রীহট্টের অন্তর্গত 
একটা পরগণা। বর্তমান কালে ১১৮টা মৌজা ইহার অন্তর্গত হইয়াছে। এই 
পরগণার রাজস্ব ৪০২৯১ টাকা নির্/রিত আছে। 

দেয়াঙ্গ ঃ_( ২৭ পৃষ্ঠা, ২০ পর্বস্ত)। ইহা কর্ণফুলী নদীর মোহনায় 
অবস্থিত। ইতিপূর্বে সন্নিবেশিত “উড়িয়া রাজ শীর্ষক নিবন্ধে এই স্থানের বিবরণ 
প্রদান করা:হইয়াছে। 

ধোপা। পাথর ;-(২৮ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি)। এইস্থান কর্ণফুলী নদীর 
দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। রাজমালা প্রথম লহরের ২৫৮ পৃষ্ঠায় এই স্থানের স্থুল বিবরণ 
প্রদান করা হইয়ছে। 
ধ্বজনগর ;--(৫০ পৃষ্ঠা, ৫ পংস্তি)। ইহা বর্তমান কালে ত্রিপুরা 
রাজ্যের সদর বিভাগে অবস্থিত। দ্বিতীয় লহরের ২৮৮ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ 
পাওয়া যাইবে । 
পুর্ধ্বকুল ;__( ৪২ পৃষ্ঠা, ২৭ পংক্তি )। এইস্থান কুকি প্রদেশের অস্তর্গত। 
রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ২৯৭ পৃষ্ঠায় এই স্থানের স্ুল বিব্রণ দ্রষ্টব্য । 

প্রয়াগ ;__(৬২ পৃষ্ঠা, ৩০ পংক্তি )। রাজমালা প্রথম লহরের ২৬০ পৃষ্ঠায় 
এই স্থানের বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

ফুলকোয়রি ছড়া (২২ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি )$__এই ছড়া উদয়পুর 
বর্তমান নগরীর পূর্বদিকে গোমতী নদীর বাম তীরে অবস্থিত। ইহা পর্বত হইতে 
নির্গত হইয়া গোমতী নদীতে পতিত হইয়াছে। এই লহরের ২৪১ পৃষ্ঠায় “ফুলফুমারী? 
শীর্ষক বিবরণে এই ছড়ার বিষয় আলোচিত হইয়াছে । 

বরবক্র নদী ;_(৪৬ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি)1 ইহার অপত্রংশ নাম বরাক। 
এই ন্দী মণিপুরের উত্তর দিকন্থ আঙ্গামা নাগা পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া মণিপুর 
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বদরপুরের সন্নিহিত স্থানে শ্রীহট্র জেলায় প্রবেশ পূর্ববক ছুইটা শাখায় বিভক্ত 
হইয়াছে । তাহার উত্তর দিকের শাখা স্থরমা ও দক্ষিণ শাখা কুশিয়ারা নামে 
বিখ্যাত । শ্রীহট জেলায় বরবক্র প্রধান নদী । শান্ত গ্রন্থে এই নদীর তীর্থজনিত 
সম্মানের পরিচয়ও পাওয়া যায়। বায়ু পুরাণে উক্ত হইয়াছে,--. 
পসমুদ্রস্তোত্তরে দেশে ততে। মু নদী স্ৃতঃ ৷ 
যং গত্বাপি মহারাঞ্জন্‌ পিত। পানীয় মুত্বনং ॥ 
মন্ুগ্ত।ং মহারাজ বরবক্রেন সঙ্গমং 
তত্র স্বাত্বা নরোষাতি চগ্রলোক মনুত্তমঃ॥৮ 

বাকলা ;__. ৩ পৃষ্ঠা, ১৩ পংক্তি)। ইহা বাখরগঞ্জের প্রাচীন নাম। 
পূর্বে বাকলা একটা স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। এই লহরের ৯৭-১০৪ পুষ্ঠায় এই রাজোর 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়।ছে। 

বাণিয়া চুঙ্গ ৩ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি)। এইস্থান “বাণিয়চঙ্গ' নামে 
প্রসিদ্ধ। পূর্ববর্তী ১০৬-১১২ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 

বিক্রমপুর £_(৩ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ পূর্ববর্তী 
৯০-৯৭ পৃষ্ঠায় ও রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ৩০২ পৃষ্ঠায় দ্রব্য । 

বার বাঙ্গাল! ;(9 পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি )। পূর্ববর্তী ২৭৯-৩০২ পৃষ্টা এই 
স্থানের বিবরণ প্রদান কর! হইয়াছে। 

নিশীলগড় £_(৫০ পৃষ্ঠা, ৬ পং্তি)। এই স্থানের বিবরণ প্রথম 
লহরের ২৬২ পৃষ্ঠায় ও দ্বিতীয় লহরের ৩০৩ পৃষ্ঠায় প্রাপ্তব্য । 

বৃন্দাবন ;-_( ৬৩ পৃষ্ঠা, ২ পক্তি)। ইহা মথুরা জেলার অস্তর্গত একটা 
সবডিবিসন, হিন্দুগণের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। ইহা! বৈষ্ুবগণের বিখ্যাত তীর্থ । 

বেয়ালিশ ; -(১৭ পৃষ্ঠা, ২৩ পংক্তি)। ইহা! ত্রিপুরা জেল।স্থিত সরাইল 
পরগণার অন্তর্গত। পূর্ববর্তী ১১৫ পৃষ্ঠায় এই স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা 
হইয়াছে। ব্রিপুরেশ্বর অমর মাণিক্যের শাসন কালে, তদীয় জোষ্ঠ কুমার রাজধর 
দেব অরণ্যময় স্থান আবাদ করিয়া এই স্থানে এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন । 

ভাওয়াল ;_( ৩ পৃষ্টা, ১৫ পংক্তি)। এই লহরের ১০৪ পৃষ্ঠার লিখিত 
বিবরণ ভ্রষ্টব্য। 

ভুলুয্। (৩ পৃষ্ঠা, ২০ পক্তি )। পূর্ববর্তী ১১৭ পুষ্ঠায় এই স্থানের 
বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। 

মথরী ১৬২ পৃষ্ঠা, ৩০ পংস্তি)। এই স্থানের বিবরণ রাজম[লা প্রথম 
লহরের ২৬৩ পৃষ্ঠায় দ্র্টব্য। 

মনু নবী ;-( ৪৪ পৃষ্ঠা, ৬ পংক্তি)। এই নদীর বিবরণ দ্বিতীয় লহরের - 
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মিলন ঘাট ;_৫১৭ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি)। মহারাজ অমর মাণিক্য 
কৈলাগড় হইতে সরাইল যাইবার পথে তিতাস নদীর যে ঘাটে দাউদপুরের জমিদারের 
সহিত দেখা হইয়াছিল, সেই ঘাট “মিলন ঘাট' নামে খ্যাত হইয়াছে। 'এই নাম 
অদ্ভ।পি বিলুপ্ত হয় নাই। 

মেহেরকুল ;_(৫৯ পৃষ্ঠা, ২৬ পংস্তি)। রাজমালা প্রথম লহরের 
২৬৫ পৃষ্ঠায় বিবরণ পাওয়া যাইবে । 

যশপুর 7২৩ পৃষ্ঠা, ১৫ পংক্তি)। ইহা উদয়পুর নগরীর সন্নিহিত 
একটা গপ্ুগ্রাম | 

রণ ভাওয়াল ;_-€৩ পৃষ্ঠা, ১৮ পংক্তি )। এই স্থানের বিবরণ পূর্ববর্তী 
১১২ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে! 

রসাল ;_(২৭ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি)। রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ৩১২ 
ুষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। 

রাইপুর ;_-( ২৯ পৃষ্ঠা, ১ পংক্তি)। এই স্থান চট্টগ্রম হইতে আরাকান 
যাইবার পথে অবশ্থিত। মহারাজ অমর মাণিকোর শাসনকালে এই জনপদ 
আরাকান রাজের শাসনাধীন ছিল । 

রাঙ্গামাটা ; (৬৮ পৃষ্ঠা, ২৪ পংস্তি। ॥ রাজমালা প্রথম লহরের 
২৬৭ পুষ্ঠার এই স্থানের বিবরণ পাওয়া যাইবে। 

রাজধর ছড়া ;-_-(৪৯ পৃষ্ঠা, ১১ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ পূর্ববর্তী 
১৯৩ পুষ্টায় পাওয়া যাইবে । ইহার অন্য নাম রাতা ছড়া । 

রান্থু;_-(২৭ পৃষ্ঠা, ১৯ পংক্তি)। ইহা আরাকান রাজোর অন্তর্গত, বর্তৃমান 
কক্স বাজারের সন্নিহিত একটা স্থান। ইহা পূর্বে রাম ক্ষেত্র বা রাম টেক নামে 
ওসিদ্ধ ছিল। ইহা একটা তীর্থ স্থান, এখানে রাম সীতার মুস্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। 

শ্্রীহট (৭ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি ) ; রাজমালা দ্বিতীয় লহরের ৩১৫ পৃষ্ঠায় 
এই স্থানের বিবরণ পাওয়া যাইবে । 

সলৈগোয়াল পাড়া ;__(৩ পৃষ্ঠা, ১৪ পংক্তি )। ুর্বববর্তী ১০৪ পৃষ্ঠায় 
এই স্থানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 

সরাইল ;-(৩ পৃষ্ঠা, ১৯ পংক্তি)। পূর্ববর্তী ১১৩ পৃষ্ঠায় এই স্থানের 
বিবরণ পাওয়া যাইবে । 

ভৃরম! ;-(৭ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি)। ইহা শ্রীহট জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা 
একটী নদী, বরবক্র নদীর শাখা বিশ্ষে। উক্ত নদী হইতে বহির্গত হইয়া 
মারকলির নিকট, বরবক্রের অন্য শাখা বিবিয়ানাতে পতিতা হইয়াছে। সুরমার 
আর একটা শাখা ময়মনসিংহ জেলার ভিতর দিয়া যাইয়! ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। 
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২০৯১ ২১০১ ২১১১ ২১২, ২২০, ২২২, 
২২৫, ২২৬, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩২, 
২৩৩, ২৩৪, ২৪০, ২৪১, ২৮০১ ৩৩৮, 
৩৪০১ ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, 


৩৪৭, ৩৪৮, 
৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪ 
৩৫৫ 


অমর মাণিক্য (ভুলুয়া )--১২৩, ১২৪ 


অমর সাগর-_-২, ৩, ১৪, ৬৪, ৬৮, ৮৭) ৯০, 
৯৭১ ১০৩, ১০৪? ১০৫১ ১০৬, ১১২১ 
১১৩১ ১১৭, ১৩২, ১৩৪, ১৩৮, ১৪০১ 
১৪৮ ১৪৯১ ১৫২১ ১৬৯১ ১৬৩, ১৬৪, * 
১৭৮১ ১৯৩) ২০৬১ ২৩০১ ২৪০ 


২০৪, ২০৫১ 
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অমরাবতী-_-২, ৪৩, ৪৭, ৪৮, ১৫৫, ১৫৬, 
১৫৮, ২১২, ৩৪৪ 

অযোধ্যাঁ-১২৮ 

অরিভীম নারায়ণ_২০৩ 

অর্জুন নারায়ণ--৫, ১৫২, ৩৪৪ 

অশুভলক্ষণ__-৩০১ ৪৫, ১৮৩, ২০৮ 

অশ্বারোহী_ ১৫৪, ১৭৫১ ১৮৪, ১৮৫১ ১৯৩ 

অষ্টগ্রাম__৩, ৮৮. ৮৯, ১০৫, ১০৬, ৩৫৬ 

অহোম জাতি_-১০৪ 


(আ) 


আউলিয়া__-১৫২, ২১৮ 

আকবর নগর-__২২৪ 

আকবরনামা--৯৫,২৯৪ 

আকবর শাহ-_-৯৩, ৯৯, ১৯০২, ১৯৪, ৯২৯, 
১৩১১ ১৩৩, ১৩৪১ ২৮৪১ ২৯৪, ২৯৫, 
২৯৭ 


আকমহল-_২৯৯ 


- আগরতলা-_৮৩, ১২৫, ১৯৫১ ২১৮ 


আগু নারায়ণ_-৪৪, ২১১, ৩৪৫ 

আগ্রা--২৮৫, ২৮৬, ২৮৮, ২৯৩ 

আঙ্গাজিরা_-৮ 

আচরঙ্গ--৬৮ ৬৯১ ৭০, ৭১১ ৭২১ ১৮৮) ১৮৯১ 
৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৬ 

আচাক নারায়ণ__১৪৯, ১৫০, ১৫১১ ৩৩৮ 

আচোঙ্গ ফা_-১৫৫ 

আচোঙ্গ মা--১৫৫ 

আজম খা-_-২২৩, ২২৪ 

আজমীর গঞ্জ-_১০৯ 

আতারাম-_২১৮ 


আদম বাদশা-_-৩৮, ৪২, ৯৫৩, ১৮৫১ ১৮৩৬, 
২০৮, ২১০) ৩৪০, ৩৪৫. ৩৫০ 


৩৬৪ 


আদম শাহ -২৩০ 

আদি রাঁজধর সাঁগর-_-১৫৪, ১৭৯ 

আদিশুর-_ ৯৯, ১১৯, ২২০ 

আদিশুর (মিথিলা )-_১১৭ 

আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ_-১২৫ 

আনন্দনাথ রায়_-৯৯, ২৮১, ২৮৩ 

আনোয়ার থা_১১২ 

আফগান রাঁজা---১১৭ 

আবদুল লতিফ-_২৯৫ 

আবদুলহাফিজ-_১১৩ 

আবুল ফঞ্জল_-১০২, ১৩০ 

আববাস বা দরোয়া খা-১৫১ 

আমিশা পাড়া_-১২১, ১২২ 

আরঙ্গী--৪৭, ৪৮, ৬৯ 

আরাকান-_-৯৬, ১৭৭, 
১৮৬, ১৯১০ ১৯২, 
২১৩, ২১৪, ২২৫, 
৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫০১ 
৩৫৫ 

আর্ধা খষি-_১৫৯ 

আলমদিয়া-_-১৮৬ 

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাত--১৫০, ১৫১ 

আলেপ সিং_-১১৩ 

আশাবস্ত নারায়ণ-__-৫, ১৪৫১ ১৫২ 

আসফ খা-২২৩ 

আগাম-_-১০৪, ১১৭১ ১৩৪১ ১৬১, ১৭৭ 


ই) 


ইছাঁপুরা__৩৯, ১৮৫, ২১০, ৩৫৬ 
ইচ্ছামতী ন্দী__২৮৭ 


ইটা রাঁজা-_ ০১ ১৫৪, ১৮০, ২৩৯১ ৩৪০, 
৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৫৬ 


ইদ্িলপুর-_-৯৮ 

ইনায়েৎ খী_-২৯২, ২৯৩ 
ইন্নানগর-_-৩৪১ 
ইন্দেশ্বর_-৩৪১ 

ইন্দ্র নাব্রায়ণ--৩৪২ 


১৮১১ ১৮৩১ ১৮৫১ 
২০৮, ২৭৯, ২১০১ 
২৯২, ৩৪৫, ৩৪৬, 
৩৫১, ৩৫২, ৩৫৪, 


রাজমাল!। 


ইন্দ্র লিঙ্গ--১৭০ 

ঈত্রাহিম__১৫১ 

ইব্রাহিম থা ( নবাব )--১৮৮, ২:৪১ 

ইব্রাহিম খা মালেক্‌-উল্‌-উলমা--১২৮ 

ইলিয়ট সাহেব__২৮* 

ই ইত্ডিয়৷ কোম্পানী--১১৩ 

ইসমাইল-__-১৫১ 

ইসলাম খাঁ_১১৫, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫ 
২৯৭৯ 

ইসলাম ধর্মম-_১৫১ 

ইস্পিন্দর-_৫৯, ৬১, ১৮৮, ২১৪, ২১৫, ৩৪৫, 
৩৫০ 


ইআইল--১৫১ 


২২৩ 


(ই) 


ঈশা থা মসনদআলী (খিজিরপুর )-৯*, 
৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৬, ৯৭) ১০৫, ১০৬) 
১১২, ১২৮, ১২৯) ১৩০১ ১৩১, ১৩২, 
১৩৩, ১৩৪, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ৩০৯, 
৩৩৮ 

ঈশা খা মদনদআলী (সরাইল)_-৭, ১৫, 
১৬১ ৮৮১ ৮৯, ৯০, ১১৪১ ১১৫১ ১১৬, 
১১৭, ১৩১১ ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৫৩, 
১৭৫, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৯১ ১৯০ 
২০৬, ২২৫, ২২৬, ৩৩৮ 

ঈশা খা লোহানী__২৮৩, ২৯০, ২৯৯, ৩০০ 

ঈশা বাঁএর বংশ বিবরণ--১২৮, ৩৪৫ 


(উ) 
উইলফোর্ড সাণ্ব-২৮-১ ২৮২ 
উজীরু--১২, ১৬, ১১৫) ১৪৩, ১৪৫, ১৭৮, 
১৮০১ ১৯০, ১৯৭, ২২৩ 

উড়িয়া নারায়ণ-_২০৩ 

উড়িয়া রাজা-_২৯, ১৮১, ১৮৩, ২০৮, ৩৪৫ 
উড়িয়া রাপ্া__২৭, ১৮১১ ৩৫৬ 
উড়িষ্যাঁ_-১৭৫, ২৮০, ২৮৭, 


২৯৯, ৩৪৫ 
উত্তর বঙ্গ__১১৭ 
উদয় নারায়ণ_-১*৯, ২৯৭ 


১০৮০৪ 


২৯০) ২৯১, 


অন্থুক্রমণিকা | 


উদনয়পুর_-9, ১০১ ১১ ২১১ ২৫» ৩৯১ ৪১১ 
৪২, ৪৯১ ৫০১ ৫৪, ৫৯, ৬১, ৬৪১ ৬০, 
৬৮১ ১১৪১ ১৩৫, ১৪৫১ ১৫৪১» ১৫৮, 
১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৭, ১৭০১ 
১৭১০ ১৮০১ ১৮৬১ ১৮৮১ ১৯১১ ১৯২০ 
১৯৩) ১৯৪১ ১৯৬, ২০৮১ ২১০১ ২১২, 
২১৩, ২১৫, ২১৭, ২১৮, ২২০, ২২৫, 
২৩৩, ২৩৭, ২৪১, ২৪২, ৩৪০, ৩৪৬, 


৩৪৮, ৩৪৯১ ৩৫৩, ৩৫৪5 ৩৫৪ 
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উদয় মাঁণিক্য (ভুলুন্না )_-১২৪, ১৩৮, ১৪১, 


১৬৪) ১৬৫১ ২০৩, ২০৫, ২০৬, ৩৩৯ 
উদয়াদিত্য-_২৯২, ২৯৩ 
উমরা_১৫ 
উমলে নাওরা --১১৭ 
উমেদ রাজ! ( দেওয়ান )_১১২ 
উক্কাপাত_-৩১, ১৮৩, ২*৮ 


ডে) 


উমকোট তীর্থ--১০, ১৫৪, ১৮০১ ২৩১, ৩৫৭ 


€এ) 


একভাঁলা দুর্গ - ১*৪,'১২৯, ১৩০১ ১৩১ 
এগারসিনু ছুর্ণ__১২৯, ১৩১ 

এতেকাদ খা-২২৪ 

এসলাম খাঁ_২২৩ 

এমিয়াটিক সোসাইটা-_১২৫ 


(ঞ 


ধরাজিত নারায়৭__৭) ৯, ১৬৩, ১৭৯, ৩৪ ৬ 





ধীরাঁবত_৮ 
(ও) 
ওয়াইজ সাহেব-_-৯৬. ৯৮, ১২২, ১২৯, ২৮০ 
২৮২, তত৭ 


ওসমান খা--১৮৭, ২৮৩, ১৯১, ২৯৯, ৩০০১ 
৩০১ 


(ও) 


ওরক্সজেব--১১৬ 


৩৬৫ 


(ক) 


কংশ নারায়ণ--২৮৩১ ২৮৭ 


কচু ফা-১৮, ২১০ ২২১ ২১৮১ ২১৯) ২২০, 
২২১, ৩৪৬, ৩৪৯ ৩৫১, ৩৫৪ 


কচুয়া--১০৩ 

কচু রায় - ২৯১ 

কড়ইবাড়ী__-১৩২ 

কড়িমুদ্রা-__৪ ৯, ১৪৫. ২০১, ২২৮ 

কতুলু খা_২৯৯ 

কন্দর্প নারায়ণ ব্রায়__-১৩. ৯১. ১৭২, ১০৩, 


১০৪, ১২৫, ১২৬, ১৪১) ১৪২, ১৪৪, 
১৮২, ১৮৩১ ২৯৪, ৩০১, ৩৩৭, ৩৪৬ 


কবচ-_৮, ৬৯ 

কবিচন্দ্র--৪, ৮৮ 

কবিচন্ত্র খ/_১১৮, ১১৯, ১২৪, ১২৬ 

কবি বল্লভ--১১১ 

কবিশুর--১১৯ 

কমল! দেবী-_৩৪৩ 

কমল সাগর__৭৩ 

কমিং সাহেব -৮৭, ২২৯, ২৩৩. ২৩৪, ২৩৬, 
২৩৯, ২৪০ 

কর্ণ খাঁ_-১৮ 

কর্ণফুলী নদী-_-২৭, ২৮, ১৮১, ১৮২, ৩৫৭ 

কর্ণন্বর্ণ__৯০ 

কর্ণাট দেশ__-৯* 

কলাগাছিগ্া ছুর্গ ৯২, ১২৯ 

কলাবতী _ ১৫৫, ১৫৬ 

কলিকাতা চিত্রশালা_১৩৬ 

কলিমন্নেছা--১১৩ 

কল্সিগড়--৩২, ১৭৭) ১৮৩) ২৯৩, ২৯৯, ৩৫৭ 


কল্যাণ দেব -১৯, ২১৯, ২২, ২৬, ৬৫. ২১৭ 
২১৮ ২১৯, ২২ ২৩৭, ২৩৮, ৩৪৬ 


কল্যাণ মাণিক্য--৬৫, ৬৬, ৬৯ ৭*, ৭২, ৭৩, 
৭৪, ৭৮১ ৮২৯, ৮৪১৮৫, ১৫৫, ১৫৬) ১৫৭, 
৫৯, ১৯১০ ১৬৪০ ১৬৬, ৯৬৭, ১৬৯, 
১৭০১ ১৭১5 ১৭২; ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫১ 
১৭৭১ ১৮৮, ১৮৯১ ১৯৬, ২২০, ২১১, 
২২২, ২২৪, ২২৫, ২২৯, ২২৯, ২৩৯, 
২৪০, ২৪১, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, 
৩৫১০ ৩৫২১ ২৫৩১ ৩৫৫ 


রর 


৩৬৩ 
কল্যাণপুর ( ভূলুয়া )--১২৬, ১২৭, ১৪১, ১৯৬ 
কল্যাণ সাগরু-_ ৬৭, ১৬১ ১৬২, ১৯৬ 


কল্প তরুদান_-১৪ 
কসবা ১৬২, ১৭০, ১৭৩, ২২১ 


কসবার জয়কাঁলী__১৭১. ১৭৩ 


কাউয়া বাঁসা ঘাট-_৫৯ 
কাগমারি_১৩১ 

কাচকির দরজা--৯৫ 
কাঁছাড়__-১৩৪, ৩৪০ 

কাজি হুরউদ্দীন__১৫*, ১৫২ 
কান্ত কুবজ-_-২*৭ 
কাবুল-_২২৪ 
কামদেৰ__৩৪২ 


কামরূপ রাঁজয-_-১০৪, ১০৫, ২৯৫ 
কামোদকাও-_-৪৪, ৩৪৬ 

কালা পাহাঁড়--১৩৭ 

কালিদাস গজদানী_-১২৮ 

কালী গঙ্গা_৯১ 

কানুয়! ছড়া ২*২, ২০৪ 

কাশী ৬২, ২১৭, ২৯৩ 
কাঁশীনাথ সুর_-১১৯, ১২০ 
কাসেম খা২২৩ 

কিলমিক-_৯৪ 

কিশোরীমোহন ঠাকুর-_২৪১ 
কুকি--৪৩,১ ৬৬, ৯৭, ১৭৫, ৯৮৯, ১৯৫, ১৯৬ 


২২৯, ৩০৯, ৩৪৭ 


কুকুটিস্া__:৩৭ 

কুড়া মঘী-_৪২, ৩৪৬ 
কুতুব উদ্দীন__-১১৭, ২৯৯ 
কুমিল্লা ২১৭ 

কুবলয়াশ্ব চরিত-_-১২৫ 
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তরপের জমিদার বংশ-_-১৫২ 

তরপের যুদ্ব_-৭,১১৪, ১৭৮ 

তব্রাইন__১১৭ 

তাজ খাঁ_-১৫, ১৬, ৩৪৯ 

তাত শাসন-_-৮৪, ৮৫১ ১২১ 

তাব্রানাথ-_-৯৯ 

তারিণী চরণ নষ্ট-_১২৭ 

তাহিরপুর--৩৯৭ 

তিতাস নদী--১৭ 

তিষ্ণ __-৩৪৮ 

তীরন্দাজ সৈন্ত--১৭৫ 

তীর্থ চিন্তামণি__৪৬ 

তুগ্ল থা--৯৯ 

তুলসী ঘাট--২১, ২১৯, ২৪৬, ২৫৯ 

তুলাপুরুষ দান--১৪, ৫৩, ৭৪, ৮৪, ৮৫, ১৭৪, 
১৭৫ 

তেতৈয়া_-৪২, ২১১১ ৩৫৯ 

তোপ--১৭৬, ১৭৮ 

ত্রিপুং_-৯৪১ ৯৭, ১৩৯, ১৪৯ 

ত্রিপুর বংশাবলী_-৮৭ 


ত্রিপুরা--১১ ২১ ৩, ৫১ ৮১১ ১১৩১ ১১৫১ ১২৫১ 
১৩৪, ১৩৮, ১৪৩) ১৪৭, ১৫৪, ১৭৫, 
১৮৬, ১৮৭, ১৮৯) ২১৪, ২২২, ২২৪, 
৩৪৪ 

ত্রিপুরার ইতিহাস_৮৭ 

ত্রিপুরা ডি্টিউ বোর্ড __১৬২ 

ত্রিপুরার সামস্তগণ__-৩৩৭ 

ত্রিপুরাস্থন্দরী বিগ্রহ__১৬২, ১৬৪ 


£ ২৫১ 


৩৭৯ 


১৬৯ 


ত্রিপুরানুন্দরীর মন্দির ১৬৪, ১৬৬, 
১৭২, ১৭৩ 


ত্রিপুরায় মোগল শাসন__২৩৭, ২৩৯, ২৪১ 
জিবিক্রম নারারণ__৫, ১৫২, ৩৪৯ 
ত্রিবেগ--১২৯ 

তরিবেণী ছুর্গ--৯২ 

জিলোচন_-৩৩৯ 


হ 


থালাদার--১৯৭ 
থানেশ্বর_-১১৭ 


দওড--৪৭ 
দলুজমর্দিন__৯৯, ১৯৯ 
দনৌক্র মাধব--৯৮, ৯৯ 
দয়াবস্ত লারায়ণ__১০, ১৮০,৩৪৯ 
দরবেশ__২১৮ 
দশকাহনীয়া--১৩০, ১৩২ 
দক্ষবজ্ঞ-_১৩৬ 

দক্ষিণ চন্তরপুর__-১৬২ 
দ'ক্ষণ রাঢ়__১২০ 
দর্ষিণাপথ-__-১১৭ 
দাউদপুর-__১৭, ৩৫৯ 
দাম শুর--১৯১ 
দাুদ__-২০৪, ২৯৯ 
দাবার খা ২২৩ 

দাস বিক্লেয়__-১৪৫ 
দাংক্ষণাতা-__২২৩ 
দিখ্িজয় ভট্টাচার্যা_-১২৬ 


দিল্লী__-১৫, ১*৮১ ১০৯, ১১৯,১১১, ১৩০ 
১৩১১ ১৫০১ ১৮৮১ ২১৪১ ২১৫, ২৯৩, 
২০৪, ৩৫৯ 


দীঘলীর ছট-_১*৪ 
দীনেশচন্দ্র সেন__১৩১ 
ছৃগ্ধমান__২, ৯১৯, ৩৪৯ 
দুরছুরিয়া-১০৪ 


২ ৩:0০ ৯০ 
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দুর্গোৎসব__২২ 

দুর্জয় নিং৬__২৯১ 

ছুল্লভি-_১৯. ২১১ ২১৯ 

দুর্লভ নারায়ণ__১৩, ১৪৯, ৩৫৫ 

দুর্লভ নারায়ণ ্থুর__১১, ১২, ১২৩, 
১৪০, ১৪১, ৩৪৯ 

দুল্লভ মাণিক্য ( ভুলুয়া )--১৪১,১৪২+ ১৪৪ 

ছুলালী গ্রাম_-১০, ১৮০, ২৩১, ৩৬০ 

দূত__১১, ১২, ২৯ ৩৩, ৩৪, ৩৮ ৪২ ৬৯১ 
৬৯, ৯২১ ৯৩) ৯৪, ৯৫, ১০৯, ১৮১, 
১৮৩) ১৯৯, ২০১ ২০১ 


১৩৯১ 


দেওড়াই--২৪, ৪১, ৪২, ১৮৬ 

দেওয়া বাগ_-১৩৩ 

দেবতা স্থাপন_-১৫৯ 

বব মাণিকা--১৩৮, ২৯২ 

দেবায়তন গ্রতিষ্ঠা-১৫৯, ১৬২ 

দেমছুম ছড়া--১৯৪ 

দেয়াঙ্গ_২৭, ১৮০১ ১৯১১ ৩৪৫, ৩৬৯ 
দৈত্যনারায়ণ--৮৯ 

দৌলতগাজী চৌয়াঁর-১১২) ১১৩ 

দ্বাদশ বাঙ্গীলা-_-২৭, ৫9,8৫৯; ১৪৯, ২৮ 


ছাদশ ভৌমিক---১*৫, ১১৪, ১২৫, 
২৮০১ ২৮২ 


১২৮, 


ধা) 
ধন্ুববাণ-_৫, ১৫৩, ১৭৬, ১৯* 


ধন্ত মাণিকা__-১৩৮, ১৬৭. ১৬৮, ১৬৯ 


ধন্তসাগর--২৪৩ 
ধর্মধর_ ৩৪০১ ৩৪১ 
ধর্মননগর_-১৯৬ 


ধন্মমত--১৫৯, ১৬৪ 
ধর্মমাণিকা_-৮১, ৮২ 
ধর্মমাণিক্য-_( ২য় )_-১১৬ 
ধর্মমাঁণিক্য : তুলুক্া )--১২৩, ১২৪ 
ধৃমঘাট-_২৮৭ 

ধোপা পাথর__২৮, ১৮২, ৩৬৯ 


এ এরি পন *%* ৯৬৮ 


অনুক্রমপিক|। 


(ন্) 
নকত (নক্ষত্র ) রায়_-১৫৭, ৩৪৭, ৩৪৯ 
নগেন্দ্রনাথ বন্থ--৯৮ | 
নন্দন (রাজা )- ১২” 
নবন্ধীপ_-১১৭ 
নরবলি__-২৪, ৩০১ ১৮৩ 
নরেন্ত্রকিশোর দেববন্ণ__৮৩ 
নলিনীকান্ত ভট্টশালী--১২৩, ১৮১, ২৮১ 
নর্মদা! নদী-_১৭* 
নসরতসাহী-_১০৫, ১২৯, ১৩৪ 
নাওরা বিভাগ--১১৬ 
নাওড়ি গ্রাম_১২১ 
নাছিরমাহামুদ ( দেওয়ান )--১১১ 
নাজির খা_১৫১ 
নাজির মিস্তরী--২১৮ 
নারায়ণ দেব__-৩৩৯ 
নামির উদ্দীন__১৫*, ১৫১, ৩৩৮ 
নিখিলনাথ রায় ৯৯ 
নিধিপত্তি_-৩৪০, ৩৪১ 
নিধিপতির বংশ-_৩৪১ 
লিম রায় ৯৯, ৯১ 
নীলকণ্ লিগ__১৭৯ 
নীলকরের অত্যাচার-_-১৯৩ 
নীলান্বর--২৮৩, ২৯৯ 


ুরউল্লা__৫৯, ৯, ১৮৮, ২১৪, ২১৫) ৩৪৫, 
৩৪৯, ৩৫০ 


মুরজাহান__২২২ ূ 
সুরমাহামূদ ( দেওয়ান )--১১৬ 

নেত্র কোণা-_১৩১ 

নেপাপ রাজ্য--১২১ 

নৈখ্ধত লিঙ্গ__১৭০ 
নোয়াখালী-_-১২১, ১২৫, ১৩৪, ১৪৭ 
নৌগতর-_-৬৮, ৩৪৯ 


পে) 


পঞ্চ খণ্ড-৩৪৯ ্ 
পঞ্চ সাগর-_১৩৬ 
পর্ডিভসারু-_১৩৭ 


৩৭১ 


পল্পনাভ--১*৮ 
প্মানদী__ ৯৫ 

পরতাঁলা শিকাঁর_২১৭ 
পরমানন্দ-_-৯৯১১০৩ 
পরুমানন্দ আঁচাধ্য--৮৪ 
পরমানন্দ ঘোষ_১১৯ 


পর্ত,গীজ-_৯৬, ১০৩, ১১৭, ১২৫১ ১২৬, 
১৭৫,১৮৩, ১৮৬, ১৯১১ ১৯২, ২০৯১ ২৯১ 


পর্বতপুর--৩৪৩ রর 
পলোয়ান শাহ--১*৪, ১৯২ 
পশ্চিমবঙ্গ_১১৭ 

পশ্চিম ভাগ--৩৪৩ 

পাই মিত্র ১১৯ 
পাইমেন্টা__২৮২ 

পাগড়ির। টিলা--৩৪৩ 
পাঁচগাও--৩৪৩ 
পাঁচপাড়া__১২৬ 

পাঞ্জালির কার্ধ্য__২৫৩ 


পাঠান_-৭১ ৮, ৯, ১২১ ৩৯১ ৪৯১ ১১৩, ১৫১, 
১৫৪১ ১৭৫, ১৭৯, ১৮৫, ১৯৯, ১৯১, ২*৩ 
২১০, ২২৫, ২৯০, ২৯১১৩৭০) ৩০১, ৩৪৩ 


পাঠান রায়--২৬,২২৭, ৩৫০, ৩৫৪ 

পাত ২৯৫ 

পার্ুকেশ্বর_১২০ 

পাতবেড়_-২৫৪ 

পারিবারিক কথা-১৫৫ 

পার্কতা চট্টগ্রাম__১৯৩, ৩৯২ 
পালবংশ-_-১০৪, ১১২ 

পীতান্বর-_২৮৩, ২৯৯ 

পটিয়া_-২৯৯ 

পুণ্যাহ উৎ্ব__-১৩৮ 

পুরন্বর__২১, ২১৯, ২২১, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৫৫ 
পুণচিন্্র ভট্টাচার্যা__৮৩. ৮৪, ৮৯ 
*পুর্বকুল - ৪২১ ২১১, ৩৬০ 

পূর্ববঙ্গ ১০০, ১০৫, ১১৪১ ১২৯) ১৬১ ১৭৭ 
পৃর্থীরাজ-__১১৭, ২৮৫ 

পৌতু বর্ধন--১১৯ 


তং 


প্রচণ্ড উজীর_-১৯০ 


প্রতাপাঁদিতা_-৯১, ৯৪, ১০৩, ১২৫ ১৮৯, 
২৮২ ২৮৩, ২৮৪১ ২৮৫ ২৮৬, ২৮৭, 
২৮৮, ২৮৯, ২৯০ ২৯১১ ২৯২, ১৯৩, ২৯৪ 
৩০১, ৩২ 


প্রতাপসিংস্থ নারায়ণ_৫, ২৮, ৪০, 
১৭৮১ ১৮২ ১৯০১ ৩৫০ 


প্রহাযমনগর-_-১১৯. 
প্রতাকব্র_-৩৪২ 
প্রয়াগ-৬৯১ ২১৭ 


প্রাচীন পদ্ধত্ি_-১৫৫ 
(ফ) 


১৫২, 


ফকির--১৫১ 


ফজপগাী--৯১, ১৫, ১১২, ১১৩, ১২৯ 
২৮২, ১৮৬ ২৯৫ 


ফটিক সাগর--১৬১, ১৯৩: 


ফতে খা৭, ৯১ ১০১ ১১০ ১০৬, ১৫৩, ১৫৪ 
১৫৫১ ১৭৯১ ১৮৯) ২২৫, ২৩১, ৩৪৯, ৩৫০ 


ফতেজন্গ নবাব__৫৯. ৬২, ১৮৮১ ২১৪১ ২১৫, 
২২৩, ৩৪৫, ৩৪৯, ৩৫০ 


ফতেজঙগ পুর -- ৯৭ 

ফতেয়াবাদ__১০০, ২৯৪ 

ফরিদপুর__ ৯৮ 

ফার্ণাগডিজ-_-২৮২ 

ফাদ শিকার-_-২৬৮ 

ফাশী শিকার--২৬৭ 

ক্ষিরিী_-১২৫, ১৪৩, ১৭৫, ১৮৯১ ১৯২ 


ফিরিঙ্গী সৈম্ত _ ২৭. ১৮*, ৯৮২, ১৯১, ২০৮, 
২২৫ 


ফুল কুমারী _ ২৪১১ ২৪২, ২৪৩ 

ফুল কুমারী কুপ্ত-- ২৪১, ২৪৩ 

ফুল কুমারী ঘাঁট-__২৪১, ২৪৩ 

ফুল কুমারী ছড়া--২২, ২৪, ২৫, ২৪১, ২৪৩, 


৩৬৬ 
ফুল কুমারী মৌজা--২৪১, ২৪২, ২৪৩ 
ফেদাই খা-_২২৩ 


(ব) 
বক্তিয়ার খিলিি-_-১০০ 
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বঙ্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যার_২৯৯ 
বঙ্গদেশ-_-৯৪১ ৯৬, ১০৯, ১২১) ১২৯, ১৩০ 
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১৩৪, ২২৩; ২২৪১ ২৯১) ২৯২, ২৯৪, 
৩৫০ 
বঙ্গদেশী-_২ 
বঙ্গোপসাগর--১২১, ১২৫১ ১২৬ 
বটেশ্বর_-১৪৬ 


বড়মুড়া-১৯০, ১৯৬ 

বড়ুা_-১২, ১৪০ 

বড়ুয়া পাহাড়--৩৪৩ 
বৎসাচার্য__২৯৯ 

বদর মোকাম-_২১৮, ২৪৩ 

বদর সাহেব--২১৮ 

বন্ত ঘোট ক---৬৬, ২২৯ 
বরধাথাত-_৩৩৮ 

বরবক্র নদী-_-৪৬, ১৫৯, ৩৬৭ 
বরুম্চাল__-৩৪৯ 

বরেশ্র অনুসন্ধান সমিতি__১৩৭ 
বলদেব-_২৯৫ 

বলরা গ্রাম_-১৪৬ 

বলরাম বাঁয়__১২৩, ১৪২, ১৮৭, ২৯৪ 
বলেম্বরী নদী-_৯৮ 

বল্লাল সেন-__৯৮, ১*০, ১৭৫১ ১১৭ 


বসন্ত রায়-_২৮৪১ ২৮৫) ২৮৬, ২৮৭১ ২৮৮, 
২৮৯১ ২৯১ £ 


বহর-_-১১৮ 

বহু বিবাহ --৫৬ 

বাকলা--৩, ৮৮, ৮৯) ৯৭১ ৯৮, ৯৯১ ১০০১ 
১৯১১ ১০২, ১০৩, ১১৮১ ১৪১১ 
১৪২, ১৪৪১ ২৮২, ২৯৩, ৩০১, 
৩৩৭, ৩৪৬, ৩৬১ 
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বতীন্দ্রমোহন রা়-_৯৯ 

ছু -২৯৮ 

ষছুনাথ সরকার-_-২৯৫ 


৮1” । সি্নিটি লি লতে নাদাল, 


১ 


৮৪, ৮৫, 
২০৩, ২১৪, 


৩৭৬ 


বশপুর -২৩, ৩৬২ 

যশৌধর,নারায়ণ__১৫, ১৮, ১৯, ৫৬, ২০৬ 

ফশোধর মাণিক্য--৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬৯১ ৬১ ৬৩, 
৬৫, ৭২, ৮82 ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, 
১৬৩. ১৭৪১ ১৭৫, ১৭৭, ১৮৭, 
২১৩, ২১৪, ২১৫) ২১৭, ২১৮, 
২২১, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, 
৩৩৮, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৫০১ 
৩৫৩, ৩৫৫ 

যশোঁরাণী__৬৩। ১৫৫, ১৫৬, ৩৫১ 


১৬১১ 
১৮৮, 
২২০, 
২৪১, 
৩৫১১ 


যশোহর--৯১, ১২৫, ১৮৯, ২৮৪, ২৮৬, ২৯১ 
২৯২, ২৯৩, ২৯৪১ ৩০১ 


যশোহরেশ্বরী__২৮৭ 

ষাদব-_৬৮, ১৫৭, ৩৫১ 

যাম্যলিজ-__১৭* 

যুঝার নারায়ণ-_-২৩ 

যুঝার মা--১৯, ২১৯, ৩৫১ 

যুঝার সিংহ--২, ২৪, ৩২. ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬) 


চর 


৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৩, 8৪, ১৮৩, ১৮৪, 
২০৬, ২৭, ২০৯, ২২৫, ৩৪৬, ৩৫১, 

ুদ্ধ-যাঁন_-১৭৬ 

যদ্ধ-লরঞ্জীম__-৩*১ 


যুদ্ধান্ত্র-_৫, ৬৫, ৭০, ১৫৩, ১৭৬ 
যুবরাজ ৫৩, ৫৪, ১৫৮, ১৫৯, ২০৬, ২০৭, 


১২৪, ২২৫ 
(র) 

রঘুনন্দন চৌধুরী--৯২ 

বঘুনন্ান (ন্মার্ভ )--১১৮ 


রঘুনাথ 'আদিমল্ল-_২৯৬, ২৯৭ 

রথুনাথ বাচম্পতি--৮৪, ৮৫, ৮৬ 
রঘুপতি-_৩৪৩ 

রঙ্গ নারায়ণ_-২২৩ 

বুঙগ মালা--১৪৬, ১৪৭ 

বুটন সাহেব--১১৩ 

রণগিরি নারাক়ণ_-৫, ১৫২, ৩৫১ 

রণচতুর লারায়ণ--৮১, ১৪৮ 

রণজিৎ সেনাপতি--৬৮, ৬৯, ১৮৮, ৩৫১,৩৫৩ 


রে 
হগতেল তে 2াখলখগ্সণী__ ৬৮ ২৩ ২. ৬২ ২০০) 


রাঞ্জমালী। 


রুণবাস্- ১৭৬ 

বুণভাওয়াল__-৩, ৮৮, ৮৯, ১১২, ১১৩, ৩৬২ 
বপভীম নারায়ণ_৫, ১৫১ ১৫২ 

র্ণযুঝার নারায়ণ_৫, ১৫২, ১৩২ 
রণশুর--১২১ 

রণসিংহ নারার়ণ_৫, ১৫২, ১৫২ 


বণাগণ নারারণ_ € রঙ্গ নারায়ণ ) 
২০৩, ২০৪, ২০৫ 


রত্ব মাণিকা --১৫১, ১৯৭ 

রত্ধ মাণিক্য (দ্বিতীয় )_-১৭২, ১৭৩ 
বুসাঙ্গ__২৭, ৪২, ১৮০, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৬২ 
রসাঙমর্দল নাঁরার়ণ__২০২ 

রসাঙগ যুদ্ধ_-২৭, ৩৯, ১৮০ 
রাইপুর-_-২৯, ৩৬২ 
রাঙ্গামাটী-_-৬৮, ১৩০, ৩৬২ 
বাজখলা_৩৪২ 

রাজচন্দ্র ( কুমার )_-১৪৬, ১৪৭ 
বাজটিক।-__১৩৮, ১৩৯ 

রাজ দরবার-_ ১৯৭ 
ঝাজছুল্লত-_-২০৫, 


টি 
বাজছুল্প ভ নারায়ণ_২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৪৩ 
১৪৪, ১৪৫, ১৭৮, ১৮৩, ১৮৪, ২০৬, ২২০ 
৩৫২, ৩৫৫ 


১৬৪, 


রাজধর ছড়া-_-৪৯, ১৯৩, ১৯৪, ৩৬২ 

রাজধর নারায়ণ-_২, ৪, ৫,» ৬, ৭, ৯, ১০, 
১৭১ ১৮১ ২১, ২৪) ২৫১ ২৭১ ২৮, ২৯, ৩০১ 
৩২, ৩৩. ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮১ ৩৯১ 8৪১ 
৪৭১ ১১৫১ ১৫২ ১৫৩, ১৫৪১ ১৫৫১ ১৫৮ 
১৭৭, ১৭৮১ ১৭৯, ১৮৯১ ১৮১, ১৮২১ ১৮৩১ 
১৮৪, ২০৬, ২০৭+ ২০৮, ২২৫, ২৩০, 
৩৪০, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৪৯১ ৬৫২ 

রাজধর মাণিক্য- ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০» ৫২, ৫৪, 
৫৫5 ৫৭5 ১৫৫5 ১৫৭১ ১৫৮, ১৬১, ১৬৩, 
১৭৪5 ১৮৭১ ১৯৩, ১৯৬, ২১০৪ ২১২, 
২১৩, ২৩৩, ২৩৪১ ২৩৫, ২৪১১ ৩৫০, ৩৫২, 


রাজধর্দ-_-২৪, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৫, ১৭৪, ৩০২, 
রাজনগর _ ৩৪২ ৪ 
বাঁজপুত _- ২৮৫ 


অনুক্রমণিকা। 


রাজ পুরোহি ত---৫* 
রাজ বলাই--১৫৭ 
রাজবল্লত-_-৬৮, ১৫৮ ৩৫২, 
রাজবল্লত ( তুনুয়া )--১২৫ 
রাজবল্লপত সেন_-৯৫ 
বাজভেট-_-.৬৬, ২২২ 
রাজমহল-_-৯৪, ২৯১, ২২৪ 
বাজমালা _-১, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৭১ ৮৮, ১০১ 
১০২, ১২২১ ১২৩, ১২৬, 
১৩৯১ ১৪০১ ১৪১১ ১৪২, 
১৫৪১ ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, 
১৬০, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫) 
১৮০১ ১৮১১ ১৮৬১ ১৯০ 
২০৬) ২১৪, ২২৯, 
 রাজযোগ-_-১৮, ১৯ 
রাঁজসাহী_-১১৯, ১২১ 
বাজনুয় যক্তঞ--৮৭, ১৩৪ 
রাজশ্ব-_২০১, ২০২, ২২২ 
রাজ গণেশ_২৯৮ 
রাজ! গণেশের আদেশপত্র-_২৯৮ 
বাজাবাঁড়ীর মঠ--৯৫, ৯৬ 
বাঞজাবাবু_-২৩০, ২৩১৯, ২৩৩ 
বাজেন্জ চোল--১৮১ 
রাজেন্্রনারায়ণ ( রাজ। )-_-১৪৬, ১৪৭ 
রাজ্যাভিষেক_-১৩৮, ১৩৯ 
বাজ্যের অবস্থা_-২০২ 
রাঢ় দেশ -৮৪, ১১৯, ১২১১ ১২৫ 


+ 
১৩২, ১৩৪, 
১৪৩, ১৫২, 
১৫৮১ ১৫৯ 
১৭৪১ ১৭৫, 
১৯৬, ২০২, 
২৩৪, ২৩৫, 


5 
২৩০, 


বাণা প্রতাপ- ২৮৫ 
রাণীভবানী--১০৪ 
ঝাতাছড়া--১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ২১১ 
রাধাকিশৌর মাণিক্য_-১৬৯ 
রাধাকুষ্ণ_-৮৪, ২৮৩ 


রামকৃষ- ২৯৮, ২৯৯ 


রামচন্্র রার়_-৮৪, ১০৩, ১৯৫, ১৭৬, ১২৭, 
১৪২১ ২৮৩, ২৯২, ২৯৪ 


বাম চর্িত-_:১১১ 


৩৭৭ 


রামজীবন_ ২৯৯ 

রামদাস_-২০২, ২০৩, ২৯৯ ্ 

রামদান গজদানী--১২৮ 

রামনাথ চক্রবর্তী-_১৪৬ 

বামবামা--২৯৭ 

রামপুর বোয়ালিয়া চিত্রশালা-_১৩৭ 

রাম মাণিকা-_-১১ ২৭, ৪৯, ৭৮; ৮১, ৮২, ৮৩, 
৮৭, ৩৫২ 

রাম মাপিক্য (ভূলুয়া! )--১২৪ 

বামরমণ ভট্টাচা্য-__১২৬ 

রামরাম চক্রবর্তী--১৪৬, ১৪৭ 

রামরাম বস্থ_-২৮৯ 

রামশরণ চক্রবর্তী-_-১৪৬, ১৪৭ 

রামশরণ চক্রবর্তীর বংশপত্রিক।_-১৪৭ 

রামাই মাল--১২৭ 

রাহ্থু (রামু )২৭, ৩৮, ১৮১১ ১৮৫, ১৯১, 


২০৮, ৩৪৫, ৩৬২ 

রারগড়-_-২৮৯ 

রিয়াং-১৭৫) ১৮৯, ৩৪৪ 

কূপ বন্গ--২৯০ 

রেজ। খা_-১১৩ 

রোসনাবাদ-_-৮৭ 

রৌদ্র লিঙ্গ-_-১৭০ 

ব্যালক্‌ ফিন্‌--৯১১ ১০৩, ১২৯, ১৩১ 
(ল) 

লং সাহেব--২০৯, ২২৯, ২৩১ 

লক্ষণ মাণিক্য-_৯১, ১৮৯ 


লক্ষণ মাপিক্য ( তুলুয়া )--১১৮, ১১৯, ১২২, 
১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, 
২১৪১১ ১৪২, ১৪৩, ১৪৬১ ২৮২, ২৮৩ 
২৯৪, ৩০১১ ৩৩৭ 


লক্ষণ সেন-_-৯৮, ১১৭, ১১৮ 


লক্ষণ হাজে!--১৩০ 

লক্্ীনারায়ণ ৬৯, ৭০, ৭১১ ৭১১ ৯৮৯ ৩৫২, 
৩৫৩ 

আপি টানা * ৯৭ 


৩৭৮ রাজমালা । 
লহ্কর__৭২, ৯০১ ১৫২, ১৯৭১ ২২৬ শিশুপাল-_১*৪ 
লাউড় রুুপ্য__-১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, মীতলপাটা-_-২৯৯ 
১৪৯, ৩৪০, ৩৪৪ কেরন: 
লাখাই__১৫৭ শুভরাজ--৩৪২ 
লাহোর-_-২৪২ শূরপুর ( বর্ধমান )_:১১৯ 
লিপি শুর-_-১২০ শুল ৭০ 
লুঠন_-১৩, ১৮৬১ ১৮৭১ ১৮৮, ৯৯০) ২১৯ 8 
২১২, ২১৩, ২১৪, ২৯৫, ২১৭ * 
লুৎফুল্লা--১১৩ টি 
লুসাই-_-১৯৬, ৩৪৪ ঠ 
লোকতর ফাঁ__-৩৪৮ শ্ীকাশ মিতিযা-_২৯৬ 
লোঁদি খা__-৩৪৩ সাজি 
৮৪ 
রি সি শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর-_২৯৭ 
(শে) শ্লীপতি_-৩৪২ 
শঙ্কর--২৮৫ শ্ীপাড়া--৩৪২, ৩৪৩ 
শক্রমর্দীন নারায়ণ_-৫, ১৫২, ৩৫৩ শ্রীপুর ৮৯, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, 
শরৎকুমাঁরী (রাণী )_-২৯৩ রি টা রর 
মস্ত 1ধ্য--৮৪ 


শাইট হালিয়া_-১০৪ 

শাক্ত--১৭০ 

শামস উদ্দীন | দ্বিতীয় )_-১৫*, ৩৩৮ 
শাসনতন্ত্র_-১৯৭ 

শাসন পরিষদ-_১৯৭ 

শাহজাদ! শীহরিয়র-_-২২৩ 

শাহ জালাল (হজরত )_-১৫০ 

শাহ জাহান__-১৮৯, ২২৯, ২৯৩, ২২৪ 
শাহ 1১৮৯ 


শাহ সেলিম-_৫৯, ৬২, ১৮৮, ২২২, ৩৪৫, 
৩৪৯, ৩৫০১ ৩৫৩ 


শাহাবাজ খা__(খ1 আজম )_-২৯১ 
শিকদীর-_২৬, ২৯৬ 
শিখিবাহন__২৯৮ 
শিবমন্দির-_-১৬৭, ১৬৮ 
শিমুলিরা--১২৯, ১২৬ 

শিরচ্ছেদ দণ্ড--১৯৮ 
শিলালিপি_-১২১১ ১৫৫১ ১৫৬ 


শ্রীমস্ত খা--৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪ 
শ্রীহ্-_৭, ১০, ১১, ১৩, ১০৬, ১৩৪, ১৪৩, 
১৪৪, ১৪৫, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫৩, ১৫৪, 


১৫৫, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০১ 
১৯০১ ২০৬ ২১৮, ২২৫, ২৩০১ ৩৩৮, 
৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, 
৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০১ ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, 
৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬২ 


শ্রীহষ্টনাথ শিব-_-৩৩৯ 
শ্রীহ্ট বিজয্ব_-১৭৯, ২২৯, ২৩১ 
শ্রীহট্টের যুদ্ধব-_৯, ১৭৯ 
শ্রীহরি--২৮৪ 
শ্রেণীমালা-_১৫৬ 

ষ) 
য়া্ট সাহেব_২৯৯ 

/স) 
সংগ্রা্ আদিত্য-__২৯২ 
সগরদ্বীপ_-২৯০ 


অনুক্রমণিক1। 


সতীশচন্ত্র মিত্র ১০৪, ২৮১ 

সতীশচন্ত্র রায়__২৮১, ২৮৩ 

সত্রাজিত__-২৯৫ 
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“বিশ্বকোষ” সম্পাদক এবং “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা 
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আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন,-- 
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ত্রিপুরার রাজ-পপ্ডিত, কাব্যশান্্র বিশারদ শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন কাব্যরত্ব 

মহাশয় রাজমালার সম্পাদককে লিখিয়াছেন,_ 
কল্যাণ বরেু_ 

বর্তমানের এই এঁতিহাসিকতার যুগে শিক্ষিত বাক্তি মাত্রেই ইতিহাস চর্চার 
বিশেষ অনুরাগী । এই সময়ে স্বধর্্মনিষ্ঠ, সাহিত্যানুরাগী ও কলা-বিদ্তায় বিশেষ 
পারদর্শী, বর্তমান ভারতের প্রাচীনতম ত্রিপুর রাজ বংশের কীর্তিকাহিনী যখোচিত 
ভাবে আলোচিত হওয়ার বিশেষ সার্থকতা অনুভব করি। এই সময়ে মহাশয়ের 
সম্পাদকতায় ত্রিপুর রাজ বংশের ইতিহাস প্রাজমালা” প্রকাশিত হওয়ায়, 
গবেষণাশীল পণ্ডিতমগুলী নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন । 

গ্রন্থের ভাষার প্রা্ুলত। ও বিষয়-শৃঙ্খল প্রশংসনীয় । এই গ্রন্থের নিরাপদ 
পরিসমাপ্তি ও গ্রস্থকারের নিরাময় স্থদীর্ঘ জীবন ভগবচ্চরণে প্রার্থনা! করি । অলমতি 
বিস্তারেন। 


আশীর্ববাদক-- 
শ্রীরেবতীমোহন শর্্ণ 


রাজপণ্ডিত। 

হিতবাদী পত্রিকার প্রতিষ্ঠান্িত সম্পাদক ও রাজমাল! সম্পাদনের প্রথম 
অনুষ্ঠাত৷ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্ভাবিনোদ মহাশয় রাজমালা সম্পাদককে 
লিখিয়াছেন,_ 

দীর্ঘ জীবেষু_ 

শরীরামালা* দুইখ্ড পাইয়াছি। এতদিন মত প্রকাশ করি নাই,-_তাহার 
কারণ শারীরিক অন্থস্থতা | অন্যের নিকট হইলে লজ্জিত হইতাম, আপনার নিকট 
আমার সে লজ্জার কারণ নাই; আপনি আমার কথায় অবিশ্বাস করিবেন না. এইজগ্ঠ 


€(আ) 


'ত্ীরাজমালা” আমাদের হৃদয়ের বস্ত ॥ ইহারদ্বারা কেবল যে ত্রিপুরার রাজবংশ 
স্থশেভিত--তাহা নহে, ইহার সৌরভে ব্রিপুরাবাসী মাত্রেই চিরকাল আনন্দিত। 
আমার ন্যায় লোকের উপর এক সময়ে “রাজমালা”র সংস্করণের ভার দিয়া বগীয় 
মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর আমার গৌরব বাড়াইয়া ছিলেন $ কিন্তু সেই 
গৌরবের মর্ধ্যাদা আমার দ্বারা রক্ষিত হয় নাই। উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কার্যে 
হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বেই বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে আমাকে আগরতলা পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল, ইহা আপনি জানেন। আজ আমার 
অপার আনন্দ যে, আমার আরব্ব্রত আপনি উদযাপিত করিতে কতকটা সমর্থ 
হইয়াছেন। প্রার্থনা করি, তগবান যেন আপনার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আরন্বব্রত 
উদ্যাপিত করান। | 

শশ্রীরাজমালার” নৃতন সংস্করণে আপনি যে যত্ব ও অধ্যবসায়ের পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক অনন্য সাধারণ। আমি আপনার “মধ্যমণি পাঠ করিরা মুগ্ধ 
হইয়াছি। আপনার “মধামণি' উজ্জ্বল; তাহার প্রভায় “রাজমা'লা” সর্ববতোভাবে 
প্রদীপ্ত হইয়াছে। এই “মধ্যমণি” চিরকাল আপনার অসাধারণ গবেষণ। প্রচার 
করিবে । 

আপনার সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে যে আমার মতভেদ নাই, এমন নহে। 
প্রাগৈতিহাসিক বিষয় লইয়া মতুভেদ না থাকাই.বরং অস্বাভাবিক-__থাকাটা বিস্ময়ের 
কথা নহে । . 
আপনার গবেষণার বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে । আপনি যেরূপ 
পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে “মধ্যমণির” উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা 
বস্তুতই প্রভূত প্রশংসার কথা । 

“স্রীরাজমালা” যেরূপ স্ুদৃশ্যভাবে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও কম 
প্রশংসার কথা নহে। 

উপসংহারে ভগবুসমীপে 'আমার একাস্তিক প্রার্থনা, তিনি আপনাকে সুস্থ 
রাখিয়া “আ্রীরাজমালার” সংস্করণ কার্য স্ুুসম্পন্ন করান, ইতি। 


১৯ ফান্তুন, ১৩৩৮ ত্রিপুরা | শ্রীচন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ। 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ 
তর্ক-দর্শনতীর্থ মহাশয়ের অভিমত, . 

রাজমাল! প্রথম ও দ্বিতীয় লহর প্রাপ্ত হইয়া, ইহা পাঠে বিশেষ আনন্দিত 
হইলাম। ইসা ব্রিপুরা রাজবংশ ও ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিবৃত্ত ॥ ইহাদ্ারা দ্রন্য হইতে 


(ই) 


বর্তমান ব্রিপুরাধিপতি পর্য্যন্ত বংশধারার পরিচয় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের পুর্বব-বিস্তৃতি 
সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তত্ব অবগত হওয়া যায়। যে সব যুক্তি প্রমাণদারা শী তব 
গুলিকে পরিস্ফূট করা হইয়াছে, তাহাতে সম্পাদকের প্রত্ব-ত পরিশীলনের পরিচয় 
পাইয়া তাহাকে আন্তরিক ধন্ঠবাদ প্রদান করিতেছি । ঈশ্বর তীহাকে দীর্ঘজীবী 
করুন। 

এই গ্রন্থ হইতে সারসম্কলন পূর্ববক, যুক্তিতর্কের অংশ বাদ দিয়া স্কুলের পাঠ্য 
হওয়ার উপযুক্ত ভাবে ত্রিপুরার একখানি ইতিবৃত্ত লেখা হইলে সাধারণ্যে ব্রিপুরার 
রাজবংশের বিবরণ প্রকাশিত হইবে, এবং এইরূপ হওয়াও উচিত মনে করি, ইতি । 
১২ই জানুয়ারী, ১৯৩২.। 


শ্রীগ্তরুচরণ তর্কদর্শন তীর্থ, 


বিশ্ববিদ্যালয়াধ্যাপক, কলিকাতা । 


স্বনাম ধন্য সাহিত্যিক ডাক্তার শ্রীযুত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর 
'বি-এ, ডি-লিট্‌, রাজমালা সম্পাদককে লিখিয়াছেন ;-- 


প্রিয় বরেষু_ 

আপনার প্রেরিত একজন তরুণ বন্ধু আপনার মূল্যবান দ্বিতীয় খণ্ড 
রাজমাল! দিয়া গিয়াছেন, এই পুস্তক প্রণয়নে আপনি প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন । 
আমরা সকলেই চলিয়া যাইব; এমন কি, ত্রিপুরা রাজ্যের কেহই চিরদিন 
থাকিবেন না_ কিন্তু ত্রিপুরার এই রাজমালা অমর গৌরব, ইহ! লোপ পাইবার 
বিষয় নহে। রাজানুকম্পায়, ইহার সঙ্গে সঙ্গে আপনার নামও চিরস্মরণীয় হইবে । 
কালিদাসের দৌলতে মন্লীনাথ স্থায়ী যশের কণিকা পাইয়াছেন, শুক্রেশ্বর-বাণেশ্বর 
প্রভৃতি কবিগণের প্রসাদে আপনার প্রতিষ্ঠাও স্থায়ী হইবে। ইচ্ছা আছে, এই 
পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করি-_কিন্তু শুনিলাম, আপনার তৃতীয় ভাগ শেষ 
হইয়াছে এবং শেষ ভাগেরও ছাপার কার্য চলিতেছে। স্ৃতরাং যদি সমগ্র পুস্তক 
পাই, তখন মন খুলিয়া! একটা বিস্তৃত সমালোচনা করিবার স্থযোগ পাইব। 


্ সু মক ক ম 


শুভার্থী-_ 


শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। 


(জঈ) 


“স্থাপত্য-বিশারদ” প্রখ্যাতনামা ই্রিনীয়ার ও ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্যের - 
উদ্ধার প্রয়াসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ. এপ. এ. ঢু. , ৯.৪, (15075605) 
মহাশয় বলিয়াছেন, 

“ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস ও রাজকাহিনী “রাঁজমালা” গ্রম্থখানি কি ত্রিপুর 
রাজবংশের পুরাবৃত্ত হিসাবে, কি বহু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হিসাবে অমূল্য 
বলিলেও অব্যযুক্তি হইবে না। ইহার সম্পাদক, স্ত্পপ্ডিত শ্ত্রীুত কালীগ্রসন্ন সেন 
বিষ্ভাভূষণ মহাশয় তজ্জন্য সমগ্র ভারতবাসীর ধন্যবাদের পাত্র। “রাজরত্বাকর” 
নামক ত্রিপুর রাজবংশের ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস খানি পাঠ করিবার স্থযোগ 
হয় নাই, কিন্তু শ্রদ্ধেয় বিদ্ভাভূষণ মহাশয়ের সুসম্পদিত 'রাজমালা” খানি পাঠস্তে 
ভারতের সুপ্রাচীন এক রাজ প্রতিষ্ঠানের যে একখানি উজ্জ্বল আলেখ্য পাইয়াছি, 
সেই আলেখ্য অনুসরণ করিয়া, বহু আশা পোষণ করিয়া, আমি ত্রিপুরার প্রাচীন 
মহিমাময়ী রাজধানী রাঙ্গামাটী বা উদয়পুর তীর্থে যাত্রা করিয়াছিলাম |” 


ঞ ঞ% র্ মর 


রবি--৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা । 


জ্যোতিঃ__€৫ই পৌষ, ১৩৩৫ সাল। 


বু অর্থব্যয়ে সুদক্ষ লেখকেরদ্বারা ত্রিপুরা রাজবংশের “রাজমালা” নামে 
এক খণ্ড ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে । ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের অতি প্রাচীন রাজ্য, 
ইহার ইতিহাসের সহিত ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধ জড়িত আছে। গ্রন্থখানি আমরা 
অভিনিবেশ সহকারে আছ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন 
সেন মভাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়নে কঠোর শ্রম করিয়াছেন। তীহার পরিশ্রম ও 
সাধনা সাথক ভইয়াছে। শ্রন্থখানির ফুটনোটগুলি গবেষণা পূর্ণ, অতিসারবান, 
অনেক জানিবার 1বষন্ধ আছে । বই খানিতে প্রাচীন ভারতের ৪ খানি অতি সুন্দর 
মানচিত্র আছে, তাহা দেখিলে কত কথাই মনে পড়ে। এই ইতিহাস খানি মুদ্রাঙ্ধন 
জন্য ত্রিপুরার রাজদরবার মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিয়াছেন। পুস্তকখানি আকারে 
অতি বৃহগু। ক ক ক মর ক ক ক ক 

ত্রিপুর রাজবংশের আরও ৪খানি ইতিহাস আমরা দেখিয়াছি। তন্মধ্যে 
সংস্কৃত রাজমালাই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । কালীগ্রসন্ন বাবু প্রাচীন হস্ত লিখিত 
৫ খানি রাজমালা মিলাইয়া গ্রন্থথানি লিখিয়াছেন, কোন কথা তিনি গেপন রাখিতে 
চেষ্টা করেন নাই। ইহা ঠিক তিনি ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত লিখেন নাই-_রাজবংশের 
ইতিহাসই লিখিয়াছেন। তবে প্রসঙ্গক্রমে ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত সন্বন্ধে যাহা উল্লেখ 


(উ) 


স্বাধীন ত্রিপুরার এক খানি ইতিহাস লিখিবার জন্য স্বর্গীয় বিদ্কেসাহী 
মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের আকাঙক্ষা ছিল। স্বর্গীয় দান শীল, উদার 
মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই জন্ত “হিতবাদীর” সুযোগ্য সম্পাদক 
পণ্ডিত ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্বাবিনোদ মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । বিগ্যাবিনোদ 
মহাশয় প্রথমে ইহার উপকরণ সংগ্রহ মানসে “শিলালিপি সংগ্রহে” হস্তক্ষেপ 
করেন। ক্ষোভের বিষয়, এই সময়ে মহারাজা বাহাদুর ৬কাশীধামে আকস্মিক 
ভাবে স্বর্গগমন করিলে, রাজমালা প্রকাশ কাধ্য বন্ধ হইয়া যায়। তৎপর 
শরীলশ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার ব্রজেন্্রকিশোর দেববন্দ্রণ মন্ত্রীবাহাদুরের আগ্রহে 
পুনরায় “রাজমালা, প্রকাশের চেষ্ট৷ হয়। ততীহারই চেষ্টার ফলে বু বাধাবিত্ব 
অতিক্রম করিয়া কালীপ্রসন্ন বাবু রাজমালার ১ম খণ্ড জনসাধারণের নিকট উপস্থিত 
করিতে সক্ষম হইলেন। আমরা জানিয়াছি “রাজম।লা” খানি যাহাতে শীন্র মুদ্রিত 
হয়, তজ্জন্ত মন্ত্রী সভা'র ত্বারা রাজ্য শাসনের প্রাক্কালে, বর্তমান মহারাজ মাণিকা 
বাহাদুর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন । এই গ্রন্থ সম্পাদনে কালীপ্রসঙ্গ বাবু 
পুরাণ, তন্ত্র, উপনিষ্, সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বু শাস্গ্রন্থ ও হিন্দী, 
ইংরেজী বাঙ্গালা ভাষার নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন । তীহার উদ্যম সর্ববপ্রাকার 
সফল হইয়াছে । 


সি সু স্ শক স 
ক চি চে সু সি 
চুণ্ট। প্রকাশ। 


আশ্বিন__ ১৩৩৮ বাংলা ৷ 
স্রীরাজমালা (দ্বিতীয় লহর ) পণ্ডিত শ্ত্রীযুত কালীপ্রসন্ন সেন বিস্যাভূষণ 


কর্তৃক সম্পাদিত ও ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা “রাজমালা” কাধ্যালয় 
হইতে প্রকাশিত। প্রথম লহরের সমালোচনা আমরা বথা সময়ে প্রকাশ করিয়াছি। 
দ্বিতীয় লহর গ্রন্থথানাও বহুদিন হয় আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্ত্ত এই 
বিরাট গ্রন্থ আগ্ঘোপান্ত পাঠ করিয়া, সমালোচনা করার স্থযোগ ঘটে নাই। 
আমাদের এই কর্তৃব্য হানির জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। রাজমালা 
(দ্বিতীয় লহর ) স্বর্গীয় মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসন সময়ে রচিত। মহারাজ 
অমরমাণিক্য ১৫৭৭ হইতে ১৫৯১ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজস্ব করেন স্ৃতরাং রাজমাল। 
দ্বিতীয় লহুর তিন শত বৎসরের প্রাচীন গ্রস্থ। পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ 
এর এত শীত ৬০শাত হা পাগভাব করিযা «এই লহতর সম্পাদন 


(উ) 


করিয়াছেন। মহারাজ অমরমাণিক্যের আদেশে বৃদ্ধ সেনাপতি রণচতুর 
নারায়ণের নিকট শ্রবণ করিয়া কোনও রাজকবি এই লহর রচনা করিয়াছিলেন 
বলিয়া গ্রন্থ ভাগে উল্লেখ আছে। কিন্তু হুঃখের বিষয়, সেই কবির নাম 
পাওয়া যায় না। মূল গ্রন্থ ভাগ ৭৮ পৃষ্ঠা, ততসহ পূর্ববভাষ ৪৯ পৃষ্ঠা, 
মধ্য-মণি বা টাকা ৩৪২ পৃষ্ঠা। ফুল পেইজ চিত্র ৪০ খানা, মানচিত্র একখানা ও 
রাজবংশের একখানা পূর্ণটেবল যুক্ত হওয়ায় গ্রম্থখানা বিরাট আকার ধারণ 
করিয়াছে । 

গ্রন্থের পুর্ববভাষে ত্রিপুর নরপতিগণের পূর্বপুরুষ বযাতি নন্দন ত্রুন্থ্য যে 
পিতা কর্তৃক নির্বাসিত হইয়া সুন্দরবনের সন্নিহিত সগরঘীপে উপনিবেশ স্থাপন 
. করিয়াছিলেন, তাহার সমর্থক ও ত্রিপুর রাজবংশের প্রাচীনত্থ জ্ঞাপক কয়েকটি প্রমাণ 
আছে। মধা-মণি বা টাকাখণ্ড যেমন বিস্তৃত__তেমনই অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। 

অংশ সঙ্কলনে বিষ্াভূষণ মহাশয় যে অগাধ পাগ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন 

তাহা বস্কুতই প্রশংসনীয় । তিনি এ সকল তত্ব সংগ্রহে গভীর গবেষণা ব্যতীত 
কোনও বিষয় গ্রহণও করেন নাই_ বর্জভনও করেন নাই। প্রত্যেক বিষয়ে তাহার 
বিচার শক্তি ও ধীর চিত্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। মূল গ্রশ্থ সমূহের পাঠীস্তর স্থলে 
তিনি পাদটাকায় তাহা উল্লেখ ক্রেমে উভয় পাঠই দেখাইয়া! দিয়াছেন এবং প্রত্যেক 
_ ছুরূহ এবং দেশজ শবের অর্থ প্রকাশ করিয়া পাঠের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। 

চিত্র সমূহের প্রায় সমস্তগুলিই ছু্প্রাপ্য ও বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক । 
পুস্তক খানা পূর্ণ রাজোচিত ভাবে মুদ্রিত ; ছাপা, কাগন্ত ও প্রচ্ছদপট এমনই 
মনোরম যে, দেখিলেই প্রাণ পুলকিত হয়। 


আলা 2৮ 
ঠা. নু 


